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শীশ্রীগুরুগৌরাদৌ জয়তঃ 


নিবেদন 


মদীয় ইষ্টদেব পরমারাধ্যতম পরমহংস ১০৮৪ 
গ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বভী গোস্বামী প্রভু- 
পাঁদের অশেষ কৃপায় বঙ্গভাবার আদি বৈষ্ঞব-কীব্য 
‘গ্রীঞ্জীকৃষ্ণবিজয়’ গ্রন্থরাজ প্রথম প্রকাশের ৮৪ বৎসর 
পরে অধুনা কলিকাতা শ্রীচৈতন্ত গৌড়ীয় মঠের 
'শ্রীচৈতন্থবাণী” প্রেসে মুদ্রিত হইয়। পুনরায় লোৌকলোচ- 
নের গোচরীভূত হইলেন। আমরা প্রথমে সতীর্থ 
শ্রীপাদ কুষ্ণকেশব ব্রক্মচারীজীর নিকট একখানি 
জীর্ণগ্রন্থ পাই, তাহার প্রথমার্দ অতীব জীর্ণ 
পাঁঠোদ্ধারের অযোগ্য দেখিয়া এই গ্রন্থ প্রকাঁশ সম্বন্ধে 
একেবারেই হতাঁশ হইয়া পড়ি, পরে শ্রীভগবদিচ্ছায় 
কলিকাতা শ্রীচৈতন্ত গৌড়ীয় মঠের পুস্তকাগাঁরে পরমা- 
বাধ্য শ্রীক্রীল প্রভুপাদের শ্রীচবণীশ্রিত পূর্ববঙ্গের অস্ত 
গতি ময়মনসিংহ সহরের ‘সেহড়া” পল্লী নিবাসী গৃহস্থ 
ভক্তবর-_-অধুনা স্বধাম প্রাপ্ত শ্রীপাঁদ উদ্ধবদাঁস অধিকারী 
মহোদয়-প্রদত্ত একথানি পুরাতন অথচ পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ 
পাইয়া এই গ্রন্থ প্রক।শে উৎসাহাদ্িত হই ৷ 

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পশ্চাদ্‌ভাগে অর্থাৎ 
প্রচ্ছদপটের চতুর্থ-পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-_ 

“এএম ভক্তিবিনোদ ঠাবুরের অন্থমত্যনৃসারে 
্রীবার্ষভানবী দয়িত দীল প্রভৃতি কর্তৃক ভক্তিভবন 
১৮১ নং মাণিকতল! স্টাট হইতে প্রকাশিত। ৪০১ 
ভ্রীচৈতন্তাবে ৪নং বারাকপুর ধর্ধ্যস্ত্রে শ্রীশশিভ্ষণ 
ছোষ দ্বারা মুদ্রিত” 

বর্তমানে ৪৮৫ গোরা, স্থতরাং ৮৪ বৎসর পূর্বে 
এই গ্রন্থথানির প্রথম লংস্করণ প্রকাশিত হইছি 
ইহাই অনুমিত হর। 

ওঁ সংস্করণে পরমীরাধ্য - 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক আনুমানিক ১২৯৪ 


তল অভি 


বঙ্গাব্দে লিখিত অনেক জ্ঞীতব) তথ্য সম্বলিত উপক্রমণি- 
কাটি আমরা আমাদের বর্তমান সংস্করণে পুনমুর্ভ্রিত 
করিতেছি। পরমারাধা প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্‌ ভক্তি- 
সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্তচরিতামুত 
মধ্য ১৫শ পরিচ্ছেদের ৯৯ সংখাক পরাঁরের তৎকৃত 
অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-লিৰিত ওঁ উপ- 
ক্রমণিকাঁর অনেকাংশ উদ্ধার করিয়াছেন । 

গ্রস্থথানি কএক ফর্ল্মা মুদ্রিত হইবার পর আমরা 
ভগবদিচ্ছায় জনৈক ভক্তবরের সৌজন্তে ২৭ পদ্মনাভ, 
৪৫৯ শ্রীচৈতত্তাব্দ, ১ কাত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ বজান্ধ 
ও ১৮ অক্টোবর, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত প্রীনন্দলীল 


বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত এবং 


নির্দেশীদি সম্বলিত শীরুঞ্চবিজয় গ্রন্থের । 
সংস্করণ পাঁই। : 


(১১৮১ সন) ও ১২৭৮ নং 
সাহিত্য পারিবদ্ের 
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সংস্করণটিরই বিশেষভাবে অনুসরণ করিবার চেষ্ট। 
করিলেও এ সংস্করণ হইতে কতিপয় পয়ার ও শব্দের 
পাঁঠান্তর অর্থবোৌধ-সৌকর্ধার্থ আমাদের বর্তমান 
সংস্করণের কএকস্থানে উদ্ধত ও সন্নিবেশিত করিয়াছি । 
তজ্জন্ত আমরা উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট 
আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। 
প্রাচীন বঙ্গ-ভাবাঁয় বাবহত কতিপয় শব্দের অর্থবোধ 
না হইলেও প্রাচীনতা সংরক্ষণ মানসে আমরা তাহ। 
যথাযথই রাখিয়! দিয়াছি, ন্বকপোলক্ললনা প্রয়োগ করতঃ 
কোন পাঠ পরিবর্তন করি নাই। অবশ্য বর্ণশুদ্ধিগুলি 
যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। 
বলভাষার আদি-কাব্য ঠিসাবে-_বিশেষতঃ স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্তমহা প্রভৃর আঢৃত বলিয়। গুধু গোঁডীয়- 
বৈষ্ণব-সমীজে কেন, সর্বত্রই ইহার সমাদর পরিলক্ষিত 
হয়। ১৩৪৭ বঙ্গাবে প্রকাশিত ‘বাংলা সাহিতোর 
ইতিহাস’ গ্রন্থ রচয়িতা কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যা- 
পক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম্‌এ, পি-এইচ-ডি মহাশর 
এ গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৮৯ পৃষ্ঠায় প্রীকঞ্চবিজয়:গ্রন্থের বিভিন্ন 
সংস্করণ মধ্যে শ্রীভীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত 
সংস্করণের বিশেষ প্রামাণিকহা স্বীকার করিয়াছেন । 
শ্রীমালাধর বস্থু কোন্‌ গৌঁড়েশ্বর কর্তৃক “গুণরাজ খাঁন? 
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় 
না। কেন না গৌড়েশ্বর হুসেনশাহ গৌঁড়ের সিংহাঁসনে 
অধিচিত হইবার পূর্বেই শ্রীকুষ্ঃবিজয়ের রচনা সমাপ্ত হয় । 
এই গ্রন্থে শ্রীগুণরা্জ খাঁন দন্ত করিয়া লিখিয়াছেন__ 


গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান । 
গোঁড়েশ্বর দিলা নাম_-গুগরাঁজ খাঁন? ॥ 
সত্যরাজ খান হয় হৃদয়-নন্দন। 
তারে আশীর্ব্বাদ কর, যত সাধুজন ॥ 
ৃ _ শ্রীরুষ্ণবিজয় ২১১ পৃঃ 
শ্রীমালাধর বস্তু ব| শ্রীগুণরাজ খাঁন বঙ্গীয় সম্রাট 


আদিশূর কর্তৃক কাঁকুজজ হইতে আনীত শ্রীদশরথ বন্ধ 
হইতে ত্রয়োদশ অধন্তনরূপে স্বীকৃত । 


তাঁহার চতুর্দশ 


9/০ 


তনয়ের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র চতুর্দশ পর্ধযায়ে শ্রীলঙ্গীনাথ 
বন্গ--উপাঁধি শ্রীসত্যরাজ খান এবং তৎপুত্র পঞ্চদশ 
পর্ধায়ে শ্রীরামীনন্দ বসু । ইহার! অর্থাৎ শ্রীসতারাজ 
ও শ্রীরামানন্দ উদ্তয়েই শ্রীমন্মচাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ৷ 

হাওড়া বর্ধমান নিউকর্ড লাইনে জোগ্রাম ষ্টেশন 
হইতে ২ মাইলের মধ্যে কুলীনগ্রাম। এই কুলীনগ্রাম- 
বাসী সতারাজ, রামানন্দ, যতুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, 
বিদ্যানন্দ, বাণীনাথ বন্ু প্ৰভৃতি বস্ু-বংশীয় সকলেই 
গোৌরগত প্রাণ, কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণচলীলা অভিনয়ে 
সকলেই স্থদক্ষ । শুন| যায় অগ্যাদ্ি সেই কুঞ্চলীলা- 
ভিনয়ের স্ৃতি রক্ষিত হইতেছে । নামাচীধ্য শ্রীল ঠাকুর 
হরিদাস অপতিতভাবে প্রেমভরে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ 
করিতেন। একসময়ে তিনি চাতু্মাস্তকাল কুলীনগ্রামে 
বাস করিয়! তথায় পরমানন্দে হরিভজন করিয়াছিলেন 
এবং সত্ারাজাদি বস্ুবংশীয়গণক্েও সেই সময়ে রুপ! 
বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 
তৎপন্বন্ধে লিখিয়াছেন = 


“তার উপশাখা_যত কুলীনগ্রামী জন । 
সতরাজ আদি-_তীর কপার ভাজন |” 
_চৈঃ চঃ আঁ ১০1৪৮ 
রীমন্াঠাপ্রভু ইছাদিগকে পা করিয়া বলিয়াছিলে ন_, 
“প্রভু কহে) কুলীনগ্রামের যে হয কুক্ধুর । 
সেই মোর প্রিয়, অন্ত্জন বহু দুর ॥ 
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কনে না যায়। 
শুকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায় ।” 
=_চৈঃ চঃ আ ১০।৮২-৮৩ 
বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলী নগ্রামের নিকটবীঁ 
অনেক গ্রামে পষ্টবন্ত্র নির্মাণের স্থান বর্তমান থাকায় 
্মনমহাপ্রতু ্রীপ্রীজগন্জাথ, বলরাম, সুভদ্রা_সুক্িত্রয়ের 


পাঁঙুবিজয়-জন্য প্রত্যব্ পট্টডোরী আনিতে শ্রীসত্যরাজ 


খান ও শ্রামানন্দ বসুক ককপাপূর্বক যজমান-রূপে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন 


৬/০ 





“কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খান। 
তারে আজ্ঞা দিলা প্রভু করিয়া সন্মান ॥ 
এই পট্টডোরার তুমি হও যজমান। 
প্রতিবৎসর আনিবে “ডোরী? করিয়া নির্মাণ ॥ 
এত বলি’ দিল তাৱে ছিগ1 পট্টডোরী ৷ 
ইহা দেখি’ করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি? ॥ 
এই পট্টডোরীতে হয় ‘শেষ’-অধিষ্ঠান । 
দশমূত্তি হঞ! যি হে| সেবে ভগবান ॥ 
ভাগাবান্‌ সেই সত্যরাজ, রামানন্দ । 
সেবা-আজ্ঞা পাঞ! হৈল পরম-আনন্দ ॥ 
প্রতিবৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ-সঙ্গে । 
পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে | 
_চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।২৪৮-৫৩ 
ল্রীচৈতন্ুচরিতামুত মধ্য ১৫শ ও ১৬শ পরিচ্ছেদেও 
লিখিত আছে-শ্রমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রাম,কে বহু সম্মান 
করিয়া প্রত্ান্থ রখযান্রাকানসে পট্টডোরী আনিবার 
নির্দেশ দেন এবং শ্রীগুণরাক্ খান-কৃত ‘এ কৃষ্ণবিজয়’ 
গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলেন_ ‘এই গ্রন্থে যে “নন্দনন্দন 
কৃষ্ণ মোর এাঁণনাথ” এই একট প্রেমময়বাকায আছে, 
তাহাঙেই আমি তাঁহাদের বংশের হস্তে আত্মবিক্রয় 
করিয়া দিপ্লাছি। কুলীনগ্রামী সত্যরীজ-রামানন্দীদির 
কা’ কথা, তাঁহাদের গ্রামের কুকুরটি পর্য্যস্তও আমার 
প্রির’। প্রীসতারাজ ও শরীরামানন্দ শ্রমন্মহাপ্রভুর পাঁদপদ্নে 
গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহা- 
প্রভু তছ্ত্তরে তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্চসেব!, টৈষ্ণবসেবা ও 
নাম-সন্কীর্তনের আদেশ করেন। তাহাতে সতারাঁজ 
বৈউর চিনিবার উপ।য় জানিতে চহিলে মহাপ্রভু প্রথম 
বর্ষে কনিষ্ঠ-বৈষতের লক্ষণ নির্দেশ পূর্বক কহিলেন__ 
“(প্রভু কহে_-) যার মুখে শুনি একবার | 
কঞ্চনীম, সেই পৃজ্য,-শ্েষ্ট সবাকাঁর ॥” 
_চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১০৬ 
ঘিভীয় বৎসরে এরপ ম্বকর্তৃব্য জিজ্ঞাসা করিলে 
মহাপ্রভু 'বৈষ্ণবসেবা ও নাম-সংকীর্ভন)--এই ছইটি 
করলেই শীঘ্ব শ্রীরুষ্ণচরণ-প্রীপ্থি হইবে, এইরূপ 
বলিলেন। তচ্ুবণে পূর্ববৎ বৈষ্ণব-লক্ষণ জানিতে চাঁহিলে 





মহাপ্রভু মধ্যম-বৈষ্ণবের লক্ষণ নির্দেশ পূর্বক কহিলেন__ 
“কৃষ্ণনাম নিরন্তর বাহার বদনে। 
সেই বৈঞ্ঃব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে ॥” 
_টচ$ চঃ মধ্য ১৬।৭২ 
তৃতীয় বৎলর পুনরায় বৈষ্ণব-লক্ষণ জিজ্ঞাসা 
করিলে শ্রীমন্মহাপ্রড় উত্তম-বৈষ্ণবের লক্ষণ নির্দেশ 
পূর্বক কহিলেন__ 
“্যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। 
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥* 
-চৈঠ চঃ মধ্য ১৬।৭৪ 
এইবপে শ্রীমন্মহাগ্রভু তাহার পরমপ্রিয়্ কুলীনগ্রামী 
শ্রীসত্যরীক্ খান ও শ্রীরামানন্দ বসুকে লক্ষ্য ক্রিয়া 
যথাক্রমে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবত্ম_এই অ্রিবিধ 
অধিকারের বৈষ্ণব-লক্ষণ নির্দেশ করিলেন। 
€গুণরাজ খাঁন-কৃত শ্রীকষ্ণবিজর গ্রস্থের অধিকাংশই 
পয়ারছন্দে লিখিত, স্থানে স্থানে ত্রিপদী ছন্দ বাবহৃত 
হইয়াহে। এই গ্রন্থে শ্রীভাগবত ১ম ও ১১শ স্ন্ধের 
প্রধান প্রধান আধায়িকাগুলি প্রায় সকলই আত্স্ত 
বিত হইয়াছে । তাত্বিক অংশের কিছু কিছু তাৎপর্য্যান্ু- 
বাদ প্রদত্ত হইয়াছে । গ্রন্থকার তীহাঁর গ্রন্থে শ্রীভাঁগবত 
বাতীন্ত মহাভারত, হরিবংশ, ব্রঙ্গবৈবর্তপুরীণ, ভবিষ্য- 
পুরাণ গুভূতির আখ্যায়িকা অবলম্বনপুর্ববক রচিত 
পদাদিও স্থানে স্থানে সন্নিবেশ করিয়াছেন । 
তিনি যে জীবাপদেব-কর্তৃক স্বপ্নাদি্ট হইয়াই এই 
রস্থরচনীয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাও গ্রন্থমধো উল্লেখ 
করিয়াছেন, 
“কায়স্থ কুলেতে জন্ম, কুলীনগ্রামে বাস । 
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু “ব্যাস; ॥ 
তার আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু বচন। 
বদন ভরিরে ‘হরি’ বল সর্বজন ॥" টু 
_&কষ্চবিজর ২১১ পৃঃ 
গ্রন্থকার ভীহার মাতাপিতার পরিচন্ন এইরূপ 
লিখিয়াছেন__ নাভি 
“বাপ ভগীরথ মোর, মী ইল্ুমতী। 
যাহার পুণ্যে হৈল মোর কৃষ্চন্ত্রে মতি৷! 
_প্রীকষ্$বিজয় ২য় পৃং 
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ভীশ্রল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১২৯৩ বঙ্গাষে প্রীসজ্জন- 
তোষণী পত্রিকার ৩য় বর্ষে যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন তাহা হইতে জান! যাক_শ্রীল ঠাকুর স্বয়ং 
কুলীনগ্রাম দর্শনে গমন করিয়াছিলেন । মেমারী ষ্টেশন 
বা বৈচী ষ্টেশন হইতে কুলীনগ্রামে যাইবার পথ আছে। 
উতর পথই তিন ক্রোশের কন নয়। কুলীনগ্রাম 
ব্দভুমির মধো একটি প্রসিন্ধ পুরাতন জনপদ । 
পথিমধ্যে রাণাপাড়া গ্রামে শ্রীশ্তামদাঁপ আচারের 
প্রকাশিত ১৬১৪ শকে নিশ্মিত শ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর 
একটি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। তথা হইতে গ্রীল 
ঠাকুর গুণরাজ খান মহাশয়ের বাসস্থানের চিহ্ন ও 
তৎচতুদ্দিকদ্থ গড়ের সীমা দর্শন করিতে যান । অতঃ- 
পর শ্রীনামাচার্ধা ঠাকুর হরিদাঁসের ভজন-ছ্থান দর্শন 
করিয়া শ্রীসত্যরাঙ্গ খান প্রতিষ্ঠিত দেবমুত্তিসকল ও 
শ্রীরাানন্দ বন প্রতিষিত শ্রীগোপাল মুর্তি দর্শন করেন । 
এই প্রীগোপাল-মন্দৰিরের অনতিদুরে একটি শিব-মন্দির 
বিদ্যমান । এ মন্দিরে একটি বৃষ প্রতিষ্ঠিত আছে। 
তাহার গলদেশে নিম্নলিখিত শ্লো+্টি লিখিত আাছে__ 


“শাকে বিণতি বেদে খে মনৌ হি শিবসন্সিধো। 
থান-্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোহয়ং মহাবৃদঃ 1৮ 


শ্রীল ঠাকুর তৎসম্বদ্ধে লিখিয়াছেন-_. 

“বোধ হইতেছে ফে, শ্রীপ্রীগুণরাঁজ খান প্র শিব 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎপুঞ্জ শ্রীসত্যরাজ খান মহাশর 
গ্র্রদন্মহাপ্রভুর জন্মের তিন বৎসর পূর্বে (১৪০৪ শকে) 
উক্ত ষাঁড়টিকে স্থাপন করেন। “গুণবাজ খান’ উপাধি- 
প্রাপ্ত মালাধর বন্থুর বংশই কুলীনগ্রামের প্রধান বাসিন্দা 
ছিলেন। তাহার বংশে যদিও কেহ কেহ বর্তমান 
আছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহাকেও সুবৈষ্ণব বলিয়া 
বোধ হইল না। এইরূপ মংদ্বংশের এবস্বিধ হীনাবন। 
দৃষ্টি করিয়া আমাদের বিশেষ খেদের উদয় হইয়াছল।” 

_লঃ ভোঃ ওয় বর্ষ ১*ম পৃঃ, ১২৯৩ বলা 

বিশেষ সাবধানভা-সত্েও স্থানে স্থানে যে সকল 

মুদ্রাকর গমাদ রহিয় গিয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠক- 

পাঠিকাগণ কুপাপূর্বক সংশোধন করিয়া লইবেন, 
ইহাই প্রার্থনা । 

রপ্রীগৌরকরুণীশক্তি শ্রন্বরূপ-্গপাহ্ুগবর পরমারাধ্য 
গুরুপাদপন্ু, পরাৎপর গুরুদেব শ্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
এবং শ্রীগোরনিজজন শ্রীপ্রীগুণরাজ খান ঠাকুরের অশেষ 
কৃপায় শ্রীরুষ্ণবিজর+ গ্রন্থাজ্জ আজ আত্মপ্রকাশ 
করি:তছেন, ইহাই আমাদের পরমানন্দের বিষয় ।, 


অফিঞ্চন 
সম্পাদক 





শ্্রগুরূগেখরাছৌ অয়তঃ 


শ্রীত্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত 
উপক্রমণিকা 


এই কাব্যথানি বঙ্গবাঁসিগণের পক্ষে বিশেষ 
আদরের ধন। অনেক যত্বে সংগ্রহ করিয়া ইহাকে 
আমরা প্রকাশ করিলীম। আশা করি সকলেই 
ইহাকে আদর করিয়া পাঠ করিবেন । 
যে পধ্যস্ত জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদের 
সিদ্ধান্ত এই যে, এই গ্রন্থথানি বঙ্গভাষার আদিকাব্য। 
আদি-কবি গুণরাঁজ খাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বই 
(১৩৯৫) শকাবার এই গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত হন এবং 
চৌন্দশত ছুই (১৪*২) শকান্ছার গ্রন্থথানি সমাপ্ত করেন। 
ইহার পূর্বে চণ্তীদাঁদ ও বিগ্ভাপতি ঠাকুর ব্গভাষার 
কিছু কিছু রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা 
কোন কাব্য ব্রচনা করেন নাই । তাহাদের ব্রচিত 
কতকগুলি অসংলগ্ন গীত মাত্র আমরা দেখিতে পাই, 
চৌদ্দশত শকের পূর্বে রচিত কোন বঞ্জভাষার কাবা 
আমাদের চকু-গোচর হয় নাই। 
€ কৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের রচনা অতিশয় সরল, এমন 
কি বঙ্গীর অর্ধশিক্ষিতা ব্রমণীগণ ও সামান্ত বর্ণজ্ঞান- 
বিশিষ্ট নিয়-্রেণীর পুরুষগণ এই গ্রন্থ শনায়াসে পড়িতে 
ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয় । 
ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় লাই। চৌদ্দ 
অক্ষরের পয়ারের অনেকদ্ছলে ষোল সতর অক্ষর বা 


অধিকন্ধ এই গ্রন্থ পারমাধিক লোকদিগের পক্ষে 

পরম আদরণীয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পৃঙ্গাপাদ শ্রীগুণরাজ খান 
মহাশয় সর্বশান্ত্র-শিরোমণি শ্রশ্রীমগ্তাগবত গ্রন্থের দশম 
একাদশ স্বন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাঁদরূপ এই 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । তঙ্গিবন্ধন এই গ্রন্থের যে কি 
মাহাত্মা তাহা এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকার আমরা বলিতে 
পারি না। বৈষ্ণব জ?তে এই গ্রন্থখানি সর্বত্র পূজনীয় । 
শ্রীত্ীচৈতন্তচরিতামুতে, মধ্যথণ্ডে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে 
কুলীলগ্রামের বস্তুবৈষ্ণবদিগের প্রশংসা-হথলে শ্রীগ্রীমহা প্রভূ 
এইরূপ কহি নাছেন,=_ 

“কুলী নগ্রামীরে কহে সন্মান করিয়া । 

প্রত্যন্ত আসিবে যাত্রার পট্টডোরী লঞ্চ | 

গুণবাজ খান কৈল শ্রীকুষ্ণবিজয়। 

তাহা এক বাক্য তীর আছে প্রেমময় ॥ 

“নন্দনন্দন কৃষ্ক-__ মোর প্রীণনাঁথ?। 

এই বাক্যে বিকাইস্থ তার বংশের হাঁভ॥ 

তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুকুর । 

সেহ মোর প্রির, অন্ন বহু দুর |” 

এই গ্রন্থের প্রামাণ্য, পুজনীয়তা ও উৎকর্ষ উপরোক্ত 

পদ্তের দ্বার! প্রমাণিত হইতেছে । যে গ্রন্থ পাঠ করিস 
শত্রীমহাগ্রভু এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, সে গ্রন্থ গৌড়ীয়- 


FS 


বার তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যার। ইহার অনেক 
শবই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ । সে-সকল শব্দের অর্থ 
নিতান্ত রাঁঢ়ীয় লোক ব্যতীত বুঝিতে পাবেন না। 
ইহাতে যতই দোষ থাকুক, বিলাতী লোকের! যেরূপ 
চসার্কে মান্য ফরেন, আমর! কাব্য সম্বন্ধে ইহাকে 
ভদ্রপ মান্ত করি। এই পুস্তকের অভাব থাঁকিলে 
কোন ৰঙ্গীয় পুস্তকালয়কে দল্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। 


বৈষ্চব-সমাঞজে যে কত আদর লাভ করিবে ছাহ 
আমাদের বল! বাছল্য ৷ নটি 
এখন পাঠক মহাশয় খঁৎসুক্য সহকারে শরীগুণরাজ 
খান মহাশরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন, সন্দেহ নাই। 
আমরা যে কিছু অবগত আছি তাহ] লিবিতেছি। জীয় 
সমাটু আদিশুব বৌহধর্ম্ম নূহিত ব্ঙ্দেশে আচার সম্পাজ 


বা্মণবকায় হৰ না দেখিতে পাইয়া কান্তকুজ হইতে 


lo = 
পাঁচটি স্ুত্রাহ্মণ ও পাঁচটি সুকাঁয়স্থ আনয়ন করেন। সেই ব্রয়োদশ-্পধ্যাক্ে প্রীগুণরাঁজ্র খান উৎপন্ন হন । ইহার 
পঞ্চজন কাঁয়স্থের মধ্যে স্থসভা ও সরলমতি দশরথ বন্ধু প্ররুত নাম__্রীমালাধর বন্গু, গৌড়ীয়-সত্রাট-দত্ত উপাধি 
মহাশয় গোঁড়দেশে আসিয়াছিলেন, তীহীরই বংশের গুণরাজ খান। পর্ধ্যায় যথা 








দশ্রথ ধু 








| [কত | 
শক্তিরাম বস্তু (যাগাণ্ডী)। মুক্তিরাম বন্থ (মাইনগর)। অলঙ্কার বনু (বঙ্গ) } 
] 
দামোদর বন্ধু 
] 
অনস্তরাম বন্থ 
] 
- | 
গুণীনায়ক বন্থু বীণানায়ক বনু 
| 
মাধব বনু 
| সী শি mu সস্ীিশ তত 
রা ] ] a ll | | ] 
লক্ষ্মীনাথ বন্থু । চক্ৰপাণি য়ন্থু। উদয়টাদ বনু । লেহু বন্থু। তোহু বসু । শ্রীপত্তি বসু । আছাতানন্দ বন্ধু ৷ 
f 
| | I 1 | | | 
যজ্ছেশ্বর বন্থ । ঝ্রিলোচল বন্ধু । বটেশ্বর বন্দ । প্রজাপতি বন্থু। ঈশান বস্ু। সাগর বসু। কৃপাময় বন্ু। 
| রর 
|| | | | 
ভগীরথ বস্তু । কাঁমেশ্বর বন্সু। সদানন্দ বস্তু ।  বশ্ষ্ট বহু । 
| 

















| 
মালাধর বস্ত-উপাধি গুণরাজ খাঁন । 


ইহার চৌদদটা পুতে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসুর উপাধি সত্যরাদ্র খাঁন । শুন্ত পুত্র 8ীতরীমহাপ্রভুর পার্ষর 
প্রীরামানন্দ বনু ৷ রামানন্দ বসু পঞ্চদশ পধ্যায়। 
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১২৯২ সালের শীতকালে মানর! শ্রীকুলী নগ্রাম পাটে 
বিশেষ অনুসন্ধান পূর্বক বন্থু মহাশয়দিগের বাটী হইতে 
এই কুলজী সংগ্রহ করিয়াছি। তথায় জানিতে পারিলাম 
যে, শ্রীমালাধর বনু মহাশয় অতি প্রসিদ্ধ ধনশালী পুরুষ 
ছিলেন । তীহীর গড় ও দেবালয়াদি দর্শন করিলে 
বোধ হয় যে, তাহার রাজ্রশ্রী অতিশয় সমুদ্ধিপালিনী 
ছিলেন। গুণরাক্গ খঁ। মহাণয়ের এক্টী সামাজিক 
সাঃপের পরিচয় পাইযাছি। বল্লালী কোলিন্ত প্রথাকে 
সারহীন জানিয়। অস্মণীয় পূর্ববপুরুব শ্রীপুরুনোত্তম দত্ত 
বংশীয় বালি সমাজের দত্ত মগীপয়গণ তাহা কথনই 
স্বীকার করেন নাই। কিন্ত তাহাদের সহুবাপী ঘোষ, 
বনু ও মিত্র বংশীয় মহাঁশয়গণ এ প্রথা তখন ভাল 
বলিয়া স্বীকার করেন । মহাত্ম। মালাধর বস্তু তদীয় 
ধী-শক্তিদ্বারা উল্ত প্রথার ভাবী অম্ললজনক ফল লক্ষ্য 
করিতে পারিয়া আপন-আত্মীয় পুরন্দর খানের (ইনিও 
বন্ধু বংশ) অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীপুরুষোত্তম 
বংশীয় ত্রঙোদশ পর্ধ্যায় এ'পঠি দন্ত মহাশয়ের কন্ঠার 
সহিত তাহাঁর জোষ্ঠ পুজ্রের উদ্বাহ-কাধা নির্বাহ করেন! 
হান্বারা তিনি বল্লালী ও পৌরন্দরীয় প্রথা অপেক্ষা কান্ধ- 


কুজ হইতে সমাগত স্বশ্রেণী কারস্থের সহিত বৈবাহিক 
কাঁধের উৎকর্ষ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান 
কায়স্থ সমাজের মবন্থ! ধাহারা পর্যালোচনা করেন 
তাহার! বল্লালী ও পোঁরন্দরীয় প্রথার উপস্থিত মন্দফল 
ৃষ্টে শীমালাধর বস্তুর কার্ধোর প্রতিষ্ঠা করিয়! থাঁকেন। 
আমরা যে হন্তলেপি অবলম্বন করিরা এই গ্রন্থ 
মুদ্রিত করিলাম তাহাতে পাঁওয় যায় যে, শ্রীশ্রীমা- 
প্রভুর আবির্ভাবের ছুই বন্পর পূর্বে ১৪*৫ শকাবায় 
শ্রীদেবানন্দ বনু কর্তৃক এই গ্রন্থ লিখিত হয়। জহা- 
নাবাদের নিকট কয়াপাট বদনগন নিবাপী শ্রীমদ্‌ 
উদ্ধীরণ দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের বংশজাঁত শ্রীযুক্ত হারা 
ধন দত্ত মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরা এ পুরাতন হস্ত- 
লিপি খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রসিদ্ধ আউল মনোহর 
দাল বাবাজী উক্ত গ্রন্থ কৃপারাম সিংহ মহাশয়কে 
দিয়াছিলেন। তিনি উক্ত দত্ত মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ" 
প্রমাঁতাঁমহ । হস্তলিপ্রিখানি মণ্ডের তুলট ছীচের কাগজে 
লিখিত, অত্যন্ত জীর্ণ ও স্থানে স্থানে উদ্ধার করা 
হইয়াছে । শ্রীযুক্ত হাঁরাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট বন্গ- 
বালিগণ এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত খণী রহিলেন। 


___ ৮০১০ 
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শরীপ্বীগুরগৌরধঙ্জৌ জয়তঃ 


উনীউ্রীল্ু2৪ন্বিজন্ন 
বিবয়-সুচী 

বিষয় পত্রাঙ্ক বিষয় পত্রা্ধ 
মঙগলাচরণ-_ অবতার বর্ণন, সংক্ষিপ্ত- ১১। শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা -শ্রীরাধার বিলাপ, অন্তান্ত 
কুষ্ণচরিত ১5৮০ গোগীগণের বিরহোন্মাদ, শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ দর্শন-দান 
অবভারের কারণ-_-দেবী মাহাত্ম্য ৫_৬ ৪১-৪৬ 
দেবকীর পুত্রের বিবরণ-গর্ভে কুষ্ণাবির্ভাব, ১২। শ্রববন্দারণ্যের ভ্রীযোগগীঠে সপরিকর 

গর্ভন্ততি, শ্রীকৃষ্ণজন্ম, শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস বাঁকা, ভ্রীগোবিল্দমদেব-রাসক্রীড়ী, জলকেলি ৪৬-৪৯ 
বন্থদেবের গোকুলে প্রস্থান ৭-১১ ১৩। শ্রীকৃষ্ণের অসুর-ব্পাদি লীলা-_ মহাসৰ্প হইতে 
কংজের মন্ত্রণা_-পৃতনা বধ ১১7১৩ শ্রীনন্দ-মোচন, সুদর্শন গন্ধর্ধের উদ্ধার, শঙ্ঘচুড়-বধ, 
বক্ষা-বন্ধন-_-শকট ভঞ্জন, তৃণাবর্ত বধ, নামকরণ- অরিষ্টান্ুর বধ, দ্রুত কংস-বিনাশ-সাধনোদেন্ডে 
বাল্যক্রীড়া ১৩ ১৬ ভনীরদের প্ররোচনা-ীকা, গোকুলে কেশির 
নবনীতহরণ-সলা__-যমলা্জুনভঞজন, উপদ্রব ও মল্লযুদ্ধের উদ্যোগ, কেশি ও ব্যোমাুর 
কুবেরপুত্রদ্বয়ের শ্রীকৃষ্ণন্তব ১৬-১৮ বধ, শ্রীকৃষ্ণ নারদ-সংবাদ, অজুরের গোকুলে গমন, 


ঞ্রীনন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবনে বাস 

বৎসাস্সর বধ, বকাঁন্থুর বধ, অথঘাঙ্ুর বধ, পুলিন- 
ভোজন ও ব্রহ্মার গো-বৎস-হরণ, ব্রহ্মার স্তব, 
যমুনাতীরে আনন্দক্রীড়া ও ধেনুকীনুর-বধ, কৃষ্ণের 
কালিয়দহে পতন, শ্রীনন্দযশোদাঁর নিকট গোকুল- 
বালকগণের শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী বর্ণন, শ্রীযশোদ। 
প্রভৃতির রোদন, কালিনাগের স্ত্রীর স্তব, নাগের 
নিবেদন, কালিয় নীগের প্রস্থান, প্রলম্ব বধ, শ্রীকৃষ্ণের 
গোষ্টবিহার, শ্রীত্র্গগোগীগণের কাতায়নী পুজ্জা, 
যাঁজ্ঞিক বাহ্মণগণের নিকট অন্নভিক্ষা, ব্রাহ্মণপত্ব,- 
গণের নিকট 'অন্নভিক্ষ], অন্নস্থালী-হন্তে বিপ্রপত্বী- 
গণের শ্রীরুষ্থদর্শন, দ্বিজ্গণের অনুতাপ ১৯--৩৪ 
ভ্রীকৃষ্ণের নন্দাদি গোপগ্ণকে গিরি 
গোবর্ধনের পুজার্থ প্ররোৌচনী_নন্দের প্রতি 
ইন্দ্ৰো কোপ, গোবদ্ধন ধারণ, কৃষ্ণের প্রতি 
ইন্দ্রের স্তব f 
শ্রীকৃষ্ণের যমুনা প্রবেশ ও জ্রীনন্দান্বেষণ- 
লীল!- শ্রীকৃষ্ণের বরু৭-লোকে গমন 
ল্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণন_ শ্রীবন্দাবনের সৌন্দর্য ৪* 


৩৫--৩৮ 


৩৮--৩৯ 


১৪। 
১৫] 


শ্রীকৃষ্ণের মথুরা!-যাত্র। শ্রবণে শ্রীবজগোপীগণের 
অবস্থা ও উক্তি, অক্তুরের চতুভু জমুত্তি দর্শন, রজক 
বধ, কুজীর কুজ খণ্ডন, কৃষ্ণ কর্তৃক ধনুর্ভঙ্গলীলা, 
কুবলয়'হস্তী বধ, অথিলরসামৃতমুত্তি শ্রীকৃষ্ণ, 
মন্ধুদ্ব_চাণ-র ও মুষ্টিক বধ, সবংশে কংসবধ, 
কংস-মহীষীগণের বিলাপ, উগ্রসেনে বাজাভার, 
শ্রীরামরুঞ্চের চুড়ীকরণ ও উপনয়ন, শ্রীরুষ্ণ-বল- 
দেবের 'অবস্তীনগরে অধ্যয়ন, শুরুনক্ষিণাদীন, 
উদ্ধবের গোকুলে গমন, শ্রীগেগীগী তা, কুজার গৃঠে 
শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণের অক্তুর্ ভবনে গমন, কংসপত্ী- 
দ্বয়ের পিতৃসমীপে বিলাপ, জরাসন্ধ ও কৃষ্ণের যুদ্ধ, 
জরাসন্ধের মন্ত্রী, সমুদ্রে কৃষ্ণের পুরী নির্মাণ, 
জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরা বেষ্টন, দ্বারকায় কালযবনের 
দূত আগমন, কালযবন বধ, কৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দের 
স্তব ও শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা 

শ্রীবলরামের বিবাহ 

শীরক্সিণীদেবীর বিবাহের উল্চোগ্ন__ 
্ররুক্সিণীদেবীর বিষাদ, ব্রাঙ্গনেব দ্বারকায় গমন, 
কৃষ্ণের বিদর্ভ-নগরে, গমন, ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকুষ্ণের 
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বিষয় পত্রাঙ্ক 
অভিষেক, শ্রীকুক্িগীদেবীর ভবানীপুজা ও বর 
প্রার্থনা, শ্রীরুক্সিণীদেবীর রূপ-বর্ণন, রু'ক্সণী হরণ, 
রাঞ্জাগণের যুদ্ধ, শ্রীরুক্সিণীদে বীর বিবাহ 
সন্রাজিভ রাজার ভপস্ত! ও স্তমন্তকমণি লাভ_ 


৭৪-__-৮০ 


১৬। 


মণিহরণ, মণিনি মিভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিথ্যা দোষা- ২৬। 


রোঁপ, জাম্ুগানের সঠিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ, দৈবকী 
ও রুক্মিণীর বিলাপ, জাম্ববতীর বিবাহ ও শ্রীকৃষ্ণকে 
মণিদান ৮০--৮৪ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সত্ৰাজিতকে স্তমন্তক-মণি 
প্রদান ও সভ্যভামীকে বিবাঁহ_ শ্রীরুষ্ণের 
সত্রাজিতকে মণি প্রতার্পন, পাগুবগণের দুঃসংবাদ 
শরবণে শ্রীরুঞ্জের হস্তিনীপুব সন্রাজিতের 
মৃতা, শতধদ্বার পলায়ন, শতধঘ্ীর মৃতু, অক্রুবের 
বিদেশ গমনে দ্বারকাঁয় দুভিক্ষ, অন্রুরের মহিমা- 
সমান ও তাহাকে দ্বারকায় আনয়ন, মিথাপবাদ- 


গমন, 


সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কারণ-বর্ণন ৮৫-৭০ 

১৮। কালিন্দীর বিবাহ -খাণ্ডধ-বন দাহন ৯০--৯১ 
১৯। মিত্ৰহ্ন্দার বিবাহ - ৯২ 
২০। ভদ্রার বিবাহ__ ৯২ 
২১। নাগ্রজিভীর বিবাহ-_ ৯৩-_-৯৪ 
২২। লক্ষমণার বিবাহ__ ৯৪-__-৯৫ 
২৩। নরকান্থুরের দৌন্রাঝ্মা-_মুবদৈত্যের সবংশে 
মৃত, মহারণে নরকান্থুর নিধন, পৃথিবীদেবীর 
শ্ীক্ণন্তব, ষোৌডশসহকআ্াধিক মহিষীর পাণিগ্রহণ 
৯৬--৯৮ 

২৪।' শ্রীনারদ কর্তৃক সন্বরকে রুক্মিণীর গর্ভে 


কামের জন্ম-কথন_-সম্বর কর্তৃক প্রছান্ন হরণ, 

- রতির প্রতি নারদের উপদেশ, রতির স্বামী- 
পালন ও তত্বরর্ণন, সম্বরীস্ুবের রতিহরণ, সম্ব- 
রের গৃহে কামদেব, নারদ কতৃক সম্বর বধার্থ- 
উপদেশ দান, সম্বর ও কামের যুদ্ধ, সন্বরের 
মুদগর নিবারণীর্থ কাঁমংদব কর্তক দেবীর স্তব, 

.. সম্থরের মৃতু, রতি ও কামদেবের দ্বারকা গমন 
৯৯--১০২ 


২৫। বৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের কুক্িণীসহ বিহার 
.. সহ্যভামার মানভঙ্গ, মানভঞ্জনান্তে সত্যভামার 


বিষয় পত্রাঙ্ক 
শ্রীকষ্ণ'পরিচর্ধা। ইন্দ্রালয়ে নীরদের গমন, শ্রীকৃষ্ণের 
পারিজাত হরণ, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীর প্রতি ছলোক্তি, 
শ্রীরুক্সিণী দেবীকে সাস্বনা-দান, শ্রীকৃষ্ণের বঞ্চনা- 
বাক্য খণ্ডন SOS 
বাণরাজার পরিচয়-_-উবার বরপ্রাপ্তি, শ্বপ্নষোগে 
শ্রীঅনিরুদ্ধের উষাঁসহ মিলন, চিত্রলেখা কর্তৃক 
পট লেখন, উবার প্রিয়তম নিরূপণী্থ চিত্র-দর্শনঃ 
চিত্রলেখার দ্বারকা গমন) অনিকরুদ্ধসমীপে চিত্র- 
লেখার আত্মপরিচয় ও উবার অবস্থা কথন, 
চিত্রলেখার সহিত অনিরুদ্ধের উা সমীপে গমন, 
উ্ধা-অনিরুদ্ধের বিবাহ, অনিরুদ্ধ কর্তৃক বাণের 
সেলাপতিগণের নিধন, অনিরুদ্ধের সহিত বাণ- 
বাজার যুদ্ধ, অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন দর্শনে 
উবার বিলাপ, অনিরুদ্ধের চণ্ডিকা-স্বরণ, অনি" 
রুদ্ধের বন্ধন-শ্রবণে কৃষ্ণের যুদ্ধসজ্জ!, হরি-হরের 
যুদ্ধ, শ্রীরুষ্ণহত্তে বাণের বাহুচ্ছেদ, বাণকর্তৃক্ক অনি- 
রুদ্ধের বন্ধনমোচন ও শ্বীর কন্তাদান 
নৃগরাজের কৃকলাস-জন্ম_ 
কৃকলাসোপাথ্যান, নৃগরাজ্জার উপাখ্যান, যনুকুমার- 
গণের প্রতি শ্রীকৃঞ্চের উপদেশ 
লম্সম্ণ।র স্বয়ন্বর_ 
শ্রীবলদেবের রাস ও দ্বিব্দি-বানর ব্ধ_ >: 


প্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক 1 
বিলাস দর্শন . পর 


শৃখীল-বাস্ুদ্েব-রাজার ' 


PUL OED) 








১১৭--১১৯ 


hoe 
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৩৩। শান্বরীজার যুদ্ধ_দ্রামান্‌ নিধন, শান্বরাজাব ৪২। শ্তরীকৃষ্ণ-কর্তৃক দ্বারকাবাসী বিপ্রের মৃতপুজ 
শ্রীকৃষ্ণলহ মায়ারণ, মায়া-নিরাঁস ও শান্ববধ গণের উদ্ধার ১৭৪-১৭৭ 
১৩৫-১৩৮ ৪৩। কৃষ্ণ কর্তৃক দ্রেবকীর কংসহভ ছয়-পুজ্ 
৩৪ । অনিরুদ্ধের বিবাহ_রুদ্দী বধ. ১৩৮--১৩৯ আনয়ন-__ ৯৭৮--১৭৯ 

৩৫ দক্তবব্র-বধ-_ ১৩৯--১৪০ ৪৪1 অভ্র সুভদ্রা-হরণ_ ১৭৯ : ১৮১ 

৩৬। ব্জ্রনাভের বুত্বান্ত_ব্জরনাভের তপস্তা ও বর- ৪৫। শ্রী'অজামিল উপাখ্যান ১৮২ ১৮৩ 

প্রাণি, শ্রীকৃষ্ণের ব্জ্রনাঁভ বধোঁপায় কথন, প্রভা ৪৬। উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-দ্বারকায় 

্‌ | বতীর রাজহংসী দর্শন, প্রভাবতী সমীপে প্রছা়ের ব্রহ্মার আগমন, মুনিগণের শ্রীরঞ্চ-দর্শনার্দ্বারকা- 
ৰ গুণ-বর্ণন, কুমার আনযনার্থ হংসীর প্রতি প্রভা গমন, সাম্ব কর্তৃক মুধল প্রসব, যদুকুল নিধনার্থ 
| বতীর অনুরোধ, হংপীর স্থরপুরে গমন, ভদ্রনটের শ্রীকৃষ্ণের মায়াবিস্তার, উদ্ধর সমীপে শ্রীকৃষ্ণের নিজ 
বৃত্তান্ত, শীকষ্ণের ভদ্রনট ও গ্রছাতের প্রতি উপদেশ, অভিলাষ কথন, শ্রীরুঞ্চ সমীপে উদ্ধবের প্রশ্ন, 
রঃ হংসী-বজ্রনাভের সাক্ষাৎ, ভদ্রনট মানিতে হংসীর নিমিযোগেন্দ্র-প্রসঙ্গ, ভ্রিবিধ ভগ্বত-লক্ষণ, আব- 
গমন, বজ্রনীভসমীপে নটগণের নৃশ্যারস্ত, ব্জ- ধৃতের চতুব্বিংশতি গুরুকরণ-প্রসঙ্গ ১৮৪-১৪০ 

1 - নাভের . সভায় নটগণের রামায়ণ অভিনর, ৪৭। জাংখ্যযোগ-কথন-_ ১৯১ 
প্রচথায়ের ভ্রমর-রূপ ধরণ, প্রভাবতীর গন্ধর্ব- ৪৮। কর্ম্মযোগ কথন--ভগবদবিভূতি বর্ণন, শ্রীউদ্ধবকে 

বিবাহের উদ্লোগ, পুদ্যার দর্শনার্থ প্রভবর্তীর বিশ্বরূপ প্রণর্ণন ১৯২-১৪৪ 

আত্তি ও উৎকণ্ঠামরী চেষ্টা, প্রদান প্রভাবতীর ৪৯। গর উদ্ধব্গীত|-_আশ্রম চতুষ্টয়ের আঁচার-বিবরণ, 
সাক্ষাৎ ও গৃন্ধর্ব-বিবাহ, প্রভাবতীর চাতুরী- অষ্টাদযোগ-কথন, চতুডুজ-রূপ বর্ণন, উদ্ধবের 

সুনাভের কন্তীদ্বয়ের বিবাহ, বজ্রনাভের প্রতি বৈরাগ্য উদয় ১৯৫২০০ 
 মুনিবরের উপদেশ, হংসীদ্বারা টদতারাঁজ-বধাদেশ ৫*। ভ্রীদ্ব। রকা-মাহাঝ্্য-্রঙ্গশাপচ্ছলে যদুবংশ নাশ, 
- প্রেরণ, ভীলজজ্বের সহিত কুমার গণের যুদ্ধ. তালজভ্য মনুবংশের প্রভাস গমন, শ্রীরাম-কৃষ্ণের নিভৃতে 





গণের সহিত ব্জ্রনাভের যুদ্ধ ও বজ্র নাভ মালাপ, প্রভাসে যনুবংশের ধ্বংসলীলা, শ্রীবল- 
নাভ পত্বীগণের ক্রন্দন ১৪০-১৬৩ ভদ্রের নিধ্যাণলীলা, দারুকের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 
বপ্রের উপাখ্যান - শ্রারুষ্খ-কর্ক . আদেশ, শ্রীকৃষ্ণের দেত্যাগ-লীলা, ব্যাধের 


৫১। দ্বারুকের দ্বারকা-গমন__অজ্জ্ঘন কর্তৃক যথাবিধি 
সৎকার, দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে অ্্জুনের পরাভব, 
অজ্ঞুনের বিস্ময়, উ.ব্যাস-অজ্জর্বন-সংলাপ, শ্রীব্যাপ- 

ৃ উপদেশ, প্রহ্ঞ্-কাস্তাগণের হরণ-কারণ, 
 ভাবি-ছুরবস্থা-ব্ণন, হরি J 





২০৪২১১ 


পূরববজন্ম-বৃত্তাত্ত-কথ ন ২০০-২০৪ 


1 
| 


| 









এ 
4 


শ্ৰীশ্ৰীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


্রীপ্রীরুষ্ণবিজয় 


~ শ্রীশ্ৰীরাধাক্বঞ্চণচরণেভ্যো নমঃ 


মঙ্গলাচরণ 


নারায়ণং নমস্কৃঙ্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমূ। 
দ্ৰেবীং সরস্বভীঞ্চৈব ভতে| জয়মুদীরয়েৎ ॥ 


প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন। 
সুষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যত তাহার কারণ ॥ 
একভাবে বন্দ হরি যোড় করি হাত। 
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ॥ 
ব্ৰহ্মা মহেশ্বর বন্দ স্থষ্টির সহায়। 
গণপতি প্রণমহ বিদ্বহর তায় ॥ 
সব্বদেবগণের বন্দিয়া চরণ । 
কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করিল রচন ॥ 
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দ তাহার ছুই নারী । 
যাহার প্রসাদে সবর্ব লোক পুরস্করি ॥ 
ত্রিতৃবনেশ্বরী দেবী জগত জননী । 
প্রকৃতি স্বরূপা দেবী স্থষ্টির পালনী ॥' 


যাহার পাদপদ্ম স্মরি ইন্দ্র ত্রিজগতের রাজা । 


ব্ৰহ্মা আদি দেবগণে করে যাঁর পুজা ॥ 
শুস্ত আদি অস্থুরের করিয়া নিধন। 
দেব খষি রক্ষা কৈল চরাচরগণ ॥ 


সমুদ্রের জল যদি ঘটে প্রমাণি ॥ 







যাহার প্রসাদ মোরে হইল আচগ্বিত। 
মুক্তি দাও করি বলি কৃষ্ণের চরিত॥ 
গোসাঞ্ীর জন্ম কর্ম কে বলিতে রা ERT 


আকাশের তারা যদি একে একে গু রাঃ Y 


সদা 


শ্রীশ্রীকষ্ণবিজয় 


ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি। 
তে কারণে ভাগবত গীত ছন্দে গাই ॥ 
কলিকালে পাপচিত্ত হইবে সব নর। 
পাচাপির রসে লোক হইব বিস্তর ॥ 
গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার ৷ 
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার ॥ 
সাদরে শুনিহ নর না করিহ হেলা। 
ভবসিন্ধু তরিবারে এই হইল ভেলা ॥ 
ধৰ্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে যার বাসনা । 
যেই যাহা কৈল তাহা করায়ে ঘটনা ॥ 
ইহা বুঝি লোক সব শুন সাবধানে । 
যাইবে বৈকুণ-পুরী চডিয়৷ বিমানে ॥ 
সংসারের সার গোসাঞী কমললোচন ॥ 
সবাকার বল গোসাঞ্ী দেব নিরঞ্জন ॥ 





অবতার বর্ণন 
প্রথমেত ব্রহ্মা হইল! দেব শ্রীহরি । 


'দ্বিতীয়ে বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধারি ॥ 


তৃতীয়ে নারদ মুনি বিদিত সংসারে । 
চতুর্থেত নরনারায়ণ রূপ অবতারে ॥ 
বদরিকাশ্রমে তপ করিল বিস্তর । 
মহিমা গাইল ধার সকল সংসার ॥ 
পঞ্চমে কপিল মুনি যোগের নিধান। 
মুনি রূপে যোগ সব করিল উত্থান ॥ 
দত্তাত্রেয় মহাযোগী যষ্ঠ রূপ ধরি। 
ধারে সেবি কাত্তিক হন জগত অধিকারী ॥ 
সপ্তমেতে যজ্ঞরূপে দক্ষিণ সহচরি | 
অষ্টমেতে জড়ন্সপে ভরত অবতরি ॥ 
নবমে পৃথু রূপে মহিমা অপার। 
পৃথিবী ছুহিয়া কৈল জীবের আহার ॥ 





দশমেতে মীন রূপে বেদ উদ্ধারিল। 
একাদশে কুৰ্ম্ম রূপে অবতার কৈল ॥ 
জলে মগ্না পৃথিবী পৃষ্ঠে তুলি নিল। 
দ্বাদশে ধন্বন্তরী অমৃত মখিল ॥ 
ত্রয়োদশে স্ত্রীকূপে মোহিলে অন্গুরে । 
সমুদ্র মন্থিয়৷ তুষ্ট কৈল সব'স্ুরে ॥ 
চতুর্দশে নরসিংহ অদ্ভুত শরীর । 
হিরণ্যকশিপু মারি পিবন্তি রধির ॥ 
পঞ্চদশে বামন রূপ অবতার করি। 
ছলিয়াত বলি নিল রসাতল পুরী ॥ 
ষোড়শে পরশুরাম জূপে অবতার । 
নিক্ষত্রি পৃথিবী কৈল তিন সাত বার ॥ 
সপ্তদশে ব্যাস রূপে অবতার করি। 
বেদ শাখা বুঝাইয়া ধৰ্ম্ম অবতরি ॥ 
অষ্টাদশে শ্রীরাম দশরথের ঘরে। 
একা বিষ্ণু চারি অংশে অবতার করে ॥ 
সমুদ্র বান্ধিয়া কৈল সীতার উদ্ধার। 
সবংশে রাবণ রাজা করিল সংহার ॥ 
উনবিংশে হলধর রূপে অবতার । 
বিংশতি রূপে কৃষ্ণ বিদিত সংসার ॥ 
একবিংশে বৌদ্ধ রূপে অবতার করি । 
দ্বাবিংশে কলক্ষ (কক্ষি)-রূপে শ্লেচ্ছকে সংহারি ॥ 
হেন মতে নারায়ণ অংশ অবতরি। 
কৃষ্ণ রূপে পরং ব্রহ্ম আপনি শ্রীহরি ॥ 
কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন একমনে । 
যাহা শুনিলে গর্ভবাস করিবে তারণে ॥ 
বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী ৷ 
ধাহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণ চন্দ্রে মতি ॥ 
যক্ষ রক্ষ সর্ব জনে করিয়া বিনয়। 


'মালাধর বসু বলে শ্রীকুষ্ণবিজয় ॥ 


শ্রীশ্রীকষ্চবিজয় 


সংক্ষিপ্ত কৃষ্-চরিভ 
(ললিত রাগ ) 

প্রথমে কহিল জন্ম অপুর্ব কাহিনী । 
অজ হইয়া জন্মিলেন দেব চক্রপাণি৷ 
বন্থদেব থুইল নিঞা নন্দ ঘোষের ঘরে। 
যশোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিল রাজারে ॥ 
শুগালীর রূপে আগে দেবী মহামায়া। 
কণ। ছত্ৰ ধরিয়৷ বাস্ুকী পাছু যায়] ॥ 
দুগ্ধের ছাওয়াল হইয়া দেব গ্রীহরি। 
স্তন পান করি কৃষ্ণ পূতনাকে মারি ॥ 
ভাঙ্গিল শকট খান শব্দ গেল দূর ৷ 
যাহা শুনি ত্ৰাসে মোহ গেলা কংসাস্থুর ॥ 
তৃণাবর্ত মারিল কৃষ্ণ গলাচাপি ধরি । 
মৃত্তিকা ভক্ষণে বিশ্বরূপ দেখাইল শ্রীহরি ॥ 
গর্গ মুনি আসি কৈল নামকরণ । 
দধি খাইয়া ভাণ্ড ভাঙ্গে দেব নারায়ণ ॥ 
উদ্ুখল দিয়া যশোদা! বান্ধিলা তাহারে | 
যমল-অজ্জুন ভাঙ্গে দেব গদাধরে ৷ 
বলিব ত’ বাল্য ক্রীড়া যত যত কৈল। 
কুবের কুমার ছুই শাপে মুক্ত হইল ॥ 
মুক্ত হইয়া ঘর গেল কুবের নন্দন। 
ধান্ত দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ণ ॥- 
সেই ধান্য সকল তার নানারত্ু হইল । 
গোকুল ছাড়িয়া বৃণ্দাবনে বাস কৈল ॥ 
বৎসক মারিল কৃষ্ণ ইঙ্গিত লীলায়। 
পানি পিতে মারিল কৃষ্ণ বক মহাকায় ॥ 
অঘাসুর মারি কৈল ব্রহ্মার মোহন ৷ 
- ধেনুক মারিয়া তাল করিল ভক্ষণ ॥ 
তবে ত’ করিল কৃষ্ণ কালীয় দমন । 
বলভদ্র বলে মায়া ছাড়িল নারায়ণ ॥ 
দাবাগ্রি ভক্ষণ করি প্রলম্ব বধ কৈল। 
অগ্নি পিয়া বৃন্দাবনে বালক রাখিল ॥ 





বস্তু অলঙ্কারে হরি গোপিকা তুষিল। 
যন্্রপত্নীর স্থানে অন্ন মাগিয়! খাইল ॥ 
পর্বত ধরিয়া হরি গোকুল রাখিল। 
বরুণের গৃহ হইতে নন্দ উদ্ধারিল ॥ 
গোগী লইয়া বৃন্দাবনে বিহার করিল । 
সর্প মারি সুদর্শনে শাপ খণ্ডাইল ॥ 
কাত্যায়নী মহোৎসব বৃন্দাবনে কৈল। 
শঙ্খচূড় মারি কৃষ্ণ গোকুল রাখিল ॥ 
কেশী অরিষ্ট ব্যোম অস্থুর মারিল। 
অক্রুর গোকুল আসি রাম কৃষ্ণ লইল ॥ 
মথুরা পুরে সে কৃষ্ণ রজক মারিল। 
মালাকারে বর দিয়! কুজ সজ কৈল ॥ 
একে একে মধুপুরী সকল দেখিল। 
ধনুক ভাঙ্গিয়া তথা রজনী বঞ্চিল ॥ 
রাজ সম্ভাষণে কৃষ্ণ প্রভাতে চলিল। 
মল্ল যুদ্ধ স্থানে যত কৈল কংসান্ুরে। 
কুবলয় হস্তী মাইল মধ্য ছুয়ারে ॥ 
যুদ্ধ স্থানে গিয়! কৃষ্ণ অদ্ভুত মূৰ্তি কৈল। 
যাহার চিত্তে যেই ছিল তেমতি দেখিল I 
নুর মুষ্টিক দুই মারিল মুরারি ৷ 
মঞ্চ হইতে পড়ি কৃষ্ণ'কংসাস্থুর মারি ॥ 
কংস নারী বিলাপ যত মথুরায় কৈল। 
বালা ভাবে পিতৃ মাতৃ দু'হ! সম্ভাষিল ॥ 
উগ্রসেন অভিষেক মথুরা নগরে । 
বাপ মায় পরিচয় দিল গদাধবে ॥ 
বলিব ত’ বালা ক্রীড়া কৈল গদ্ধাধরে । 
পড়িল চৌধট্রি বিদ্যা গুরুর ঘরে ॥ 
আনিল গুরুর পুত্র যমঘর হইতে | 
ঘরে ঘরে মধুপুরী ভ্রমিল যেমতে ॥ 
উদ্ধব সহিত গেলা কুবজীর ঘরে । 
কুজির মনৌরথ পূর্ণ কৈল গাদাধরে ॥ 
অক্তুরের ঘর গিয়। দেব শ্রীহবি। 
উদ্ধব পাঠাইয়া শান্ত কৈল গৌপনারী ॥ 


#1 








শ্রীশ্রী কৃষ্ণবিজয় 


জরাসন্ধ সনে যুদ্ধ অষ্টাদশ করি। 
সমুদ্রকে স্থান মাগি কৈল দ্বারিকা নগরী ॥ 
গোমন্থ দাহন তুষ্ট যেন মতে কৈল। 
মথুরার লোক সব দ্বাবিকা চলিল ॥ 
কালযবন বধ বলিব এক চিন্তে। 
মুচুকুন্দ মুক্তিপদ পাইল যেন মতে ॥ 
রেবতীরে বিভা কৈল দেব হলধরে। 
কান্ধে লাঙ্গল দিয়া বলাই ছোট কৈল তারে ॥ 
কহিব অদ্ভুত কথা রুক্মিণী স্বয়ধ্বরে। 
যাহাতে হইলা কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বরে ॥ 
জান্ুবতী সতাভামা বিভা একবারে । 
মণি হরণ যত কৈল গদাধরে ॥ ' 
তবে ত’ কালিন্দী বিভা হস্তিনা নগরে । 
মিত্রবিন্দা ভদ্রার বলিব স্বয়ন্বরে ॥ 
নগ্রজিতা লক্ষ্পণা এ দুই ত’ সুন্দরী । 

বৃষ বান্ধি মৎস বিন্ধি বিভা কৈল হরি ॥ 
নরক রাজা মারি বিভা কৈল গদাধরে। 
ষোল সহস্র একশত কন্যা বিভা একবারে ॥ 
শ্বরের বধ গিয়া কৈল কামদেবে। 
ইন্দ জিনি পারিজাত আনিল মাধবে ॥ 
রুক্মিণীর রস ক্রীড়া কৈল গদাধরে। 
বাণযুদ্ধে অনিরুদ্ধ উষা স্বয়ন্বরে ॥ 

যেন মতে নুগ রাজার শাপ বিমোচন । 
বলের বিক্রমে ছুর্য্যোধনের কন্ঠার হরণ ॥ 
যমুনা টানিল বল দরিয়া তাহে হাল । 
দ্বিবিদ বানর বধ বিক্রমে বিশাল ॥ 
আসিয়া নারদ মুনি দ্বারকা নগরে | 
দেখিল ত’ শ্রীহরি প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
শগাল বাসুদেব বধ করিল শ্রীহরি 1: 
বলিব যেমতে পড়িল কাশীরাজার পুরী ॥ 
জরাসন্ধ মহারাজা! বধিল যেন মতে। 
রাজন্ুয়ে শিশুপাল মারিল জগন্নাথে ॥ 





বলিব শালোর যুদ্ধ এক চিত্ত মনে। 
আপন! পাসরি তবে দেব নারায়ণে ॥ 
মুচুকুন্দ প্রছবায়ে যুদ্ধ হইল যেন মনে । 
রুঝী দন্তবন্রের বলিব নিধনে ॥ 
বজ্রনাভ বধ কথা অদ্ভুত সংসারে | 
ক্ষুদ লইয়া বিপ্র গেলা দ্বারকা নগরে ॥ 
কহিব সকল কথা অদ্ভুত কথন। 
স্র্যযগ্রহে প্রভাসকে করিল গমন ॥ 
বন্ুদেব যজ্ভকথা কহিব ভাল মতে। 
লাথি মারি ভৃগু কৃষ্ণে পরীক্ষা লইতে ॥ 
বৃকান্্রর বধ কৈল যেমত প্রকারে । 
যেই মতে ব্রাহ্মণের মরিল কুমারে ॥ 
আনিয়া দিল ব্রান্মণের এ নব কুমারে । 
অৰ্জ্জুন কহিতে গেল! সপ্তদ্ধীপ পারে ॥ 
মায়ের ছয় পুত্র আনিল যেমনে। 
বলিব সুভদ্রাকে হরিল অর্জনে ॥ 
নারায়ণ নাম ফল কহিব একে একে । 
অজামিল মুক্তিপদ পাইল যেমতে ॥ 
ব্ৰহ্মা আদি দেব আসি দ্বারকা নগরে । 
বৈকুণ্ঠ যাইতে কৈল দেব গদাধরে ॥ 
ব্ৰহ্ম শাপ লক্ষ] করি উৎপাত করিল । 
উদ্ধবেরে দয়া করি যোগ সব বৈল ॥ 
বিশ্বরূপ উদ্ধবেরে দেখাইল শ্রীহরি। 
প্রভাসে যাদব সব যুদ্ধ করি মরি ॥ 
বলদেব'তন্থ ত্যাগ শুনিল শ্রীহরি। 


শরীর ছাড়িয়া গেলা বৈকুণ্ঠ পুরী ॥ 
স্বর্গারোহণ কথা কহিব একে একে। 


অজ্জরনেরে বল হীন কৈল হীন লোকে ॥ 


ভারাবতারণে হরি গোকুলে অবতার । 
একে একে কহিব যত করিল প্রচার ॥ 


এক চিত্তে শুন নর সংসার তারণ। 
গুণরাজ খান বলে বন্দিয়া নারায়ণ ॥ 





অবতারের কারণ 
(পঠমঞ্জরী রাগ.) 


কংস আদি মহানুরে, পৃথিবীর গুরুভারে, 
কম্পমান দেবী বন্ুমতী। 

নারিব সহিতে ভার, যাই আমি রসাতল, 
শুন শুন দেব প্রজাপতি ॥ 

পৃথিবীর ক্রন্দন শুনি, প্রজাপতি মনে গুণি, 
নষ্ট হইল সকল সংসার। 

প্রবল অস্তর বলে, দেবী যায় রসাতলে, 
কোন মতে হয় প্রতিকার ॥ 

ইন্দ্র আদি দেবগণে, বসিয়া ত’ একাসনে, 
যুক্তি কৈল দেব প্রজাপতি । 

অস্থর বল বলে, দেবী যায় রসাতলে, 
'নবেদিল দেবী বস্ুমতী ॥ 

নারিব সহিতে ভার, যাই আমি রসাতল, 
ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে । 

কহিব সকল তত্ব, অস্ত্রে করয়ে যত, 
জানি হরি করিব প্রতিকারে ॥ 

এত বলি দ্রেবগণ, হইল সবে এক মন, 
ক্ষীরোদ সমুদ্রে সবে যাই। 

চলিল! সে দেবগণ, যথা আছেন নারায়ণ, 

ক্ষীরোদ সমুদ্রে লাগ পাই ॥ 

ইন্দ্র আদি দেব যত, হয়ে সব চমকিত, 
অন্তরে ত’ করয়ে নিধনে | 

সকল সংসার মাঝে, শুন দেব দেবরাজে, 
নিবেদিয়ে তোমার চরণে ॥ 

কংস আদি মহান্থুরে, মুষ্টিক চাণুর বীরে, 
তৃণাবর্ত শকট পুতনা। 

অরিষ্ট ধেনুক কেশী, অঘাস্থুর বনবাসী, 
আর বীর ভাই অষ্ট জনা॥ 


জরাসন্ধ মহামতি, মগধের নরপতি, 
বান বাহু সহস্রেক ধর। 

রুঝ্ী দুষ্ট পাপাশয়, শম্বরাদি মহাশয়, 
শাল্য পৌওু (পৌণ্ড,ক) দ্বিবিদ বানর ॥ 

বাস্থদেব শৃগাল, বিক্ৰমে ত’ বিশাল, 
শিশুপাল এ কালযবন। 

প্রবল অন্থুর বলে, পুথ্বী যায় রসাতলে, 
নিবেদিল তোমার চরণ ॥ 

ব্রক্মার বচন শুনি, হাসি বৈল চক্ৰপাণি, 
শুন ব্রহ্মা না করিও ভয়। 

অন্ুুর প্রবল বলে, দেবী যায় রসাতলে, 
জানি আমি চিত্তিব উপায় ॥ 

চল সবে যাহ ঘর, না করিহ ভয় ডর, 
এক বোল শুন প্রজাপতি । 

পৃথিবী মণ্ডলে গিয়া, নিজ নিজ অংশ হৈয়া, 
রাজগৃহে করাহ উৎপত্তি ॥ 

যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী, তিলোত্তম। আদি করি, 
জন্ম গিয়া রাজার ভুবনে | 

সুর-পুরে যত বৈসে,  কৈল আমি আদেশে, 
ঝাট চল সর্বব দেবগণে ॥ 

শৃরসেন যদু রাজা, বসুদেব তার প্রজা, 
দৈবকী তাহার বনিতা।। 

দৈবকী উদরে আমি, জনমিব শুন তুমি, 
মনে কিছু না করিহ চিন্তা ॥ 

প্রথমে ত’ ছয় জন, কংস করিব নিধন, 
সপ্তমে ত’ অংশ অবতাবে। 

অষ্টম গর্ভ তাহার, জন্ম হব আমার, 
স্বরূপে ত' কহিল তোমীবে ॥ 
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তিক শ্রীশ্রী কৃষ্ণবিজয় 


দেবীমাহাত্ম্য 

এত সব উত্তর, কহিলেন গদাধর, 
পুনরপি মহামায়া আনি। 

শুন দেবী ভবানী, ত্ৰিজগত মোহিনী, 
স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী ॥ 

তোমা হইতে সংসার, তুমি সৰ্ব্ব আধার, 
দুঃখ শোক দারিদ্র্যনাশিনী। 

তোমা সেবি সর্ব জন, বিপদ কর বিমোচন, 
তুমি দেবী জগৎ-জননী ॥ 

আবার বচন ধরি, চল যাহ বলী-পুরী, 
ষট্‌ গর্ভ আন ঝাঁট করি।. 

দৈবকী উদরে লইয়া, একে একে জন্মাহ গিয়া, 
পুনরপি লিহ সেই পুরী ॥ 

তবে যোগনিদ্রা হইয়া, দৈবকী উদর পাইয়া, 
সপ্তম গর্ভ কাড়ি আনি। 

গর্ভপাত ছল করি, রোহিণী উদরে ভরি, 
সর্ব কর্ম করিবে আপনি ৷ 

তবে নন্দ-ঘরে গিয়া, যশোদা উদর পাইয়া, 
থাকিহ তুমি কংস মোহিবারে। 

ভাণ্ডিয়া ত’ কংস রায়, যাইহ তুমি নিজালয়, 
যশ যেন ঘোষয় সংসারে ॥ 

এত সব শ্রীহরি, দেবগণে আজ্ঞা করি, 
শুনি সবে গেলা 'নিজঘরে | 

গোসাঞ্রির আদেশ:যত,  শিরে ধরি সর্বত্র, . 
দেবগণে চলিলা সত্বরে ॥ 

ওথা নৃপ কংসান্ুরে, ভগিনী আনি নিজ ঘরে, 
বিভা দিতে করিল শুভদিনে। 
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বসুদেব বর আনি, বিভা দিল ভগিনী, 
যৌতুক দিল নানা ধনে ॥ 

দৈবকী বিভা করি, বন্ুদেব মধুপুরী, 
কৌতুকে করিল গমন। 

তবে নৃপ কংসানুরে, অনুব্রজি কতোদূরে, 
পদত্রজে লইয়! বন্ধু জন ॥ 

হেনই সময়ে বাণী, আকাশে হইল ধ্বনি, 
শুন কংস অন্ভুত কথা। 

দৈবকী ভগিনী তোরি, 
মৃতারূপে উপজিব তথা ॥ 


অষ্টম গর্ভেতে হরি, 


শুনি কংস বিমন, ভগিনী কর নিধন, 
হেন মন হইল তাহার। 

বুঝিয়া ত’ বন্ুদেব, 
হেন রাজা নহে ত’ বিচার ॥ 


করে তবে অনুসেব, 


উহার উদরে যবে, উপজিব শিশু তবে, 
দিব তোরে ন! করিহ মান। 

ভগিনী জীবন তোর, নাহি ভয় কংসান্ুর, 
একবার দেহ প্রাণদান ॥ 

শুনিয়া ত’ নৃপমণি, অতি সকরুণ বাণী, 
দয়! করি ক্ষমা কৈল মনে। 

বিমন হৈল রাজা, "না করিল তার পুূজ!, 
ঘর গেলা বিরস বদনে ॥ 


হরির চরণ মনেঃ গুণরাজ খান ভনে, 
কৃষ্ণ জয় শুনি সব্বজনে । 
কলিকালে সর্ব্বতন্ত্ নাহি আর কোন মন্ত্র 


হরি হরি কর স্মরণে ॥ 


2১৯৯৪ 


দেবকীর পুত্রের বিবরণ 


(শ্রীরাগ ) 


ভয় চমকিত বসুদেব মহাশয় । 
দৈবকী সহিত গেলা আপন নিলয় ॥ 
কংসের যে পাপের চেষ্টা দেখিল আপনি। 
গুপ্তভাবে কৈল বিভা নামে ত’ রোহিণী ॥ 
তবে কত কালে দেবী দৈবকী ভাবিনী | 
ধরিল প্রথম গর্ভ কংস রাজা শুনি ॥ 
উপজিল পুত্র নিল কংস বরাবরে । 
সুন্দর দেখিয়া শিশু দয়া কৈল তারে ॥ 
ইহা হইতে মৃত্যু নাহি কহিল ভবানী । 
দৈবকী অষ্টুমগর্ভে দেহ মোরে আনি ॥ 
ছাওয়াল লইয়া যাহ আপনার ঘর। 
ইহা হইতে ভয় কিছু নাহিক আমার ॥ 
তবে বন্ুদেব গেলা নিয়া নিজ সুত। 
দেখিয়া দৈবকী মনে হইল কৌতুক ॥ 
তবে কত দিনে হৈল দ্বিতীয় কুমার ৷ 
তাহা লইয়া, গেল কংসঁ রাজার দুয়ার ॥ 
তাহা না মারিল রাজা কংস নরপতি। 
তিন চার পাচ ছয় হইল উপনিতি ॥ 
ছয় জনা না মারিল কংস মহাশয় । 
হেন বেল! নারদ মুনি আইল তথায় ॥ 
দেখিয়! ত’ মুনিরে উঠিল কংস রাজা । 
পাগ্ অর্থা দিয়া তার বহুত কৈল পূজা ॥ 
নানা দেশের নানা কথ! কহে মুনিবর । 
নিভূতে কহিব কিছু কহিল উত্তর ॥ 
শুনিয়া ত’ কংসরাজা চমকিত মনে৷ 
নারদ কহস্তি কথা শুনে নিজ কানে ॥ 
তোমার অনেক নিন্দা পৃথিবী বলিল। 


শুনিয়। ত’ প্রজাপতি গোস্বাঞেরে নিবেদিল ॥ 


গোসাঞ্জীর আজ্ঞা হইল তোমা বধিবারে | 
আপনি অষ্টম গর্ভ দৈবকী উদরে ॥ 
সকল দেবের জন্ম হইল মহীতলে। 
একে একে নাশ তোরে করিব সকলে ॥ 
বুঝিয়া সত্বরে থাক না করিহ আন। 
তোম! বধিবারে সব দেবের পয়ান ॥ 
বলিয়। নারদ গেলা কংস মনে গুণে। 
ডাক দিয়া পাত্রমিত্র বন্ধুজন আনে ॥ 
নারদে কহিল যত মিথ্যা কিছু নহে। 
কি মতে ভাল হয় চিন্তহ উপায় ॥ 
মন্ত্রণা করিল তবে সকল অস্থরে | 
যেই যথা পাএ সেই বিষ্ণু হিংসা করে ॥ 
আদেশিল কংস রাজা সকল অস্থুরে ৷ 
দৈবকীর ছয় পুত্র মার একবারে ॥ 
বসুদেব টদেবকী আনহ কারাগারে ৷ 
লৌহ পাশ নিগড দিয়া বান্ধিল তাহারে ॥ 
যথাদান যথাযোগ্য বিষ্ণুর সেবন। 
গোৌ-ত্রান্ম৭ আদি যত করয়ে হিংসন ॥ 
হেন সময়ে দৈবকীর গর্ভ সাত মাস । 
যোগনিদ্রায় ভগবতী হইল সাত মাস ॥ - 
নিদ্রা ছলে গর্ভ কাড়ি লইল সরে 
প্ররেশ.করাইল লইয়া, রোহিণী উদরে ॥ 


দৈবকীর গর্ভপাত জানাইল কিন্করে। 
শুনিয়া ত’ হতশ্রদ্ধী হইল হৃপবরে॥ 


নারায়ণ অংশ তেজ জগত দিপন (দীপন) 
শুরু রূপ ধরেন গোস্বাএী স্থষ্টির কারণ ॥ 
রোহিণীতে দেবী গেল৷ নন্দঘোষের ঘরে), 
বস্থুদেব দৈবকী পাঠাইল কারাগারে ॥ 





চি 


তোমা সম সখা নাই এ তিন ভুবনে । 
রাখিহ আমার নারী তোমার সদনে ॥ 
দৈবেতে আমার হইল এমন বন্ধন। 
পুত্র হইলে ছুহার তুমি করিহ পালন ॥ 
গুপ্তবেশে রোহিণীর কতকাল গেল । 
সব্ধ্ব গুণে সম্পূর্ণ দেবী পুত্র প্রসবিল ॥ 
পুত্র সহিত দেবা নন্দ গৃহে বৈসে। 
না জানিল কেহ তথা আছে গুপ্তবেশে ॥ 
কতকালে বন্দিশালে দৈবকী সুন্দরী । 
বসুদেব সহযোগে খতুন্সান করি ॥ 
গোসাঞ্ীর আজ্ঞা কভু খণ্ডন না যায় 
বন্দিশালে পৃনরপি গর্ভকেতু পায় ॥ 


গর্ভে কৃষ্ণাবির্ভাব 
হরি হরি নারায়ণ গর্ভ বাস কৈল। 
ত্ৰিজগত মোহনরূপ দৈবকী ধরিল ৷ 
দেখিয়া ত’ তেজময় সব অনুচরে। 
দৈবকীর উদরে গর্ভ জানাইল রাজারে ॥ 
শুন শুন ওহে বীর কংস নৃপবরে । 


_ছুইমাস গর্ভ হইল দৈবকী উদরে ॥ 


শুনিয়া! ত’ কংস রাজা দেখিতে আইল । 
দৈবকীর গর্ভ দেখি ত্রাস উপজিল ॥ 

কাল কাল মর মর বলে .নরপতি। 
ভাল মতে রাখিহ সবে করিয়! শকতি ॥ 


প্রতিমাসে আসিয়া মোরে করাইহ স্মরণ । 


স্বরূপে ত’ এই গর্ভে আমার মরণ ॥ 
বলিয়। ত’ কংসরাজা গেল। নিজবাস। 
মৃতুরূপে গর্ভকৃষ্ণ চিন্তিল আভাস ॥ 


তিন চারি পাঁচ মাস গণি অনুচরে | 


প্রতিদিন রাজারে করয়ে গোচরে ॥ 
ধরিল দৈবকী গর্ভ দেখি তেজময়। 
দেবলোক মর্তলোক করে জয় জয়? 
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শ্রীশ্রীকষ্ণবিজয় 





নিরঞ্জন নিরাকার দেব শ্রীহরি। 
মনুষ্য শরীরে আসি গর্ভ বাস করি ॥ 
অদ্ভুত- চমৎকার সকল সংসারে । 
ব্ৰহ্মা আদি দেবগণ আইলা দেখিবারে ॥ 
জ্যোতিম্ময় দেখি ব্ৰহ্মা দৈবকী উদরে। 
দণ্ডবৎ প্রণাম স্ততি করিল বিস্তরে ॥ 


শার্ভস্তভি 
তুমি দেব নিরঞ্জন তুমি প্রজাপতি । 
তুমি দেব মহেশ্বর তুমি সর্ববগতি ॥ 
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি তারাগণ। 
তুমি ইন্দ্র বরুণ তুমি হুতাশ পবন ॥ 
দশদিক পাল তুমি সবার কারণ। 
তুমি দিবারাত্র তুমি দণ্ড প্রহরণ ॥ 
তুমি জপ তুমি তপ তুমি যজ্ঞ দান। 
তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমি ব্ৰহ্মজ্ঞান ॥ 
স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি সে নারায়ণ। 
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা জাগিলে জাগরণ ॥ 
নিগুণ নির্লেপ তুমি কৈলে গর্ভবাস। 
ভক্তবৎসল তুমি করলে প্রকাশ ॥ 
মোহিয়া ত’ কংস মার মানুষ শরীরে ৷ 
পৃথিবীর ভার হর মারিয়া অস্ুরে ॥ 
এত বলি ব্ৰহ্মাদি দেব প্রণাম করি । 
চলি গেলা দেবগণ যার যেই পুরী ॥ 


শ্রীকৃষ্জন্ম 
দশমাস পূর্ণগর্ভ দৈবকী উদরে। 
দ্বিগুণ রক্ষক দিল কংস নৃপবরে ॥ 
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী শুভ তিথি। 
শুভক্ষণে শুভদিনে রোহিণী নিশীপতি ॥ 
দিন অস্ত গেলা রাত্রি, প্রথম প্রহর | 
মেঘে আচ্ছাদিত হইল সকল নগর ॥ 





রীপ্ীকফ্বিজয় ৯ 


গগনমণ্ডল সব মেঘে আচ্ছাদিল। 
অতি ঘোর অন্ধকার দিশাভাগ হইল ॥ 
ছুয়ারি প্রহরী তবে সবে নিদ্রা গেল। 
অতিশয় নিদ্রায় সবে অচেতন হইল ॥ 
ছুই প্রহর রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়। 
লগ্নে আসি গুরু বৈসে ভূগুর তনয় ॥ 
বৃষে উচ্চ চান্দ মকরে ভূমি-নৃত। 
তুলায় শনি কন্তায় বুধ অতি অদ্ভুত ॥ 
চান্দের হোরায়ে দেখে ত্রিকুল সময় । 
শুদ্ধিহেতু দৈত্য গুরু মিথুনে অদ্ধকায় ॥ 
প্রসন্ন দশদিক্‌ প্রসন্ন যামিনী। 

প্রসন্ন ত’ তারাগণ প্রসন্ন রোহিণী ॥ 
প্রসন্ন ত’ নদনদী প্রসন্ন সাগর । 
দেবগণ লইয়া সুখে দেখে পুরন্দর ॥ 
হেনই সময় ক্ষেণ মাহেন্দ্র হইল ৷ 
সুন্দরী দৈবকী দেবী পুত্র প্রসবিল ॥ 
জয় জয় শব্দ হইল সকল ভূবনে। 
কৃষ্ণ আবির্ভাব কৈল গুণরাজ ভনে ॥ 


(কল্যাণ রাগ) 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুভূর্জ কলা। 
মকর কুগুল কর্ণে গলে বনমালা ॥ 
হীরা মণি মাণিক্য মুকুট শোভে শিরে। 
হেম অন্গুরী শোভে বলয়া ছুই করে ॥ 
পাএতে নুপুর শোভে শ্রীবৎপাদি পতি। 
ডাহিনে ত’ লক্ষ্মী শোভে বামে সরস্বতী ॥ 
পারিষদগণে স্তব করেন বিস্তর। 
বন্থদেব দৈবকীর কপিল অন্তর ॥ 
নারায়ণ রূপ দেখি মনে মনে গুণি। 
কি বলিব কি করিব কিছুই না জানি ॥ 
জগতের নাথ হরি সংসারের সার। 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে যাহার অধিকার ॥ 
বত 





হেন পূর্ণ ব্রন্মদেব আসিয়া জন্মিল। 
বন্থদেব দৈবকীর আনন্দ হইল ॥ 
তবে ত’ দৈবকী দেবী যোড় হাত করি। 
এক মনে চিত্তেতে গোবিন্দে স্তুতি করি ॥ 
এমন অদ্ভুত কথা কোথাহ না৷ শুনি । 





মনুষ্য উদরে জন্ম লভিলে আপনি ॥ ঃ 
দুষ্টমতি ছুরাচার কংস ন্বপমণি। বু 
শুনিলে তোমার নাম বধিবে এখনি ॥ নি 
কি বুদ্ধি করিব মোরে বলহ উপায়। রি 


যেন মতে নাহি জানে দুষ্ট কংস রায় ॥ 
শুনিয়া মায়ের বোল হাসেন শ্রীহরি | 
আমার বচন শুন এক চিত্ত করি ॥ 

শ্রীকৃষ্ণবিজয় নর শুন এক মনে ॥ 
গুণরাজ খাঁন ভনে গোবিন্দ-চরণে ॥ 










শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস-বাক্য 
হাসিয়া গোবিন্দ তবে বলে দৈবকী 
পূর্বের বৃত্তান্ত শুন কহি গে! 
তৃতীয় জনম তোমার আছিল যখন 
ভক্তি করি মোরে তুমি 
দেবমানে তপ কৈবে 
নিরাহারে তপ তুমি 


শ্রীত্বীকঞ্চবিজয় 


উদ্দেন্ত (উপেন) বলিয়! নাম ঘোষয়ে সংসারে । 


বলীকে ছলিয়! লিন রসাতল পুরে ॥ 
এখন তৃতীয় জন্ম তোমার উদরে। 
মায়াতে ভুলিয়া তুমি হইলে অস্থিরে ॥ 
পুত্র-ভাব কর মো:র ছাড়ি মুক্তিপদে। 
বৈকুঠ্ঠেতে যাবে তুমি আমার প্রসাদে ॥ 
কংসান্ুরে ভয় কিছু না করিহ মনে। 
একে একে বধিব সকল ছুষ্টজনে ॥ 
আমারে লইয়া রাখ নন্দঘোষ ঘরে। 
মহামায়া জন্সিয়াছে যশোদা উদরে ॥ 
আমা রাখি তারে আন ভাণ্ড কংসরাজ । 
হরিব অবনী ভার করি দেবকাজ ॥ 
বাপ মাকে এত বলি মুকুন্দ-মুরারি। 
পুনর্ব্বার শিশুরূপ ধরে মায়া করি ॥ 
ছুই তুজ কুমার হইল আচম্বিতে 
নিগড় ঘুচিল বস্ণুদেব হরযিতে ॥ 
সকল দুয়ার খিল কপাট খুলিল ॥ 
ছুয়ারী প্রহরী সব যোগনিদ্রা গেল ॥ 


আস্তে বাস্তে বন্ুদেব হাতাড়িয়া বুলে। 
কেন হেন বিধি মোর লিখিল কপালে ॥ 
হায় হায় মনস্তাপ করিল বিস্তর । 
যমুনার মন তুষি আই'লেন গদীধর ॥ 
হাতড়িয়ে আচম্বিতে কৃষ্ণ হাতে পায়। 
পার হইয়া বসুদেব নন্দ গৃহে যায় ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর গেল রাত্রি নিশাভাগে। 
ছুয়ারী প্রহরী তথা কেহ নাহি জাগে ॥ 


গোকুলে প্রবেশ গিয়া নন্দের ভূবনে | 
গ্রসবিয়া যশোমতী নিদ্রা অচেতনে ॥ 


কিবা কন্ত৷ কিবা পুত্র কিছুই না জানে। 
যোগনিদ্রায় অচেতন আতিক ভবনে ॥ 
হেনকালে বন্থুদেব তদাগারে গেল। 
পুত্রকে শুয়ায়ে কন্তা কোলেতে লইল ॥ 
গোকুল পশ্চাতে রাখি কন্যা কোলে করি। 
সেই পথে তেন মতে আইলা! মধুপুরী ॥ 
কন্যা দরিয়া দৈবকীরে কহিল সকল কথা। 
পুনরপি নিগড় কপাট হইল তথা ॥ 
জুয়াচুরী করিয়া! কান্দিল কন্ঠা-খানি | 
চিয়াইল প্রহরী সব ক্রন্দনের শব্দ শুনি ॥ 
আস্তে বাস্তে জানাইল রাজা কংসান্মুরে | 
উপজিল শিশু দেখ দৈবকী উদরে ॥ 
শুনিয়া ধাইল রাজ! বাহু উদ্ধ তুলে। 
দেখিল ত’ কন্যা গিয়া দৈবকীর কোলে ॥ 
কাড়িয়া ত’ নিল কন্যা দুষ্ট কংসান্থুরে । 
কান্দিতে নিও দেবী বলিল তাহারে ॥ 
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শ্রীশ্রীকৃঞ্বিজয় 


এখনে জন্মিল কন্তা তোমার শত্রু নহে। 
না মারিহ কন্তাখানি শুন কংসরায় ॥ 
না শুনিল বোল তার দুষ্ট কংসান্ুরে | 
ছুই পায় ধরি কন্ঠ! লইল মারিবারে ॥ 
হাত হইতে খসিয়া গেলা ভগবতী। 
ডাক দিয়া বলে দেবী শুন পাপমতী ॥ 

আমাকে ত’ দুঃখ কেন দিলে ছুই জন। 
তোমাকে মারিতে জন্মিল! পুরুষ রতন ॥ 


১১ 





গোকুলে জন্মিল সেই আজিকার রাতি। 
না করিহ হেলা তুমি কংস নরপতি ॥ 
বলিয়া ত’ গেলা দেবী আপনার বাস। 
যুচ্ছিত হইল রাজা পাইল তরাস ॥ 
নিকট মরণ জানি কান্দে কংসরায়। 
মালাধর বস্তু কহে শ্রীকৃষ্ণবিজয় ॥ 


ইতি শ্রীকৃষ্ণজন্ম-রহস্তং সমাগুম্‌। 
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কংসের মন্ত্রণা 


(গৌড়ীয় মল্লার রাগেন গীয়তে ) 


শুন শুন চাণুর মুষ্টিক মহাশয়। 

কেশী ধেনুক শুন বক মহাশয় ॥ 
বহিনী পূতনা শুন ভাই অজাস্ুরে | 
তুণাবর্ত অরিষ্ট শুন প্রলম্ব অনুর ॥ 
আমার মরণ আজি কৈল মহামায়ে। 
গোকুলেতে বৈসে তারে চিন্তহ উপায়ে ॥ 
শিশুকালে না মারিলে বড় হব কাল। 
প্রবীণ হইলে মারিবারে বড়ই জঞ্জাল ॥ 
এতেক করুণ বৈল সবার ভিতরে । 
শুনিয়া ত’. মন্ত্রিপণ দিলেন উত্তরে ॥ 
কেন চিন্তা কর রাজা ইন্দ্র যবে হয়। 
একলা মারিব তারে না করিহ ভয়॥ 
মানুষ হইয়া যবে উপজিল হরি । 
মানুষ শকত আমা কি করিতে পারি ॥ 
যথা যাব তথা খাব মানুষ শরীর। 
একে একে পাঠাই রাজা যত আছে বীর ॥ 
আগে ঝাট পৃতনাকে পাঠাহ গোকুলে ৷ 
বিষ স্তন দিয়! মারুক শিশু করি কোলে ॥ 


মন্ত্রণা করিয়া তবে গেল নরপতি। 
চলিল! পূতন! নারী সবার যুকতি ॥ 
তবে আসি কংস রাজা বস্ুদেবে আনি । 
বন্দি ছোড়ান করি বৈল প্রিয়-বাণী ॥ 
মিথ্যা ছুঃখ দিল তোমায় শুন মহাশয় | 
মিথা! পুত্র মাইল দোষ ক্ষমহ আমায় ॥ 
আমাকে মারিতে জন্মিল আজিকার রাতি। 
গোকুলেতে জন্ম তার বৈল ভগবতী ॥ 
নালইহ মে'র দোষ পড়হু চরণে। 
চল ঘর ভগ্বীপতি হরষিত মনে ॥ 
এতেক বচন তবে কংস রাজা বৈল। 
বনুদেব দৈবকী ঘরকে চলিল ॥ 

ওথা চিয়াইয়া যশোদা পুত্র দেখি পাশে । 
পৃণিমার চন্দ্র যেন উঠিল আকাশে ॥ . 
জয় জয় শব্দ হইল নন্দের আলয় | 
বৃদ্ধকালে জন্মিল নন্দের তনয় ॥ 
গুত্রোৎসব করে নন্দ ব্রা্মণকে আনি । 
কুড়ি সহস্র গরু দিল ক্নকশী'লিনী ॥ 


| 





১২ প্রীপ্রীকৃষ্চবিজয় 


স্ত্রী পুরুষে সবর্বলোক মহোৎসব করি। 
সর্ববধনে সম্পূর্ণ হইল নন্দ ঘোষের গারি ॥ 
ঘোষণা ত’ দিল নন্দ সকল নগরে । 
কর লইয়! যাব কালি রাজার দুয়ারে ॥ 
দধি দুগ্ধ ঘৃত লইল শকটে পুরিয়া। 
নডিলা ত’ নন্দঘোষ রাজকর লইয়া ॥ 
কর লইয়! মেলানি দিল নৃপবরে। 
সম্তাষিতে গেলা নন্দ বস্থদেবের ঘরে ॥ 
উঠিয়া ত’ কোলাকুলি করি ছুই জনে । 
হরিষে ঝরয়ে অশ্রু ছুঁহার নয়নে ॥ 
শুনিল তোমার পুত্র বৃদ্ধকালে হইল । 
আমার যতেক পুত্র কংসরাজ মাইল ॥ 
বংশ রক্ষ1 একপুত্র আছে তোমার ঘরে । 
মায়ের সহিতে পালন করিহ তীহারে ॥ 
ঝাট করি চল তুমি না রহিও এথা! 
অনেক হইব বিদ্ব তোমার পুত্র যথা ॥ 
এত শুনি মেলানি দিল নন্দ মহাশয় । 
পূতনা রাক্ষসী গিয়! গোকুলেতে রয় ॥ 
করিয়া মোহন বেশ ভ্রৈলোকা সুন্দরী । 
কটাক্ষে পুরুষের মন লইয়! যায় হরি ॥ 
নানা আভরণ পরে নানা পুষ্পমালা ৷ 
ঘরে ঘরে বুলে সে পাতিয়া স্ত্রী কলা ॥ 
কোথাহ না দেখে দশ দিবসের ছাওয়াল। 
আচম্বিতে গেলা নন্দঘোষের দুয়ার ॥ 
শিশুরূপে গোবিন্দাই মনে মনে হাসি । 
আমা মারিবারে কংস পাঠাহল রাক্ষসী ॥ 
রাক্ষসী মারিতে কৃষ্ণ চিন্তিল উপায় ৷ 
শুনিয়া চমকিত যেন হয় কংসরায় ॥ 
পুতনা বসিল গিয়া ছাওয়ালের পাশে ৷ 
উপকথা কহে যশোদাকে মনে মনে হাসে ॥ 


এই শিশু দেখি তোমার বড়ই সুন্দর । 
দেখি দেখি বলি কোলে করিল কোডর ॥ 


3888 =  — —— — = 


হেনক সুন্দর শিশু কোথাহ না দেখে। 
ইহ] বলি বিষ স্তন দিল তার মুখে ॥ 


পূতনা বধ 

(মল্লার রাগ ) 
স্তন পিয়ে গোবিন্দাই মনে মনে হাসে । 
যুড়িল চুমুক প্রাণ স্তন মুখে আইসে ॥ 
বিপরীত রাকাড়ে রাক্ষসী দারুণি। 
এড় এড় স্তন মোর বাঁচাএ পরাণি ॥ 
কি করে কি করে যশোদা ছাওয়াল তোমার । 
চুমুক যুড়িয়া প্রাণ লয় ত আমার ॥ 





ডাক ছাড়ি পুতন মুন্তি ধরে আপনার । 
বুকে বসি স্তন পিয়ে নন্দের কুমার ॥ 
ডাক শব্দ শুনিয়া আইল যত গোকুলবাসী | 
নন্দ ঘরে আসি দেখে দারুণ রাক্ষসী ॥ 
প্রাণ ছাড়িয়া পড়িল পুথিবী উপরে। 
বুকে বসি স্তন পিয়ে নন্দের কুমারে ॥ 
ডাক ছাড়িয়া প্রাণ দিল পূতনা রাক্ষসী। 
হেন বেলা নন্দঘোষ কর দিয়া আসি ॥ 

কি কি বলি হইল রোল সকল গোকুলে! 
আস্তে বাস্তে নন্দঘোষ পুত্র কৈল কোলে ॥ 
কেমতে পুতনা মইল করন্তি বাখান। 
বস্ুদেব যত বৈল কিছু নহে আন ॥ 
পড়িলা৷ পূতন! পথ ছয় ক্রোশ যুড়িয়া। 
গোকুলের বৃক্ষ ঘর সকলি ভাঙ্গিয়া ॥ 
ভয়ঙ্করী বাক্ষসী দেখিতে ভয়ঙ্কর । 

এক ক্রোশ দেহ-খান আড়েত প্রসর ॥ 


লাঙ্গলের ঈশ যেন দন্ত সারি সারি। 
গিরিকন্দর যেন নাসা দেখিতে ভয়ঙ্করী ॥ 
গণ্ু-শৈলজ স্তন কপিল কেশ ভার। 
অন্ধকুপ হেন নাভী গম্ভীর তাহার ॥ 
বড় দীঘির আড়! যেন হাত-পা সারি । 
উদর দেখিয়ে যেন শুখান পোখরি ॥ 


| 





শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণবিজয় ১৩ 
দেখিয়া পালায় ত্রাসে সকল নগরে। নন্দঘোষ যশোদার কি কহিব কাহিনী | 
খানি খানি করি কাটি পুড়িল তাহারে ॥ জন্মে জন্মে ছুই জনে আরাধি চক্রপাণি ॥ 
গায়ের গন্ধ বাহির হয় অগৌর-কস্তুরী | নন্দঘোষ যশোদা পূর্বে তপ করি। 
স্তন পিয়! নারায়ণ তার প্রাণ হরি ॥ তপ করি এক মনে আরাধিয়া হবি ॥ 
রাক্ষসী পৃতনা মারি পাপ ছুষ্টমতি। তপ-ফলে বর তারে দিল নারায়ণ । 
কৃষ্ণের পরশে হইল মাতৃলোকে গতি ॥ নন্দঘঘোষ যশোদা এই ছুই জন ॥ 
বিষস্তন দিয়! পূতন! মাতৃলোকে যায়। কহিল সকল কথা বুঝহ সংসারে | 
স্তনামৃত দিয়া যশোদা কি ফন পায় ॥ গুণরাজ খান বলে কৃষ্ণ অবতারে ॥ 
++ 
রক্ষা-বন্ধান 
(কৌরাগ) 
পুত্র পুত্ৰ বলি বাণী, ধায় যশোদা রোহিণী, ডাহিনে রাখ শ্রীপতি, বামে রাখ পার্বতী, 


সত্বরে ত’ পুত্র কৈল কোলে । 

হৈও তুমি দীর্ঘ-আয়ুঃ মার্কণ্ডের পরমায়ু, 
বক্ষ] বান্ধে দিয়! গঙ্গাজলে ॥ 

দুই পাদ দুই উর, রাখুশ তোমার নুরগুরু, 
অদ্ভুত (অচাত) জংঘায় বসিল। 

কটিতটে, জঠরদেশে, হৃদয়ে কেশব বৈসে, 
অজদেবে সর্ধ্ব ঙ্গ রাখিল ॥ 

কণে সূর্য্য, বিষ্ণু ভুজে, মস্তক রাখুন দেবরাজে, 
আয়ু রাখুন শ্রীমধুস্থদন। 

পাশে বৈসে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠ রাখুন মহেশ, 
মুখ রাখুন দেব ষড়ানন॥ 

কর্ণ রাখুন পবন; আত্মা রাখুন হনুমান্‌ , 
জংঘাভুজ রাখ নিরঞ্জন । 

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেখবর, তিন দেব দেন বর, 
দিনে দিনে বাড়ুক কল্যাণ ॥ 

ক্রীড়ায় গোবিন্দ দেবে, শয়নে রাখ মাধবে, 
গচ্ছন্তি বৈকুঠ দেবে। 


ষড়ঙ্গ রাখিব দেব সবে ॥ 

ছাওয়াল কোলে করি, রক্ষা বান্ধে ব্রজনারী, 
শুয়াইল শকট উপরি 

পুত্রের জনম দিনে, কাজল দিল নয়নে, 
আনন্দে ত’ আপনা পাসরি ॥ 

যতেক গোকুল নারী, কৌতুকেতে চামালি করি, 
ক্রীড়া করে যশোদার পাশে । 

যতেক গোকুলে বৈসে সকল গোপিনী আইসে * 
শুন্য ঘরে গোবিন্দাই হাসে ॥ 


শকট ভঞ্জন 
শিশুর চরিত্র করি, দুই পায় লাথি মারি, 
ভাঙ্গিল শকট শ্রীহরি। 
ভাঙ্গিল শকট খান, ভাণ্ড গেল নানা স্থান, 
শব্দ হইল ত্ৰিভুবন ভরি ॥ 
ভাঙ্গিল শকট হরি, ভাণ্ড যায়৷ গড়াগড়ি, 
যশোদ। আইল ধাইয়৷। 


১৪ শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণ বিজয় 


পুত্র পুত্ৰ বলি বাণী, গায়েতে কর হানি’ 
পৃত্র কোলে তুলিল আসিয়া ॥ 

সকল ছাওয়াল বলে, শকট ভাঙ্গিল বলে, 
ছাওয়ালে যশোদ! সুধায়। 

তোমার পুত্রের পায়, শকট ভাঙ্গিল ঘায়, 
তেই ভাণ্ড গড়াগড়ি যায়॥ 

ছাওয়ালের বোল শুনি, যশোদ! নন্দের রাণী, 
ত্রাসে কংস মনে মনে গুণি। 

স্বরূপে আমাকে কাল, নন্দঘোষের ছাওয়াল, 
মহামায়া বলিল আপনি ॥ 

হইয়া ছাওয়াল, বিক্ৰমে ত’ বিশাল, 
স্তন-পানে পৃতনা মাইল ॥ 

শকট ভাঙ্গিল পায়, শিশুরূপে বজ্রকায়, 
মনে ভাবি নিঃশ্বাস ছাড়িল ॥ 

কেমনে মারিব তায়, কংস চিন্তে উপায়, 
তৃণাবর্ত ডাকিল সত্বরে | 

শুন ভাই তৃণাবর্ত, বিষম তোমার সামর্থ্য, 
কেবা ইহা না জানে সংসারে ॥ 

যাহ ত’ গোকুলপুরী, মার ত’ উপায় করি, 
শিশু বলি ন! জানিহ তারে। 

নন্দনন্দন বালা, না করিবে তারে হেলা, 
শুন বীর বলিল তোমারে ॥ 


তৃণাবর্ত বধ 
(মল্লার রাগ) 


রাজার আদেশে, তৃণাবর্ত মহান্ুরে 
বায়ুরূপ ধরি যায় গোকুল-নগরে ॥ 
অতি প্রচণ্তরূপ দেখি ভয়ঙ্কর ৷ 
ধুলায় পুরিল সব গোকুল-নগর ॥ 
হাথাহাধি কোথা যাই, কিছুই না দেখি। 
ধুলায় পুরিল সবাকার ছুই আঁখি ॥ 


টি :-৬---২৭::::-্িউউটটট)ীীশ শশী 


মায়ের কোলে থাকি হাসেন দামোদরে। 
বায়ুরূপে অনুর আইসেন আমা মারিবারে ॥ 
সংসারের ভার হইল সকল শরীরে । 
এড়িল যশোদা রাণী ভূমির উপরে ॥ 
মহাভার পাইয়া দেবী ভূমে এড়ে হরি । 
হেন বেলা তৃণাবর্ত আসিয়া কোলে করি ॥ 
বায়ুরূপ ধরিয়া কৃষ্ণ আকাশেতে তোলে । 
বিস্তর ফিরায় পাক কৃষ্ণ করি কোলে ॥ 
গগনমণ্ডলে ছুষ্ট তুলিয়া শ্রীহরি। 
কৃষ্ণেরে ফিরায়ে পাক চাক-ভাঙরি ॥ 
কোলে থাকি কৃষ্ণ তার গলা চাপি ধরি । 
আকাশে তাহার প্রাণ লইল শ্রীহরি ॥ 
তৃণাবর্ত পড়ি মৈল (দেখিল সর্বজনে ৷ 
গলার উপরে বসি কান্দে' নারায়ণে ॥ 
না দেখিয়া যশোদ! গায়ে কর হানি। 


কোথা গেল কে হরিল মোর পুত্রথানি ॥ 
কান্দিয়া যশোদা! বুলে গোকুল-নগরী । 
কতদুরে অনুর উপরে দেখিল শ্রীহরি ॥ 
তৃণাবর্তত পড়ি মৈল দেখে ব্রজপুরী। 
ত্রাসে যশোদা আসি পুত্র কোলে করি ॥ 
মরি জিলে বাছ! মোর, রূপের মুরারি | 
অনাথ করিয়া ছিল! গোকুলনগরী ॥ 
কত বিদ্বা বিধি তোমার লিখিল কপালে । 
চক্রাবর্ত বায়ু আসি আকাশেতে তোলে ॥ 
আকাশে তুলিয়া দুষ্ট তোমারে ফেলিল। 
না মরিল বাছা মোর, অনুর মরিল ॥ 
ধর্মহিংসা যেই করে তারে হিংসে হরি । 


তোমাকে রাখিল হরি অন্ুরাকে মারি ॥ 
এত বলি যশোদা রাণী পুত্র কৈল কোলে। 
স্নান করাইয়া রক্ষা বান্ধে গঙ্গাজলে ॥ 
কোলে করি চুধ্ব দিয়! পুত্র মুখ চাহি । 
মায়েরে বিদিত কিছু করে গোবিন্বাই ॥ 





হাসির! ত’ হাই তোলে শ্রীমধুন্থদন ৷ 
তাহার উদরে দেখে যশোদা সকল ভুব 
কি দেখিনু কি দেখিনু স্বপ্ন হেন মানি। 
মায়া করি আচ্ছাদিল দেব চক্ৰপাণি ॥ 
অদ্ভুত অমৃত কথা শুন সব্বগগনে। 
গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরণে ॥ 


নামকরণ 
( শ্রীরাগ ) 

কতদ্দিনে বন্থুদেব গর্গমুনি আনি। 
নিভৃতে বসিয়া কিছু বইলা প্রিয়বাণী ॥ 
আমার পুত্র গোকুলে, জানহ মুনিবর। 
নামকরণ থোহ চলহ সত্বর ॥ 
বাস্থদেব বোল শুনি মনে মনে গুণি। 
ভারাবতারণে আইলা দেব চক্রপাণি ॥ 
দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কন্যাকে ভুলায়ে। 
মায়া পাতি আছে বুঝি গোকুল-নিলয়ে 
হরিষে চলিলা মুনি করিয়া ধেয়ান। 


আজি ত’ আমার হইল সফল জীবন ॥ 


দেখিব ত’ নারায়ণ গোকুল-নগরে। 


আস্তে ব্যন্তে গেলা মুনি নন্দমঘোষের ঘরে ॥ 


দেখিয়া ত’ নন্দঘোষ সন্ত্রমে উঠিয়' | 
বসাইল পাদ্য অর্থা আসন যে দিয়া ॥ 


মোর ভাগ্য তোমার চরণ মোর ঘরে। 


কি করিব গোসাঞী আজ্ঞা কর মোরে 


শুনিয়া ত’ মুনি কহে শুনহ গোয়াল। 


বস্থদেব পাঠাইল তোমার দুয়ার ॥ 


তাহার বোলে আইনড়ি তোমার সদনে |. 


তাহার পুত্রের করিব নামকরণে। ll 


তবে নন্দঘোষ বলে যুড়ি দুই কর। 


আমার পুত্রের নাম থোহ মুনিবর ॥ 



















শ্রীশ্ৰীকৃঞ্ণবিজয় 


ভাল ভাল বলি মুনি. বলিল বচন । 
মায়ে-পোয়ে রোহিণী দেবী আইল তখন ॥ 
রোহিণীর পুত্রের নাম রৌহিয় (রোহিণেয়) ধরি 
বলে অধিক, তেঞ্ী বলভদ্র নাম করি ॥ 
রাম গুণ দেখি সবে বলিল সর্বজনে | 
গর্ভাকর্ষণে নাম থুইল সঙ্কধণে ॥ 

হের দেখ পুত্র তোর অতি সুলক্ষণে। 
অভিনব অবতার যেন নারায়ণে ॥ 
তে-কারণ নারায়ণ নাম থুইব ইহার! 
আর অনেক নাম ঘুষিব সংসার ॥ 

এত বলিয়া ঘর গেলা গর্গমুনি ॥ 
হরিষিত নন্দঘোষ যশোদ! রোহিণী ॥ 


ন্‌. 


বাল্যক্রীড়া 
(বেলাবলী রাগেন গীয়তে) 


নানা ক্রীড়া করে কৃষ্ণ শিশুর 
| 


a 


১৬ শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণবি দয় 


কিবা রাত্রি কিবা দিবা কি দেখ স্বপন । 
কিবা ইন্দ্রজাল কিবা কৃষ্ণের কারণ ॥ 
জানিলেন হেন বুঝি দেব শ্রীহরি। 
দেখাইলা বিশ্বরূপ শিশুরপ ধর ॥ 





খগ্ডিলেন যশোদার সব মোহপাশ | 
পুত্ৰ লইয়া কৌতুকে গেলা গৃহবাস ৷ 
হেনক কৃষ্ণের ক্রীড়া শুন এক মনে। 
গুণরাজ খাঁন ভনে গোবিন্দ চরণে ॥ 


BEBEBEEEES 


নবনীত-হুরণ-লীলা 
€(বিভাষরাগী) 


তবে কতকালে গোকুলে দেব শ্রীহরি | 
ধরিয়! মানুষ তনু বাল্য-ক্রীড়া করি ॥ 
ক্ষণে হাতে ক্ষণে পায় বুলি ঘরে ঘরে । 
ছাওয়ালের সঙ্গে বুলে ধুলায় ধুসরে ॥ 
ছুই ভাই এক ঠাঞি ছাওয়ালের সঙ্গে ৷ 
ছাওয়ালের সঙ্গে ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে ॥ 
একদিন গোকুলেতে নন্দের ঘরণী। 
গৃহকর্মে দাসীগণ ডাক দিয়া আনি ॥ 
আপনি মথয়ে দধি করি উচ্চৈঃস্বরে ৷ 
গীতরূপে গায় যত কৈল গদাধরে ॥ 
রোহিণী সহিত গায় কৃষ্ণের কাহিনী | 
শিশু ক্রীড়া যত কৈল দেব চক্ৰপাণি ॥ 
গাভী দুহিতে আর বাছা না পাঠাহ। 
দধি দুগ্ধ খাইয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিয়| ফেলায় ॥ 
দধি মথনদণ্ড চাপিয়| ত’ ধরে। 
চাপড় মারিয়া কৃষ্ণে এক ভিত করে ॥ 
সকল দধি দুগ্ধ শিকায় তুলিয়া। 
কেমনে খাইবে পুত্র, খাওনা আসিয়া ॥ 
মায়ের বচন শুনি হাসে মনে মনে । 
ছাওয়াল চরিত্র কিছু করে নারায়নে ॥ 
পিঁড়ির উপর পিড়ি দিয়া উদৃখলে চড়ি ॥ 
শিকায় হাত দিয়! শিকায় ভাণ্ড পাড়ি ॥ 


তা" দেখিয়া যশে'দা হাতে বাড়ি লঞা। 
বাড়ি দেখি গোবিন্দাই গেল পলাইয়া ॥ 
হাতে বাড়ি যশোদা পাছু ধেঞা যায়। 
হাসি হাসি গোবিন্দাই ধাইয়া পলায় ॥ 
ধাইয়া যশোদা যায়, আউদড় চুলে । 
ধাইতে যশোদা হইল ঘামে তোলবা:ল ॥ 
মায়ের দুঃখ দেখিয়া সদয় হৃদয়। 
মায়ে ধরা দিয়া কৃষ্ণ কাদে উভরায় ॥ 
গৃহকর্ম্ম নাহি পাই তোমার লাগিয়া। 
ঘৃত দুগ্ধ খাও, ভাণ্ড ফেলা ও ভাঙ্গিয়া ॥ 
ঘরে আনি যশোদ উপায় স্থজিয়]। 
ত্রিজগতের নাথে বাধে উদৃখলে দিয়া ॥ 
তখন ত’ শ্রীহরি করিল কপটে। 
যত দড়ি আনে রাণী বাধিতে না আটে ॥ 
আসিতে যাইতে তার ঘর্ম্ম নিরুপিল। 
তাহা দেখি গোবিন্দের দয়! উপজিল ॥ 
কৃষ্ণের কৃপাতে দড়ি বাধিতে আটিল। 
কৃষ্ণে বান্ধি যশোদা হরষিত হইল ॥ 
বাধিয়ে যশোদা বলে, শুনহ কানাঞাী ) 
কেমনে খাইবে দধি দেখিব হেথায় ॥ 
বন্ধনে থাকহ, যাই দধি মন্থিবারে ) 
গৃহ কৰ্ম্ম করি আসি শিখাব তোমারে ॥ 
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কৃষ্ণ বাধি যশোদা ঘর যায় সুখে৷ 
বন্ধনে থাকিয়া হরি দুই বৃক্ষ দেখে ॥ 


বমলাভ্ভুন ভঞ্জন 


খষি শাপে ছুই বৃক্ষ বড় পায় ছুঃখ। 
শাপ খাণ্ডাহয়া আজ করাইনু সুখ ॥ 
সেই ত’ বৃক্ষের কথা শুন একমনে | 
যমলাজ্জুন ছুই বৃক্ষ হইল যেমনে ॥ 
নলকুবেরের পুত্র এ ছুই কুমার। 
মদে মত্ত হয়ে করে জলেতে বিহার ॥ 
স্ত্রী লয়ে ক্রীড়া করে যমুনার জলে । 
বিবস্তে করয়ে ক্রীড়া যমুনার কুলে ॥ 
হেন বেলা সেই পথে নারদ-তপোধন । 
মুনি দেখি সমন্ত্রমে উঠিল নারীগণ ॥ 
কুলে উঠি বস্তু পরি কৈল সম্ভাষণ ৷ 
মত্ত হয়ে বস্ত্র নাহি পরে ছুই জন ॥ 
দেখিয়া কুপিত হইল নারদ-তপোধন । 
মত্ত হয়ে কর ক্রীড়া ছাড়িয়ে বসন ॥ 
লোকপালের পুত্র হয়ে হেন তোর মতি। 
বিবন্তে করহ ক্রীড়া লইয়া যুবতী ॥ 
বলদর্পে কর তুমি এত অহঙ্কার | 
তোর অধিক পাপী নাহি সংসার ভিতর ॥ 
মনে কষ্ট করি শাপ দিল মুনিবর | 
বৃক্ষ হয়ে থাক গিয়া গোকুল-নগর ॥ 
দ্বাপরে আসিবে হরি মনুষ্য রূপ হয়ে | 
হরিবে পৃথিবী ভার গোকুলে আসিয়ে ॥ 
তার প্রসাদে হবে শাপ বিমোচনে । 
বৃক্ষ হয়ে থাক শত বৎসর দেবমানে ॥ 
শাপ দিয়া অন্তরীক্ষে গেলা তপোধন। 
বৃক্ষ হয়ে উপজিল সেই ছুই জন ॥ 
মুনির বচনে হউক ছুই জনের গতি। 
ধীরে ধীরে তার পাশে গেলেন শ্রীপতি ॥ 


ছুই বৃক্ষের মধ্য দিয়া গেল গোবিন্দাই | 
আড় হয়ে উদুখল লাগিল তথাই ॥ 
টানিল ত’ উদৃখল শুনি মড়-মড়ি। 
ভাঙ্গিল ত’ ছুই বৃক্ষ যায় গড়াগড়ি ॥ 
গাছের শব্দ শুনি লোক পাইল তরাস। 
নির্ধাত শব্দে যেন পড়িল আকাশ ॥ 
বৃক্ষ হইতে বাহির হইল ছুই সহোদর | 
গোসাঞ্জী পরশে হৈল দ্বিগুণ স্থুন্দর ॥ 
হাত যোড় করি তবে বলে ছুই জনে। 
প্রণাম করিয়া স্তুতি করে নারায়ণে ॥ 


কুবের-পুত্রদ্ধয়ের শ্রকৃষ্ণস্তব 
তুমি দেব নারায়ণ, দেব মহেশ্বর | 
স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সর্ধ্েশ্বর ॥ 
কোটা কোটা ব্রন্মাণ্ডের তুমি অধিকারী ৷ 
আমার শকতি স্তুতি কি করিতে পারি ॥ 
ভাল হইল খষি মোরে দিল শাপবাণী! 
যাহার প্রসাদে আমরা দেখিনু চক্রপাণি ॥ 
তোমার নাম বলিয়ে, সেই হউক্‌ বাণী। 
মুনির প্রসাদে মোরা দেখিনু চক্রপাঁণি ॥ 
সেই হস্ত হউক্‌, যে তোমার কর্ম্ম করে। 
সে মস্তক হউক্‌, যে তোমারে নমস্কারে ॥ 
সেই চক্ষু হউক্‌, যে তোরে নিরীক্ষয়। 
সেই মন হউক্‌, যে তোমাকে ধ্যায় ॥ 
সেই পাদ হউক্‌, যে তোমার ক্ষেত্র যায় | 
সেই জিহ্বা হউক্‌, যে তোমার প্রসাদ খায় ॥ 
এতেক করিল স্তুতি সেই ছুই জন। 
হাসিয়া ত’ দয়া! করি কৈল নারায়ণ ॥ 
নলকুবের ছুঁহে চলহ যাহ ঘরে। 
আমার প্রসাদে মতি থাকিব তোমারে ॥ 
আমা দরশনে লোকের না হয় বিফল । 
যার চিত্তে যেই বাঁঞ্ছে হয় ত' সফল ॥ 
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বর পাইয়া ছুই জনে প্রদক্ষিণ করি। 
প্রণাম করিয়া ছুঁহে গেল! নিজপুরী ॥ 
হেনক অদ্ভুত কথা শুন এক মনে। 
মালাধর বন্থু বলে গোবিন্দ-চরণে ॥ 


(স্ুহই রাগ) 
পড়িল ত’ গাছ সবে ধায় উভরড়ে। 
| বিনি ঝড় বরিষণে গাছ কেন পড়ে ॥ 
| নন্দ যশোদ! ধায় বুকে কর হানি। 
ধাইয়া গিয়া বুকে তুলিল চক্ৰপাণি ॥ 
কে ভাঙ্গিল গাছ বলে সব শিশুগণে। 
কেমতে এড়াইল মোর কুলের নন্দনে ৷ 
সকল ছাওয়াল বলে শুন নন্দরাণী। 
তোমার পুত্র ভাঙ্গিল গাছ উদৃখল টানি ॥ 
ত!’ সবার বোল শুনি নন্দ মনে মনে হাসি । 
উপহাসে তোমরা কেন মোর পুত্র ছষি ॥ 
কাখে করি নন্দমঘোষ গোবিন্দাই আনি । 
স্নান করাইয়া রক্ষা বান্ধে নন্দরাণী ॥ 
| হেন মতে কপট ক্রীড়া করে চক্রপাণি | 
| কিনিবে ফল? বলি, তার ডাক শুনি ॥ 
| 


(রামকিরী রগ) 
ডাক শুনি গোবিন্দাই ধান্য নিয়া করে। 
রড় দিয়! যায় কৃষ্ণ ফল আনিবারে ॥ 
ধান্য দিয়! গোবিন্দাই লইল তার ফল। 
নান! রত্ব হইল তার ধান্ত সকল ॥ 





গোসাঞ্ীর প্রসাদে তার হইল নানা ধন। 
ছাওয়াল হইয়া ফল খায় নারায়ণ ॥ 
রজনী-প্রভাতে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই। 
খেলাইতে পুনরপি আইল তথাই ॥ 
ছাওয়াল সঙ্গে ক্রীড়া করে দেব দামোদর । 
আকাশে ত’ বেলা হইল দ্বিতীয় প্রহর ॥ 
ভোজন করিতে নন্দমঘোষ আসি ঘরে । 
যশোদারে বৈল, ডাক রাম দীমোদরে ॥ 
পুত্র আনিতে যশোদা যমুনা কুল যায়। 
ছাওয়ালের সঙ্গে তথা গোবিন্দ খেলায় ॥ 
আইস আইস বেল! হইল দ্বিতীয় প্রহর । 
ভাত নাহি খাও কেন, নাহি আইস ঘর ॥ 
বেলা ছুই প্রহর হইল আইলা বিহানে । 
ভাত নাহি খাও কেন, ন! কর স্তনপানে ॥ 
পানাইল স্তন মোর, ঝাঁট খাও আসি। 
তোমার বিলম্বে নন্দ আছেন উপবাসী ॥ 
সব শিশু ভুঞ্জিয়াছে, দেখিতে সুন্দর । 
তুমি ছুই ভাই কেন ধুলায় ধুসর ॥ 
আইস বলাই তুমি কানাঞী লইয়া । 
ভাত খাইয়া পুনরপি খেলিহ আসিয়া ॥ 
হাতে ধরি যশোদ! আনিল ছুই জনে। 
ঘরে আনি দুহাকারে করাইল ভোজনে ॥ 


হেন মতে রাম কানাএ্রী করে অদ্ভুত লীলা। 
বালকের সঙ্গে পাতে নিতি নিতি খেল। ॥ 


BBBBEESE 


শ্রীনন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবনে বাস 


(মল্লার রাগ) 


হেনকালে নন্দঘোষ মনে মনে গুণি। 
ডাক দিয়া মুখ্য মুখা গোয়ালা ত’ আনি ॥ 
গোকুলে আসিয়া হইল বড়ই উৎপাত। 
কত ভয় যে হইব, ন! পাই সোয়াস্ত ॥ 
পৃতনা রাক্ষসী মৈল অদ্ভূত শরীরে । 
আচম্বিতে শকট ভাঙ্গিল মোর ঘরে ॥ 
তৃণাবর্ত মরিল দেখি ঘোর দরশন। 
বিনি বায় ভাঙ্গিয়া পড়ে যমল-অজ্ঞজুন ॥ 
সবে আসি হিংসে মোর গোকুলের নন্দনে। 
কত বিদ্ধ এড়াইব শুন সৰ্ব্বজনে ॥ 
পরিহার করিব গো শুন সব্বজনে। 
গোকুল ছাড়িয়া চল যাই বৃন্দাবনে ॥ 
ভাল ভাল করি সব গোয়ালা উঠিল । 
গোকুল ছাড়িয়া সবে বুন্বাথন চলিল ॥ 
শকটে চাপিয়! গেলা শিঙ্গ৷ বাজাইয়া ৷ 
ঘর দ্বার সঙ্জা কৈল একত্র হইয়া ॥ 
যমুনার তীরে গোবদ্ধন নিকটে । 
বৃন্দাবন পাইয়া সবে রহিল শকটে ॥ 
বান্ধিল গোয়ালা ঘর বিবিধ প্রকারে | 
গাছ-পালা রুইল» তবে হইল নগরে ॥ 
মহাসুখে বৈসে 'নন্দ সেই বুন্বাবনে | 
কৌতুকে বাছুর রাখে নন্দের নন্দনে ॥ 
একদিন রামকৃষ্ণ সব শিশু লইয়া । 
বাছুর রাখিতে গেলা যমুনাকুল পাইয়া ॥ 


বৎসাসুর বধ 

(বসন্ত বাগ) 
যমল-অজ্জুন ভাঙ্গে শুনে কংস-রায়ে। 
কানাঞ্ীর মরণ হরেক কেমন উপায়ে ॥ 


এত অনুমানি কংস বংসক ডাকি আনি । 
বড়ই প্রবল শক্র হইল চক্ৰপাণি ॥ 
গোকুলে বাছুর রাখে বালকের সঙ্গে ৷ 
নানা মায়া পাতি তারে মার গিয়া রঙ্গে ॥ 
রাজার আদেশে বৎস যমুনার তীরে । 
বাছুর রূপে সান্ধাইল বাছুর ভিতরে ॥ 
দেখিয়া জানিল কৃষ্ণ, চিনিল অন্ুরে | 
অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল ভাই বলাইরে॥ 
হের, দেখ ভাই, বংসক পাপমতি। 
আমাকে মারিতে পাঠায়েছে কংস নরপতি ॥ 
মারিতে আইল পাপ, মরিবে এক্ষণে । 
কৌতুক দেখহ ভাই উহার মরণে॥ 
এত বলি গোবিন্দাই পরি” গীত-ধড়ি। 
উভু-ছান্ধে বান্ধে চূড়া দিয়া ছান্দন-দড়ি ॥ 
মালসাট মারিয়! চলিলা দেব শ্রীহরি। 
অস্থুরে মারিতে কৃষ্ণ নিজ রূপ ধরি ॥ 
সান্ধাইল গদাধর 'গোঠের ভিতরে ৷ 
বাছুর ছুই পায় লেজে ধরিল দামোদরে ॥ 
উভ করি পাক দিয়া ফেলিলেন দুরে | ' 
গাছে ঠেকি প্রাণ দিল ছুরস্ত অস্গুরে ॥ 
পড়িল বৎসৰ বীর হরিষ সর্বর্বজনে | 
গোবিন্দ উপরে কৈল পুষ্প বরিষণে ৷ 
জয় জয় দুদুভি বাজিল আকাশে | 
দেখিয়া পাইল ত্রাস গোকুলে যত বৈসে ॥ 
বকাস্ুর বধ 

(কাবড়ী রগ) 
বৎসক-মরণ শুনি অদ্ভুত কথী।. 
বড়ই প্রবল শত্ত বাড়ে মোর তথী ॥ 





২০ 


শ্রীপ্রীকষ্ণচবিজয় 


কেমনে মারিব এবে চিন্তে মনে মনে। 
ডাক দিয় বক ভাই আনিল তখনে ॥ 
শুন শুন বক ভাই না করিহ হেলা। 
বড় শত্রু হইল মোর নন্দঘোষের বালা ॥ 
ছাওয়াল সঙ্গে বাছুর রাখে যমুনার তীরে ৷ 
সত্বরে ত গিয়া তুমি মারহ তাহারে ॥ 
কংসের আদেশে বক নড়িলা সত্বরে ৷ 
বকরূপে রহে গিয়া যমুনার তীরে ॥ 
বাছুর! রাখিয়া শ্রান্ত হইলা কানাঞী | 
যমুনার জল খাইতে চলিল! তথাই ॥ 
আচম্বিতে বকাস্ুর! গিলিল নারায়ণে। 
আকাশে ত’ হাহাকার করে দেবগণে ॥ 
হেনকালে গোবিন্দাই বক মায়া জানি। 
আড় হইয়া তার মুখে লাগে চক্রুপাণি ॥ 
না পারে গিলিতে বকা, পোড়য় শরীর। 
উগারিয়া ফেলে কৃষ্ণে হইল! বাহির ॥ 
নিজ মূৰ্তি ধরে বকা দেখিতে ভয়ঙ্কর । 
ছুই যোজন হয় বকের শরীর ভাগর ॥ 
বক বীর দেখি দেবতা. পায় ডরে। 
পুনরপি বকা যায় কৃষ্ণ গিলিবারে ॥ 
হাসি হাসি বৈল তারে দেব গদাধরে ) 
পড়িল আমার হাতে নাহিক নিস্তারে ॥ 
তোর ভয়ে পথে নাহি রহে দেবগণ। 
আজি ত’ প্রসন্ন তোরে যমের কারণ ॥ 
তোরে মারি তুষ্ট করিব দেবতা সমাজে ৷ 
ভালমতে ভয় যেন পায় কংসরাজে ॥ 
এত বলি গোবিন্দাই পরি পীত-ধড়ি। 
উভু করি চড়া বাধে দিয়! ছাদন-দড়ি ॥ 
মালসাট মারিয়া চলিল শ্রীহরি | 
দুই হাতে ছুই ঠোট চাপিয়া ত’ ধরি ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ মারিলেন টান | 
মাঝামাঝি চিরিয়ে করিল ছুই খান ॥ - 





জয় জয় শব্দ হইল সকল সংসারে । 
বক মহাবীরে মারে নন্দের কুমারে ॥ 
আকাশে দুন্দুভি বাজে হরিষ দেবগণ! 
গোবিন্দ উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
চলিল! ত’ দেবগণ যার যেই স্থান। 
বক মারি ঘরে আইল নন্দের পো-কান ॥ 
গিলিলেক বকা কৃষ্ণে, দেখিল সব্বগনে। 
না মরিল কৃষ্ণ, হৈল বকার মরণে ॥ 
আনন্দেতে শিশু সব যায় নিজ ঘর । 
কহিল, যেমনে বকা মাইল গদাধর ॥ 
বক মহাবীরে মাইল নন্দের কুমারে। 
হেন অদ্ভূত কর্ম কে করিতে পারে ॥ 
শুনিতে কৃষ্ণের কথা লাগিল তরাস। 
গুণরাজ খান বলে গোবিন্দের দাস ॥ 


অঘান্থুর বধ 


যমুনার কুলে কৃষ্ণ বক বধ কৈল। 
শুনিয়া ত’ কংস রাজার ত্রাস উপজিল ॥ 
কহ কহ, আরে দূত, কহ আরবার। 
কেমনে মারিল বক নন্দের কুমার ॥ 
মহাশক্তি বক বীর বিদিত সংসারে । 
একেশ্বর বক ইন্দ্র জিনিবারে পারে ॥ 
শিশু হয়ে কৃষ্ণ তারে মারিল লীলায় | 
স্বরূপ হইল, যত বৈল মহামায় ॥ 
চিন্তিয়া গণিঞা কংস ছাড়িল নিশ্বাস ৷ 
ডাক দিয়া অঘান্ুৰে আনিল নিজ পাশ ॥ 
শুন শুন, অঘান্ুর অদ্ভুত কাহিনী | 
উপভিয়া মার কৃষ্ণ আমার ভাগিনী ॥ 
তৃণাবর্ত মহাবীরে মারিল লীলায়। 
পানি পিতে মারিল কৃষ্ণ বক মহাকায় ॥ 
শিশু হয়ে করে সেই এত বড় কর্ম । 


আমার মরণ-হেতু গোকুলে তার জন্ম ॥ 





শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় ২১ 


তোমার বিষম মায়া এ তিন ভুবনে । 
ঝাট করি মার গিয়া নন্দের নন্দনে ॥ 
কংসের কাতর বোল শুনি অঘাস্তরে | 
না করিহ চিন্তা কিছু মারিব তাহারে ॥ 

এ বোল শুনিয়া কংস আনন্দে বিহ্বল। 
সিংহাসন হইতে নামি তারে দিল] কোল ॥ 
রাজার আদেশে যাই হরষিত মনে। 
অজগর-মুত্তি হয়ে রহি বৃন্দাবনে ৷ 
এথ1 গোবিন্দাই তবে পোহাইল বাতি । 
বাছুর রাখিতে যান শিশুর সংহতি ॥ 
শিকা করি ভাত নিল সকল ছাওয়ালে । 
বৎস রাখি ভাত খাব যমুনার কুলে ॥ 
নড়িলা ত’ কানাঞী সব ছাওয়াল লইয়া। 
নিজ নিজ বাছুর সবে গেল চালাইয়া ॥ 
শিঙ্গা বাজাইয়া যান রাম-দামৌদর | 
বাছুর চালায়ে গেল বনের ভিতর ॥ 
শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে বৎস সব রাখি । 
আচম্বিতে মহা-সর্প অজগর দেখি ॥ 
কুড়ি যোজন সর্প, দেখিতে ভয়ঙ্কর। 
তিন যোজন সর্প হয় আড়েতে ডাঁগর ॥ 
একখান ওষ্ঠ তার পুথিবী-ভিতরে। 
আর ওষ্ঠ খান তার আকাশ-উপরে ॥ 
রাঙ্গা মুখখান তার, অরুণ-কিরণ। 
দেখিয়া তরাস পায় এ তিন ভুবন ॥ 
সকল ছাওয়াল তার সান্ধালে উদরে | 
সবে রহিল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে ॥ 
কৃষ্ণ নাহি পান্ধায়, অসুর চিন্তে মনে | 
মুখখান নাহি বুজে কৃষ্ণের কারণে ॥ 
বাহিরে থাকিয়া চিন্তে নন্দের গোপাল । 
অনুর গোট! মীরিলে জীয়ে সকল ছাওয়াল ॥ 
যাবৎ জঠরে ছাওয়াল নাহি মরে। 


তাবৎ মারিব অনুর; চিন্তে গদাধরে ॥ 








দৃঢ় করি খড়া বাঁধি সান্ধাল উদরে। 
আকাশে থাকিয়া দেব হাহাকার করে ॥ | রে 
ব্ৰহ্মা আদি-দেবগণ পরমাদ গুণি। টু 
অস্তুর উদরে প্রবেশিলা চক্রপাণি ॥ রি 
উদরে প্রবেশিলা কৃষ্ণ অসুর! দেখিল। 
ছুই ওষ্ঠ একত্রে করি মুখখানি বুজিল ॥ 
উদরে সান্ধাইয়া কৃষ্ণ মায়া ত’ পাতিল । 
সকল দ্বারে তার বায়ু বন্ধ কৈল ॥ 

বায়ু নাহি বাহির হয়, ফুটিল শরীর | 
মাথ৷ ফুটি, দ্বার করি হইলা বাহির ॥ 
দ্বার-খান প্রশস্ত করি গোবিন্দ ধরিল |. 
সেই পথে বৎসক শিশু সব বাহির হইল ৷ 
প্রাণ বাহির হইল তাহার সেই পথ দিয়া । 
কৃষ্ণদেহে প্রবেশ করে জ্যোতির্শয় হইয়া ॥ 
যেই পথে বাহির হয় সকল ছাওয়াল। 
সেই পথে বাহির তবে হইল! গোপাল ॥ 
গোসাঞীর পরশে সেই পাপিষ্ঠ অস্থুরে | 
অধর্ম ক্ষয় গেল, সান্ধাইল কৃষ্ণের শরীরে ॥ : 
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[সব মধ্যে 


২২ 


সকল শিকার ভাত এক এক করিয়া। 
সবাকারে ভাত কৃষ্ণ দিলেন বাঁটিয়া ॥ 
কেহ হাথে কেহ পাতে, কেহ পু্প-দলে। 


কেহ শিকায়, কেহ চুপড়ি, কেহ নিল কোলে ॥ 


যেই যথি, সেই তথি করিল ভোজন । 
হেনমতে বালা ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥ 
স্বর্গ হইতে দেখে ব্রহ্মা, কৌতুক বড় হৈল। 
কৃষ্ণে পরীক্ষিতে ব্রহ্মা তথায়ে আইল ॥ 
যমুনার তীরে যত বাছুর আছিল। 
একবারে ব্রহ্মা তারে সব হরি নিল ॥ 
এথা সব শিশু বলে, শুন গোবিন্দাই। 
কোথ! গেল বৎস সব, দেখিতে না পাই ॥ 
ভাত ন! এড়িহ কেহ, বলিল নারায়ণ । 
বাছুর উদ্দেশে আমি করিব গমন ॥ 
বাছুর চাহিতে গেলা আপনি গোপাল । 
এথা আসি ব্ৰহ্মা চুরি করিল ছাওয়াল ॥ 
উদ্দেশ করিয়া কৃষ্ণ বস নাহি পাইল ৷ 
নেউটিয়া আসি তথা শিশু না দেখিল ॥ 
বৎস-শিশু না দেখিয়া কৃষ্ণ মনে গুণি। 
ধ্যানে জানিল, ব্রহ্মা হরিল আপনি ॥ 
আম! পরীক্ষিতে ব্রহ্মার হাস্ত উপজিল৷ 
যত বৎস শিশু নিল, তখনি স্থজিল ॥ 
যেন-মতে যেমত ঠান, যতেক বয়স। 
যেন মতি’ যেমত প্রকৃতি, যেমন বেশ ॥ 
যেই মত কথা যার, যেমত কর্ম্ম করে। 
আকৃতি-প্রকৃতি স্থজিল গদাধরে ॥ 

যার যেবা বাছুর লইয়! সবে গেলা ঘরে । 
যেই যেমতে গিয়া স্তন পান করে ॥ 
সেই সেই মতে গেলা আপনার ঘরে । 
হেনমতে ত্রল্গাকে মোহিল গদাধরে ॥ 
বৎস-শিশু লইয়া গেলা আপনার পুরে । 
তাহা না লক্ষিত হইল এক বৎসরে ॥ 
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দিন ছুই তিন আছে বৎসর পুরিতে । 
দুই ভাই বন গেলা বাছুর রাখিতে ॥ 
পুনরপি আসি ব্রহ্মা দেখিল কানাঞ্ী। 
সেই বৎস ছাওয়াল দেখিল তথাই ॥ 
যত বৎস ছাওয়াল আমি হরি লৈল। 
কেমনে পুনরপি এ-থাকে আইল ॥ 
সেইগুলা আইল কিবা আমাকে ভাণ্ডিয়!। 
সবে তথা আছেন, ব্ৰহ্মা দেখিল আসিয়া ৷ 
গোসাঞ্রীর মায়া ব্রন্মা মনে মনে গুণি। 
মায়াপতি বঞ্চিল মোরে দেব চক্রপাণি ॥ 
হাসিয়া ত’ যান ব্ৰহ্মা, থা দামোদর । 
না দেখিল বৎস-শিশু, কৃষ্ণ একেশ্বর ॥ 
তবে কতক্ষণে দেখি দ্বিতীয় বলাই । 
বৎস-শিশু পুনরপি দেখিল তথাই ॥ 
সভাকারে চতুভূজি দেখে প্রজাপতি । 
শঙ্খ-চক্র-গদাঁ-পদ্ম, লক্ষ্মী-সরস্বতী ॥ 
একজনাকে এক ব্রহ্মা করয় স্তবন। 
মূত্তিমন্ত দেখে ব্ৰহ্মা পারিষদগণ ॥ 
আপন-হেন ব্ৰহ্মা দেখে সবার নিকটে । 
দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মা পড়িলা সঙ্কটে ৷ 
হেন মায়া কৈল! মোরে মনে মনে গুণি। 
পাছে নির্দয় হয়েন মোরে চক্রপাণি ॥ 


ব্রার স্তব 
(ললিত রাগ) 


রথ হইতে উলি ব্রহ্ম! প্রণাম করি। 
করপুটে স্ততি করে ছুই কর যুড়ি ॥ 
চারি মুকুট ভূমে লোটায়ঃ তিতে আখির জলে। 
কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা সকরুণ বলে ॥ 

এত মায়া কেন গোসাঞ্রী, পাতহ. আমায় | 
আমা হেন কোটী ব্ৰহ্মা নিমেষেকে হয় ॥. 








কোটা ত্রহ্ম। আছে তোমার শরীর-ভিতর ॥ 


 দগ্ুছুই-হেন শিশু মানিল বৎসর ॥ 
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সু 


_ _ টি. 
অজ-হেন নাম মোর ত্রিজগতে বৈল। হাতে ভাত করি শিশু ডাকিল গোপালে ু 


সেই বোলে অন্ধ হৈয়া তোমা না চিনিল ॥ ভাত খাও, শিশু, বৎস যমুনার কুলে ॥ 
তোমার নাভিপদ্ধে গোসাঞা আমার উৎপত্তি। হেন মতে ক্রীড়া করে সব ছাওয়াল। 

আমি অঙ্গ নহি, তুমি অজ সে শ্ৰীপতি ॥ বেলা অবসান ঘর উঠিলা গোপাল ॥ 
আছ্া-অন্ত হও তুমি, নারায়ণ। সকল ছাওয়াল সঙ্গে শিঙ্গা বাজাইয়া ৷ 
অখিল ব্ৰহ্মাণ্ড তুমি, তুমি সে কারণ ॥ নড়িলা ত’ গদাধর সব শিশু লৈয়া ॥ 
সত্বরজ-তমঃ তুমি ত্রিগুণ-ধারী। অঘাস্থর-বধ দেখি সব ছাওয়ালে |. 

আমারে স্থজিলে তুমি দেব শ্রীহরি ॥ ঘরে গিয়া বলে শিশু অস্থুর মারিল গোপালে ॥ 
তোমার মহিমা বলি কাহার সাহসে। শুনিয়া সকল কথা যত ব্ৰজবাসী | { 
কোটী কোটী ব্ৰহ্মা তোমার লোমকুপে ভাসে ॥ কৃষ্ণের যতেক কথা! শুনি, ন! হয় মানুষী ॥ 

কোটী ব্রহ্মার এক আমি, তাহার ভিতরে। দেব হৈয়৷ উপজিল নন্দের কোডরে। 
আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবরে ॥ দেবের অসাধ্য যত সব কর্ম্ম করে ॥ 
আঁখির নিমিষে কোটা ব্রহ্মার স্বজন যতেক অনুর আইসে কৃষ্ণ মারিবারে। 
কটাক্ষে স্থজহ, পুনঃ কর নিধন ॥ অগ্নির পতঙ্গ যেন আসিয়া পড়ি মরে॥ 
সংসারের সার তুমি জগত-কারণ অথান্থুর মারি কৃষ্ণ রাখিল বন্ধুজনে। 
আদি-অন্ত-মধ্য নাহি, নাম নারায়ণ ॥ তার শক্র নাশ হউক, শুনে যেই জনে ॥ 
তোমার-সেবক সঙ্গ কত পুণ্যে পাই। ঘরে ঘরে কৃষ্ণ কথা সকল গোকুলে। 


না পাতিহ মায়া মোরে, শুন গোবিন্দাই ॥ গুণ-রাজ খান বলে বন্দিয়া গোপালে ॥ 


অবশ্য থাকয়ে পু: নী-উদরে | সহিত 
07555 বমুনাভীরে আনন্দক্রীড়া ও তেনুকা, 
চরণ-আঘাত বাজে মায়ের শরীরে ॥ (সাবেদ বাগেন গীয় 


সেই যদি পাপ হয়, শুন দামোদর | যান 





‘বীন 
তবে নির্দয় কেন হইবে চক্রপাণি৷ ট 
কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা বৈল এত বাণী ॥ 
ব্রহ্মার করুণা শুনি দেব শ্রীহরি। 
আছিল যতেক মায়া সকল সংহারি ॥ 
দুই ভাই শিশুরপ হৈল! নারায়ণ। 
হরষিত হৈল! ব্রহ্ম। আনন্দিত মন ॥ 
আনিয়া ত’ দিল ব্রহ্মা বংস-ছাওয়ালে । 
প্রদক্ষিণ হইয়া চলে শ্রীরাম-গোপালে ॥ 
হরষিতে ব্রহ্মা গেলা আপনার ঘর! 


২৪ 
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কতিহো। পক্ষগণ আকাশে যায় ত’ উড়িয়া । 


তার ছায়া-সঙ্গে বুলে ছুই ভাই ফিরিয়া ॥ 
কোথাহ বনের ফুল তুলিয়া মুরারি। 
কত গলে, কত কানে, কত মাথে পরি ॥ 
তেনমতে বৃন্দাবনে বিহরে গোপাল । 
অম-ক্ষুধা পাইয়া কিছু বলে ছাওয়াল ৷ 
শুনহ বলরাম শুনহ মুরারি । 

বনে কিছু না খাইলে চলিতে না পারি ॥ 
হের, তাল বন এই দেখিয়ে সম্মুখে । 
কংসের তালবন, ধেনুক-বীর রাখে ॥ 
ধেনুক মার যবে, তবে খাইব তাল। 
তোমার মন লয় যদি, চলহ, গোপাল ॥ 


শুনিয়! ছাওয়ালের কথা হাসেন নারায়ণ | 


তাল খাইবারে চাহে সব শিশুগণ ॥ 
হাসিয়া নড়িল! কৃষ্ণ শিশুর কথা শুনি । 


তাল খাইবারে শিশু সঙ্গে যায় চক্রপাণি ॥ 


বালকের সঙ্গে তালবনে প্রবেশিল। 
তালগাছে গিয়া তবে বলাই চড়িল ॥ 
গাছে উঠি বলদেব তাল নাড়া দিল। 
যত ছিল পাকা তাল, সকলি পড়িল ॥ 
আস্তে ব্যন্তে শিশু তাল কুড়াইয়া খাই। 
বালকের রঙ্গ দেখি হাসে গোবিন্দাই ॥ 
আরবার বলাই গিয়া তালে নাড়া দিল। 
কাচা পাকা যত ছিল সকলি পড়িল ॥ 
গাছের মড়মড়ি ধেনুক-বীর শুনি । 
কে ভাঙ্গিল তালবন?-ধাইল আপনি ॥ 
দূর হইতে দেখে__-তাল পাড়য় বলাই। 
ত্রজ ছাওয়াল তাল কুড়াইয়া খাই ॥ 
আসিয়া, ধেনুক বলাইর গল! চাপি ধরি। 


ক্রোধে বলদেব তাকে এক লাথি মারি ॥ 
লাথি খাইয়া বলদেবে ক্রোধে চাপিয়া ধরে । 


তুলিয়া ফেলিল? ধেনুক পড়ে গিয়া দূরে ॥ 





হাড়-গোড় চূর্ণ হৈল, মইল অস্ুুরে। 

মহল ধেনুক-বীর গেল যম-ঘরে ॥ 
বলাইর লাখির ঘায়ে ধেনুক মরিল । 
তার" ঠেকা-ঠেকিয়ে তাল অনেক ভাঙ্গিল ॥ 
গাছে ঠেকি ধেনুক ভূমে পড়ি মরে। 
নাকে মুখে কাণে রক্ত পড়ে পঞ্চধারে ॥ 
মারিয়া অন্থুর বলাই ভাঙ্গিল তালবন। 
তাল কুড়াইয়া খায় সকল শিশুগণ ॥ 
মরিল বেনুক-বীর দেখিল ছাওয়াল। 
হর্রিষে চলিলা ঘর নন্দের গোপাল ॥ 
বালকের সঙ্গে রাম-কানু গেলা ঘরে । 
জানাইল দূত গিয়া কংস বরাবরে ॥ 
ধেনুক মারিয়া কানাঞী সব তাল খাইল। 
শুনিয়া চিন্তিত রাজা নিশ্বাস ছাড়িল ॥ 
অন্তরে কম্পিত কংস পাইলেক ত্রাস। 
মনে মনে গুণে কংস, না করে প্রকাশ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচবিজয়, নর শুন এক মনে । 
গুণরাজ খাঁন ভণে গোঁবিন্দ-চরণে ॥ 


কৃষ্ণের কালিয়দহে পঙন 


(যমক ছন্দ) 


আর দিন প্রভাতে কৃষ্ণ নব শিশু লইয়া । 
বাছুর রাখিতে যান বলাই এড়িয়া ॥ 

নান! রঙ্গে চঙ্গে চলে দেব বনমালী। 
কৌতুকে কৌতুকে গেল! যথা নাগ কালি ॥ 
তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পিল তার জল। 
ব্ষ-জল খাইয়া শিশু মরিল সকল ॥ 
চারিদিকে চাহেন কৃষ্ণ, সব শিশু মৈল। 
কালির বসতি, কৃষ্ণ মনেতে জানিল ॥ 
অম্ৃত-দৃষ্টি দিয়া কৃষ্ণ সবারে জীয়াইল। 
তখনে ছাঁওয়াল সব হরিগুণ বৈল ॥ 


mm te 
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কেমনে ঘুচয় কালি চিন্তিল তথাই। 
ইহার বসতি-যোগা এই স্থান নয় ॥ 
শিশু লইয়া ক্রীড়া করিব এইখানে । 
ইহারে ঘুচাইয়া সুস্থ করিব সব্ববজনে ॥ 
যেই জন পিবে আসি এই হুদের পানি । 
জল খাইয়া লোক সব তাজিবে পরাণি ॥ 
কৌতুকে স্বচ্ছন্দ ক্রীড়া করিব কাননে । 
কেমতে বসিব লোক এই বৃন্দাবনে ॥ 
এথা হতে কালিনাগ অন্ত ঠাঞি যাউক। 
বৃন্দাবনের লোক সুখে পানি খাউক ॥ 
এতেক চিস্তিয়া হরি চারি দিকে চাই। 
আচন্বিতে কদঘ্ব-তরু দেখিল তথাই ॥ 
ইহার বসতির যোগ. এই স্থান নয়। 
লাফ দিয়া গোবিন্বাই কদম্বে চড়য় ॥ 
দৃঢ় পরিকর বান্ধি মধ্য-হুদে পড়ি। 
মনুষ্য গন্ধ পাইয়া সর্বব নাগ বেড়ি ॥ 
সাপের উপরে পড়ি দেব গদাধরে। 
জলক্রীড়া করিতে গেলা হুদের ভিতরে ॥ 
বেড়িলেক নাগ সব মানুষের শব্দ শুনি । 


সেই নাগে চাপি ধরি বৈসে দেব চক্রপাণি ॥ 


ক্রোধে আসিল স্বগণে লইল কামড়ে । 


যেই নাগ কামড়ায় তার দন্ত ভাঙ্গি পড়ে ॥ 


ভাঙ্গিল দশন, সর্প পালাইল ডরে। 


ধাইয়। গিয়া কালি নাগে করিল গোচরে ॥ 


শুন শুন নাগরাজ, কি অদ্ভুত কথা। 
এক গোটা নর আসি করিল অবস্থা ॥ 
তাহা সনে আমরা বিস্তর কৈল রণ 
ভাঙ্গিল মস্তক, কার পড়িল দশন ॥ 
লঙ্ঘিল তোমার পুরী পাইল তরাসে | 
পলাইয়া সবে আইলাম তোমার পাশে ॥ 
প্রাণ রাখ, প্রাণ রাখ, শুন নাগরাজ। 
২, 





এক গোটা শিশু আসি করিল অকাজ ॥ 
হেনক অদ্ভুত নাহি শুনি ত্ৰিভুবনে। 

মনুষ্য হইয়া করে নাগের অপমানে ॥ 
শুনিয়া ধাইল কালি নাগের <চনে। 
বেড়িয়া কামড় খায় শিশুর মৰ্ম্মস্থানে ॥ 
কালিদহে ঝাপ দিল কানাঞ্ীঃ দেখিয়া | 
গোয়ালা ছাওয়াল নন্দমঘোষে জানাইল গিয়া ॥ 
শুন শুন যশোদা-নন্দ গোয়াল । 

কালিদহে ঝাপ দিল বালক গোপাল ॥ 


ভ্রীনন্দ-যশোদার নিকট শৌ।কুল-বালকগণের 
শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী বর্ণন 


(মারাঠী রাগ ) 


কি কর, কি কর, নন্দ, যশোদা-রোহিণী। 
কি করহ গোয়ালা সব শুনহ কাহিনী ॥ 
বাছুর রাখিতে গেলা যমুনার কুলে। 
তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পিল তার জলে ॥ 
বিষ-জল খাইয়া মৈল সকল ছাওয়াল। 
সবাকারে জীয়াইল সুন্দরগোপাল ॥ 
জীয়াইয়া দিল ঝাঁপ কালির উপরে। 
বেড়িয়া খাইল সাপ, কৃষ্ণ তথা মরে ॥ 
নির্ঘাত-শব্দ হইল রক্ত-বরিষণ। ্‌ 
উ্ধাপাত হইল তথা অনিষ্ট লক্ষণ ॥ 
ভূমিকম্প হইল তথা ঘোর দরশন। 
নিশ্চয় জানিল সবে কৃষ্ণের মরণ ॥ 
ধাইয়া যায় যশোদা বুকে কর হানি। 
কান্দিতে কান্দিতে তার সঙ্গে চলিল! রোহিণী ॥ 
ধাইঃ| যায় নন্দঘোষ আউদড় চুলে। 
্্ীপুরুষ ধাইল সব যত আছিল গোকুলে ॥ 
যমুনার তীরে গিয়া না দেখি কীনাঞ্ী । 
ভূমে পড়ি ষশোদা কান্দেন তথাই ॥ 





সহি 2০ 


| 





২৬ শ্রীশ্রী কৃষ্ণবিজয় 


শ্রীবশোদী প্রভৃতির রোদন 
(ধাঁনসী রাগ) 
এ পাপ যমুনা-জলে, দুঃসহ কালির কুলে, 
কেমতে সহ বিষজাল। 
ছু'কুলে যতেক বৈসে, মইল নাগের শ্বাসে, 
উঠ পুত্র, এ বাল গোপাল ॥ 
কালির উপর দিয়া, না যায় পক্ষী উড়িয়া, 
চন্দ্র সূর্য্য না করে গমন । 
কাহার তো বোলে আসি, ঝাঁপ দিলে নন্দে ছুষি, 
উঠ পুত্র কমললোচন ॥ 
ভাই বলভদ্ৰ হের, সঙ্গের বালক তোর, 
দেখ যত গোকুলের জন। 
হের পুত্র ! শিঙ্গী নড়িঃ পরিধান কর খড়ি, 
লইয়া কর ঘরকে গমন ॥ 
হের, দেখ দেব যত, বাপ-মাও বন্ধুশত, 
গোকুলে যতেক বসয়। 
তুমি সবাকার প্রাণ, বিপদের পরিত্রাণ, 
তুমি জীলে সকল জীয়য় ॥ 
না যাইব কেহ ঘর, শুন, পুত্র দামোদর, 
প্রাণ দিব কালির উপরে । 
কি করিব ধন-জন, না যাইব বৃন্দাবন, 
শুন্য আজি গোকুল-নগরে ॥ 
আকাশে .ছুপুর বেলা, উঠ, পুত্র নন্দ-বালা, 
স্তন পিয়া বৈস মায়ের কোলে। 
তোমা যবে না দেখিব, দশদিক শুন্য হব, 
আইসহ পুত্র মায়ের কোলে ॥ 
পুতনা আইল যবে? না মরিলা পুত্র, তবে, 
না মরিলে শকট-উপর। 
তৃণাবর্ত মহাস্থুরে, যবে নিল আকাশেরে, 
তাহাতে না মরিলা, দামোদর | 
বৎসক মারিলে গোঠে,  সান্ধাইলে বক পেটে, 
__ ওষ্ঠ চিরি লইলে পরাণি। 


রি 


২২ -২২২------ শা 


যেবা দুষ্ট অঘাশ্ররে, দেব কাপে যার ডরে, 
তার প্রাণ লইলে, চক্রপাণি ॥ 

মারিলে ধেনুক বনে, তাল খাইলে ছুই জনে, 
গোকুল বালক সব যাইয়া । 

সাত বৎসরে তোরে, ভালমতে নাহি পুরে, 
প্রাণ দিলে কালিতে আসিয়া ॥ 

এতেক-বিলাপ বাণী, কান্দে যশোদা-রোহিণী, 
পৃথিবীতে গড়াগড়ি বুলে। 

নন্দ কান্দে উভরায়, সকল গোয়ালা ধায়, 
আজি মৈল সকলে গোকুলে ॥ 

বৃন্দাবনে যতেক বৈসে, সকল স্ত্রী-পুরুষে; 
যমুনাতে দিয়! রড়ারড়ি। 

না দেখিয়া গোবিন্দাই, সবে কালিদহে চাই, 
কান্দে সবে দিয়া গড়াগড়ি ॥ 

তুমি সে সবার প্রাণ, ইথে কিছু নাহি আন, 
কে আর রাখিব আমা-সবায় ? 

আজি হৈতে শুন্য হৈল, সকল গোকুল মৈল, 
মৈল তোমার বাপ-মায় ॥ 

‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরিয়া, সবে ভূমে লোটাইয়া, 
কান্দে সবে গোবিন্দ চাহিয়া। 

নাহি কান্দে বলভদ্ৰ, যে জানে কৃষ্ণের তত্ব, 
ধীরে ধীরে বলিল কিছু গিয়] ॥ 

তুমি দেব নারায়ণ, সৃষ্টি-স্থিতির কারণ, 
তুমি দেব সংসারের সার । 

ব্রহ্মার স্বতি-বচনে, ভূমিভার-হরণে, 
গোকুলেতে কৈলে অবতার ॥ 

গোকুলের যত জন, তুমি তার প্রাণধন। 
তোমা বিনা মরিব এখন । 

আমার বচন শুনি, মায়া ছাড়, চক্ৰপাণি 
কালিনাগে কর বিমোচন ॥ 

ভায়ের বচন রাখি, মায়ের ক্রন্দন দেখি, 
হাপিয়া ত’ দেব শ্রীহরি | | 


) 
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কালিদহের ভিতরে, উঠিয়া ত’ গদাধরে, 


=. কালির মস্তকে নৃত্য করি ॥ 

বিশ্বন্তর-মূ্তি হয়, কালিনাগে প্রাণ যায়, 
মোহ গেল সর্গঅধিকারী | 

দেখিয়া ত্রাস পাইল, কালিনাগের স্ত্রী আইল, 
স্তুতি করে ষোড়হাত করি ॥ 

হরির চরণে মনে, গুণরাজ খাঁন ভণে, 
কৃষ্ণজয় শুন, সর্বজনে । 

কলিকালে সর্ব্বতন্, নাহি আর কোন মন্ত্র, 

‘হরি হরি" কেবল স্মরণে ॥ 


কালিনাগের স্ত্রীর স্তব 
(ধানসী-রাঁগ ) 


তুমি দেব নারায়ণ জগত-অধিকারী | 
স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি অধিকারী ॥ 
তুমি দেব নিরঞ্জন, সবার কারণ । 

তুমি দেব, তুমি নর; পশু-পক্ষিগণ ॥ 
সকল স্থজিলে তুমি জগত-সংসারে | 

তুমি প্রাণ নিলে, প্রাণ কেবা দিতে পারে ॥ 
তুমি ত’ স্থঞ্জিলে মোরে খলরূপ করি। 
ভাল-মন্দ-জ্ঞান নাই পাইলে সংহারি ॥ 
ব্রত-উপবামে কত কৈল আরাধন | 
তে-কারণ পাইল কালি তোমার চরণ ॥ 
কোটি কোটি জন্ম যদি তপ করি মরি! 
তবু ত’ তোমার মায়! বুঝিতে ন| পারি ॥ 
কত কত জন্ম লক্ষ্মী তপ যে করিল। 

তার ফলে তোমার পাদপদ্ধ পরশিল ॥ 
হেন পাদপদ্ম কালির মস্তক-উপরি | 
কালির কতেক ভাগ্য, বলিতে না পারি ॥ 
ভাল হৈল নাগ-জন্ম হৈল মহীতলে | 

ভাল হৈল ঘর কৈল যমুনার জলে ॥ 


আজি স্ু-প্রভাত হইল কালির দিনমণি । 
মস্তকে পাদপদ্ম দিলেন চক্রপাণি ॥ 
এত বলি নাগিনী যুড়ি ছুই কর। Ee 
স্বামী-দান দেহ মোরে ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥ 

নাগিনীর করুণা শুনি দয়া উপজিল । 

কালির মাথার পাদপদ্ম ঘুচাইল ॥ ্‌ 
তবে কালি-নাগ কিছু লজ্জিত হইয়া ৃ 
করযোড়ে স্তুতি করে গোবিন্দ দেখিয়া ॥ রর 
খল-জন্ম করি মোরে স্থজিলে শ্রীহরি | 4 
আপন স্বভাব আমি পাসরিতে নারি ॥ ৃ 
জাতি-ধৰ্ম্ম-দোষ কৈল, ক্ষমা কর মোরে। 
কি করিব আজ্ঞা কর দেব-গদাধরে ॥ 
এতেক শুনিয়! তবে দেব বনমালী | 
যমুনা ছাড়িয়া যাহ ঝট, নাগ কালি ॥ 
যেই জন জল পিয়ে, মরয়ে তখন |. 
তোমার বিশ্রামে কার না রহে জীবন ॥ 











নাগের নিবেদন 

শুনিয়া কৃষ্ণের বোল কালি এক মনে। - 

অবধান কর গোসাঞা করে| নিবেদনে ॥ 
তোমার বচন নাড়ে কাহার পরাণে। 
আপন বৃত্তান্ত কহি তোমার! 
গরুড় সহিতে খাদ, বিদিত 
যথা নাগ পায়, তথা খায় ত 
হেনমতে নাগগণ সব লগ 


তবে পরম-মিত্র 
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| আচস্বিতে মনে মোর পড়িল তখন । 
যমুনার হুদে গেলে গরুড়ের মরণ ॥ 
পূর্বের সৌভরি-ঝষি তপস্বী বিশাল । 

. এই হুদে তপ তিহেঁ কৈল চিরকাল ॥ 
এক গোটা মস্ত চরে নিজ শিশু লইয়]। 
গিলিলেক মৎস-গোট! হৃদে সান্ধাইয়া ৷ 
দেখিয়! করুণ-চিত্তে সেই তপোধন । 
ক্রোধে মুনি শাপ তবে দিল ততক্ষণ ॥ 
যেই পক্ষী আসিবে এথা মতস্ত খাইবারে। 
জল পরশিলে সেই ছাড়িবে শরীরে ॥ 


(বসন্ত রাগ ) 
ft ন! জানিয়! যেই পক্ষী আসে এই জলে। 

















Ee. প্রাণ ছাড়ে পক্ষী সব জল পরশিলে ॥ 

| তে-কারণে কোন পক্ষী এথা নাহি আসি। 
পরম হরিষে আমি যমুনাতে বসি ॥ 

আর কেহ নাহি জানে এ-সব উত্তর । 
জানিয়! এথাকে আমি আইলাম সত্তর ॥ 
পলাইয়া আসিতে গরুড় আমারে দেখিল। 
আমারে খাইতে গরুড় পাছু খেদ! দিল ॥ 
সর পলাইয়া এথা আমি A রড়ে। 


ছাড়িয়া যমুনা কালি আর ঠাঞি বসি। 
নানা য়ে ভূষিত হৈয়া গোবিন্দাই আসি ॥ 
উঠিয়া সন্ত্রমে সবে দেখে চক্রপাণি। 

মরা শরীরে যেন পাইল পরাণি ॥ 

বাইয়া আসি কোলে কৈল যশোদা-নুন্দরী । 
নন্দ-আদ্ি গোপ নাচে উভ বাহু করি॥ 
কালিয়-দমন-কথ। শুনে যেই জনে । 

সর্প হৈতে মৃত্যু তার না হয় ভুবনে ॥ 
কৃষ্ণ কথা শুনিলে তিন লোকে তরি। 
গুণরাজ খান বলে বন্দিয়! শ্রীহরি ॥ 


কালিয়-নাগের প্রস্থান 
(মন্লাব্র-বাগ ) 


সপুত্র-বান্ধবে কালি-নাগ চলিল। 
দেখিয়া গোকুলবাসী ত্রাস উপজিল ॥ 
স্বরূপে মানুষ নহে দেব গদাধরে। 
শিশুরূপে যেই করে, নারে সুরেশ্বরে ॥ 


কুলে থাকি বিষ জ্বালা সহিতে না পারি। : 


পাদপদ্র-চিহ্ন দিয়া পাঠাইল শ্রীহরি ॥ 
মহা-মহা সর্প সব উঠিয়া চলিল। 
গহন কানন, গিরি সবে প্রবেশিল ॥ 


কোটি কোটি সর্প যায়, নাহি দিশ-পাশ | 


মানুষের দায় নাহি, দেবতা তরাস ॥ 
যশোদা-রোহিণীর চিত্তে দয়া উপজিল। 
পুজ পুজ্র_বলি ছুহে কান্দিতে লাগিল ॥ 


মায়া ত’ পাতিয়া তবে দেব গদাধরে। 


যশোদা-রোহিণীর কোলে পুত্র-ভাব কঃ 





শ্রীশ্রীকষ্ণচবিজয় ২৯ 


ফল-মূল, দধি-ছুগ্ধ যে-কিছু খাইয়া। 
শুতিলা সকল লোক যমুনা কুল পাইয়া ॥ 
নিদ্রা যায় সকল লোক অচেতন হইল। 
দাবাগ্নি আসিয়া তবে সবারে বেড়িল ॥ 
উজোষ্ঠ মাসে দাবাগ্রি বনে উপজিল৷ 
পুঁড়িয়া সকল বন যমুনা-হুদ পাইল ॥ 
শুনিয়া অগ্নির শব্দ সকল ছাওয়।'ল। 
ত্রাসে উঠি রোল সবে করিল বিশাল ॥ 
ওহে রাম ! ওহে কৃষ্ণ ! করহ উপায়। 
অগ্নি পড়িয়া মারে তোমার বাপ-মায় ॥ 

সবে ত’ বসিয়া আছে, তুমি সে জীবন । 
দাবাগ্নি পোড়াইয়া মারে, রাখ নারায়ণ ॥ 
তুমি ত’ সবার প্রাণ, যে এথা বসয়। 
তোমার সাক্ষাতে মোদের প্রাণ লৈয়া যায় ॥ 
এতেক কাকুতি কৃষ্ণ সবাকার শুনি । 

বিশ্বরূপ হৈয়া৷ অগ্নি পিল চক্রপাণি॥ 

খণ্ডিল সবার ত্রাস, প্রভাত হইল । 
আনন্দে গোয়াল! সব ঘরকে চলিল ॥ 
কৃষ্ণ-কথা বই কা’র অন্ত নাহি মনে। 
গোবিন্দ-বিজয় গুণরাজ খান ভণে ॥ 





প্রলম্ব-বধ 
( গোঁড়ীয়-মল্লার-রাঁগ ) 

কালিয়দমন কথা কংসে ত’ শুনিল। 
কেমন প্রকারে কৃষ্ণ দাবাগ্নি ভক্ষিল ৷ 
শুনিয়া যুচ্ছিত হৈল কংস বৃপবর। 
প্রলম্ব অস্থরে রাজা ডাকিল সৃত্বর॥ 
শুনহ প্রলম্ব ভাই, বলিহে তোমারে। 
বড় শত্ত হৈল মোর গোকুল-নগরে ॥ 
মায়াপাতি মার গিয়া রাম-দামোদরে | 
শুনিয়া প্রলম্ববীর যায় ত’ স্বরে ॥ 





























শিশুভাব দেখি তারে না করিহ হেলা । 

মার গিয়া ছুই ভাই পাতিয়া নানা ছলা ॥ 
রাজার আদেশে অন্তর মায়ারপ ধরি । 
বৃন্দাবনে গহে শিয়া মানুষ-রূপ ধরি ॥ 
রজনী প্রভাত হৈল উঠিলা গোপাল |. 
ভাকিয়।৷ আনিল যত গোকুল ছাওয়াল ॥ 

বড় রৌদ্র লাগে গায় জ্যৈষ্ঠের তপনে | 
জলক্রীড়| করি গিয়া সবে বৃন্দাবনে ॥ 

করিয়া মোহন বেশ শিঙ্গা বাজাইয়া! 
নড়িল! ছাওয়াল সব বৎস চালাইয়। ॥ 
প্রথম-বয়স কৃষ্ণ সপ্তম বৎসর । 
ভুবন-মোহন রূপ ধরে গদাধর ॥ 

ঘুচিল নিদাঘ-তাপ বৃন্বাবন-গুণে। 

বসন্ত মানিয়া বসি সব শিশুগণে ॥ 
হেনকালে তার পাশে বসিল অন্ুরে। 
শিশুরূপে সান্ধাইল শিশুর ভিতরে ॥ 
অসুরের মায়া তবে গোবিন্দ বুঝিল | 
অন্তর মারিতে কৃষ্ণ উপায় স্থজিল ॥ 
আইস আইস, ওরে ভাই, ভাণ্ডিরবন যাব। 
সব ছাওয়াল গিয়া ভাণ্ডিরবনে খেলাইৰ ॥ . 
যে জন জিনিব, তারে কান্ধেতে কিয়া. : 
বহিয়া ভাণ্ডিরবৰে বেড়িব 
ক্রীড়া করে গোবি ও সব 





৩০ 


মথুরার মুখে অসুর বলাই লৈয়া যায়। 


দেখিয়া ত’ গোবিন্দাই পাছুয়ান গোড়ায় ॥ 


শুন শুন, বলদেব হেলা কেন কর। 
আপনার মূত্তি ধরি অস্রা সংহার ॥ 
কৃষ্ণের কথা শুনি বলাই দৃঢ় মুষ্টি করি। 
দুই পায় দিয়া তার গলা চাপি ধরি ॥ 
মুষ্টি মারিল তার মস্তক উপরে! 
সান্ধাইল মুণ্-গোটা স্বন্ধের ভিতরে ॥ 
ধড়-ফড় করে তার সকল শরীর । 
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে বল মহাবীর ॥ 
পড়িয়া মরিল তবে প্রলম্ব-অস্ত্ুর | 
দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করিল প্রচুর ॥ 
হরিষে ত’ ছুই ভাই সব শিশু লইয়া । 
ঘরকে চলিল! সবে বাছ! চালাইয়া ॥ 
প্রলম্ব মরণ শুনি কংস-বুপবর | 
সিংহাসন হৈতে পড়ে ভূমির উপর ॥ 
বলদেব-বিজয় নর, শুনি এক মনে। 
কৃষ্ণের বিজয় গুণরাজ খাঁন ভণে ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহীর 
( বরাঁড়ী-রাঁগ ) 


প্রলম্বের বধ গোঠে হৈল যেন মতে। 
শুনিয়া অদ্ভুত লাগে সবাঁকার চিতে ॥ 
শুভক্ষণে উপজল কানাঞ্টা-বলাই । 
যাহার প্রসাদে সব সঙ্কট এড়াই ৷ 
ভক্ষ্য দ্ৰব্য খাইয়া কৃষ্ণ রঙ্জনী বঞ্চিল। 
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ গোঠেতে চলিল ॥ 


সকল গোয়াল! ছাঁওয়াল সঙ্গে ত করিয়া । 


নড়িলা গোঠেরে কৃষ্ণ বাছা! চালাইয়] ॥ 


যমুনার তীরে বাছ! (বৎস) সুখে তৃণ খায়। 


রৌ্রে গীড়িত হৈয়| রহে তরু-ছায়॥ 


শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণবিজয় 





হেনবেলা আচম্বিতে বন পুড়ি আইসে ৷ 
পলাইতে নারে শিশু, পড়িলা তরাসে ॥ 
শুন শুন, রাম-কৃষ্ণ আমার বচন। 
গ্রাসিতে আইসে অগ্নি, কর বিমোচন ॥ 
তুমি গোপের ঠাকুর তোমার স্মরণ । 


তোমা-বিদ্ভমাঁনে কেন আমা-সবার মরণ ॥ 


একবার যদ্যপি লোক তোমার নাম লয়। 
তবে জন্ম পুনরপি পৃথিবীতে না লয় ॥ 
ইহাতে তোমার আমি সঙ্গের সঙ্গতি । 
কি করিতে পারে মোর অগ্নির শকতি ॥ 
ছাওয়ালের কথা শুনি হাসে চক্রপাণি। 
আখির নিমেষে কৃষ্ণ পিল ত’ আগুনি ॥ 
দেখিল বালক, অগ্নি পিল নারায়ণ। 
উভ-বাহু করি নাচে সব শিশুগণ ॥ 
তবে নারায়ণ সব শিশুগণ লইয়]। 
কৌতুকে ভ্রময় বনে আনন্দিত হইয়া ॥ 
জলজন্ত, স্থলজন্ত সুন্দররূপ ধরে। 
বৈষ্ণব শরীর যেন সেবিয়া হরিরে ॥ 
বরিষার ধারা পাইয়া গিরি স্সিগ্ধ হইল। 
হরি সেখিলোক সব চৈতন্ত পাইল ॥ 
ছুই দিকে বন বাড়ি, পথ আচ্ছাদিল। 
বেদ না জানিয়া যেন দ্বিজ নষ্ট হইল ॥ 
মেঘের শবদে যেন বিজুলি আছয়ে। 
নির্ধন পুরুষ যেন কামিনী না পায়ে ॥ 
মেঘের শবেতে যেন ময়ূর নৃত্য করে। 
বৈষ্ব-জন যেন বিষুঃ অনুচরে ॥ 
নানা রূপ ধরে গিরি বরিষাঁর জলে । 
কৌতুকে খেলায় কৃষ্ণ লৈয়া ছাওয়ালে ॥ 


- (ভৈরবী রাগ) ৮ 
মিষ্ট মন্থ, দধি নিয়া যমুনার তীরে। 
হাওয়ালের সঙ্গে ভুঞ্জে দেব দামোদরে ॥ 


১ amm a cai ee on 


শ্রীত্রীকৃষ্ণবিজয় 


হেনমতে গেল তবে বরিষা-সময়। 
হরষিত সর্বলোক, শরত-উদয় ॥ 
আকাশ নিৰ্ম্মল, পথ-পঙ্ক যে ঘুচিল। 
হরি সেবি মন যেন নির্মল হইল ॥. 
অগাধ-জলচর যেন না জানে টুটাপাণি। 
কুটুম্ব-পোষণে যেন দুঃখ নাহি জানি ॥ 
দৃঢ়করি আলি বান্ধি কৃষক রাখে পানি। 
গোবিন্দ সেবিয়া যোগী, যেন রাখয় পরাণি ॥ 
শরতের রোদ্র-তাপ চন্দ্রম৷ হরিল। 
গোবিন্দ-পরশে যেন যোগী তুষ্ট হইল ॥ 
শরতের পুষ্প ফুটে, সুগন্ধি বায়ু বহে। 
বন্দাবনে বংশী বায়ে নন্দের তনয়ে ॥ 
দেখি শুনি গোখিন্বাইর অদ্ভুত চরিত। 
শুনিয়া বংশীর নাদ যুবতী মোহিত ॥ 
মাথায় ময়ূুর-পুচ্ছ, কাণে পুষ্প-কড়ি। 
নর্তকের বেশ কৃষ্ণ পরি গীত-ধড়ি ॥ 
ব্রজবনিতা সব দেখি মোহ যায়। 
দেখিয়া সুন্দর কানু প্রাণ স্থির নয় ॥ 
মানুষ-শকতি রূপ বধণিতে না পারি । 
কতেক মোহন রূপ করয় মুরারি ॥ 


শ্ীব্রজগোগীগণের কাত্যায়নী পুজ! 
( পাহিড়া-রাগ ) 


শরত নিরস্ত হৈল, হিমের উদয়। 
ব্রজকন্যা-সব জলক্রীড়া করিতে চলয় ॥ 
যমুনার কুলে বন্ত্র-অলঙ্কার এড়ি। 
বিবস্তরে করিয়া স্নান পূজে দেবী চণ্ডী ॥ 
মৃত্তিকা-প্রতিম! করি দেই পুষ্প-পানি | 
বরমাগে স্বামী হউক দেব চক্রপাণি ॥ 
তোমার প্রসাদ দেবী, হউক্‌ আমারে |, 
স্বামী করি দেহ মোরে নন্দের কুমারে ॥ : 






















প্রতিদিন আসি সবে বমুনার-কুলে | 
গুজন্তি পার্ধ্বতী-দেবী স্মান করি' জলে ॥ 
একদিন বস্ত্র এড়ি সব কন্যাগণে | 
হরষিতে জলক্রীড়া করে একমনে ॥ 

ধীরে ধীরে গোবিন্বাই তথাকারে গিয়া । 
উঠিলা কদন্ব-গাছে সব বস্ত্র লইয়া ॥ 
কতন্ষণে জল হইতে উঠি কন্যাগণ | 
কুলে আসি না দেখিল বস্ত্র-আভরণ ॥ 
হরিয়া ত’ কেবা নিল বস্ত্র-অলঙ্কার | 
কেমনে যাইব ঘর, নাহি প্রতিকার ॥ 
এতদিন ক্রীড়া করি যমুনার জলে। 
এত পরমাদ কভু না হয় আমারে ॥ 
কংসরাজ ছুরবার, তবু চোর আছে। 
আচম্বিতে দেখি কানাঞ্রী কদন্বের গাছে ॥ 
আনন্দে বস্ত্র পরি, হাতে লৈয়া অলঙ্কার | 
গাছে থাকি বৈল তবে নন্দের কুমার ॥ 
কানাঞা দেখিয়া গোগী বলে রুষ্ট-বাণী। 
কেন হেন কর্ম্ম কর, নন্দের পো-খানি ॥ 
জলেতে থাকিয়া শীতে বড় দুঃখ পাই | 
বন্ত্র-অলঙ্কার দেহ, সবে ঘর যা: 

নহে ব!.গোহারি যাব কংস-: 
চোর-বাদে ধরি” যেন 
ইহা ত’ বুঝিয়া দেহ বস্তু 
পরিয়া হরিষে যাই ঘরে 
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শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণবিজয় 


কত বীর পাঠাইল কংস আম! মারিবারে। 
সবাই মারিয়া পাঠাই আমি যম-ঘরে ॥ 
আমাকে মাগহ যদি করিয়া ভকতি । 
আমার বচন শুন, সকল যুবতী ॥ 
বিবস্তে করহ স্বান যমুনার জলে। 
এই পাপে ব্রত তোমার হইব বিফলে ॥ 
যদি বা সফল ব্রত হইবে তোমার | 
কুলে উঠি বস্ত্র লহ করি নমস্কার ॥ 
কৃষ্ণের বচনে লাজে হেট মাথ! করি। 
কি করিব? -সব সখী অনুমান করি ॥ 
শীতে কম্পমান সবে জলে স্থির নহে। 
না শুনিলে কৃষ্ণের কথ প্রাণ নাহি রহে ॥ 
ত্ৰাসে শীতে নারীগণ অভিমান করি। 
উঠিল| ত’ নারীগণ লজ্জা পরিহরি ॥ 
দক্ষিণ হস্তে স্ত্রী সব দু’ স্তন ধরিয়া। 
বাম হস্তে ভগ ঢাকি লজ্জিত হইয়| ॥ 
একত্র হইয়া তবে সব কন্যাগণ | 
ধীরে ধীরে বস্ত্র লইতে করিল গমন ॥ 
দেখিয়া ত’ হাসে কৃষ্ণ কান্ধে বস্ত্র লইয়া । 


ঝাট চলি আইস সবে, বস্ত্র লহ ত’ আসিয়া ॥ 


দৰ্প করি কত তোরা বলিলে আমারে । 


করযোড় করি বল, দোষ ক্ষমহ আমারে ॥ 


আর কোন মতে না দিব বস্ত্-আভরণ। 
নহে পুনরপি জলে যাও কন্ঠাগণ ॥ : 
কৃষ্ণের বচন দৃঢ় শুনিয়া যুবতী । 
যোড়হাতে সবে তবে করিল প্রণতি ॥ 
দেখিয়া সবার অঙ্গ হাসে গোবিন্দাই | 
পরম হরিষে হরি সবা-পানে চাই ॥ 
একে একে হাতে হাতে সবার বন্ত্র দিল। 
দেখিয়া সবার অঙ্গ আনন্দ পাইল ॥ 
বস্ত্-অলঙ্কার পাইয়া সব কন্যাগণ। 
আনন্দিত হইয়া সবে করিল গমন॥ 





কন্যাগণ চলি যায় হরষিত হৈয়া। 
কৃষ্ণের চরিত্র পথে কহিয়া কহিয়া ॥ 
কৃষ্ণ ছাড়ি গোপিকার আন নাহি মনে। 
গুণরাজ খান ভণে গোবিন্দ-চরণে ॥ 
যান্তিক বিপ্রগ্ণের নিকট অন্নভিক্ষা 
( রামকিরী-রগ ) 

বন্ত্রঅলঙ্কার দিয়া নন্দের গোপাল । 
নড়িলা ভাণ্ডির বনে, যথ। সব ছাওয়াল ॥ 
আর ছাওয়ালে তথ নানা ক্রীড়া করে। 
আগু হইয়া শিশু সব বলে দামোদরে ॥ 
শুন শগুন, রামকৃষ্ণ আমার বচন। 
ক্ষুধা বড় পাইলেক, করাহ ভোজন ॥ 
ছাওয়ালের বচন শুনি দেব শ্রীহরি ৷ 
কোথা গেলে পাব অন্ন, অনুমান করি ॥ 
যোগনিদ্রা মনে করি চিন্তিল গোপাল । 
যজ্ঞশালে অন্ন গিয়া আনহ ছাওয়াল ৷ 
আঙ্গিরস-নামে যজ্ঞ বিপ্র করে বনে। 
তথা অন্ন আন গিয়া, শুন শিশুগণে ॥ 
জানিয়! সকল তত্ব বৈল নারায়ণ। 
শ্রীদাম-গোপেরে বৈল, শুনহ বচন ॥ 
চল যাহ যজ্ঞ যথা করে বিপ্রগণ। 
যন্ঞস্থান যাহ, শুন আমার বচন ॥ 
আমার নাম করি অন্ন আনহ মাগিয়]। 
দিবেক প্রচুর অন্ন, ঝাট আন গিয়া ॥ 
কৃষ্ণের বচনে যায় কত শিশুগণ | 
যজ্ঞশালে যজ্ঞ যথা করয় ব্রাহ্মণ ॥ 
প্রণাম করিয়া কৈল যুড়ি ছুই কর। 
বোল ছুই চারি বলি শুন দ্বিজবর ॥ 
নন্দের নন্দন ছুই কানাই-বলাই। 
প্রণাম করিয়া পাঠাইল, তোমাদের ঠাঞি॥ 


ছুই ভাই বাছুর রাখেন যমুনার তীরে । 


ক্ষুধাযুক্ত হইয়াছেন তাহার শরীরে ॥ 





শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 


তোমার যজ্ঞের শব্দ দুই ভাই শুনিয়া । 
বলিলেন, অন্ন কিছু আনহ মাগিয়া ॥ 

এ বলিয়া আম] সবায় পাঠায় নারায়ণে। 
অন্ন দিলে লইয়া যাই শুনহ ব্ৰাহ্মণে ৷ 

না শুনিল দ্বিজবর তাহার বচন। 
সমাদরে নাহি সেবে গোবিন্-চরণ ॥ 

না শুনিল বচন কেহ, নাহি দিল ভাত । 
নেউটিয়া আইল শিশু যথ| জগন্নাথ ॥ 

না দিলেক ভাত দ্বিজ, কহিল কৃষ্ণের ঠাঞি। 
শুনিয়া হাসেন রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই ॥ 


ব্ৰাঙ্গাণ-পত্বীগণের নিকট অম্মভিক্ষা 
(মল্লার রাগ ) 


আমার বচন শিশু, না কর লজ্ঘন। 
আর বার যাহ শিশু, শুনহ বচন ॥ 
যেখানে রন্ধন করে বিপ্র-নারীগণ। 
তা সবারে কহ গিয়া আমার বচন ॥ 
নন্দের নন্দন রাম-কান্ু ছুই ভাই। 
অন্ন মাগি পাঠাইল তোম! সবার ঠাঞ্ডি ॥ 
ইহা বলি অন্ন মাগ মোর নাম করি। 
পাইবে প্রচুর অন্ন দিবেক বিপ্র-নারী ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল যায় আর বার । 
সত্বরে পাইল গিয়| যজ্ঞের দুয়ার ॥ 
ধীরে ধীরে গেলা যথা রান্ধয় ব্রাহ্মণী | 
নিভৃতে বলিল শুন সব ঠাকুরাণী ॥ 
রাম-কুষ্ণ ছুই ভাই বাছুর রাখিয়!। 
পাঠাইল তোমা সবার ঠাঞি অন্ন মাগিয়া ॥ 
দেহ ত’ বিশিষ্ট অন্ন শুন নারীগণ | 
খাইয়া তুষ্ট যেন হয়েন নারায়ন ॥ 


৫ 





অন্রস্থালী-হস্তে বিপ্রপতীগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন 


শুনিয়া শিশুর বোল দ্বিজের রমণী । 
আজি স্-প্রভাত কিবা পোহাল রজনী ॥ 
ভারাবতারণে রাম-কৃষ্ণ অবতার । 
মাগিয়া পাঠাইল অন্ন ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥ 
সফল হইল জন্ম শুন নারীগণ। 

অন্ন নিয়! দেখি গিয়া গোবিন্দ-চরণ ॥ 
বিবিধ প্রকারে অন্ন ব্যপ্ন লইয়া । 

হাতে থাল করি সব ত্রান্মণী চলিল! ॥ 
কোথা যাইস্‌, কোথা যাইস্‌ ডাকি উচ্চ রায় । 
ভাই-বন্ধু নিষেধে, নিষেধে বাপ-মায় ॥ 
শাশুড়ী, শ্বশুর, স্বামী সবে নিষেধিল। 
তাহা সবার বোল তারা কাণে না শুনিল ॥ 
উন্মত্ত-চিত্ত হইয়া সবে ত’ চলিল। 
সত্বরে ত’ গিয়া গোবিন্দ-চরণ দেখিল ॥. 
হাতে থালে অন্ন লৈয়া সত্ব দ্বিজ নারী । 
দাড়াইল গোবন্দ ঠাই দিয়! এক সারি ॥ 
এক ভাবে চিন্তে সবে গোবিন্দ-চরণ | 

তা সবারে তুষ্ট হইয়া বলিল নারায়ণ ॥ 
কেন হেন সাহস করিলে দ্বিজনারী । 
আপনি আইলে কেন যজ্ঞ পরিহরি? ॥ 

স্ত্রী হইয়া এতদূর করিলে গমন | 
ছাড়িবে তোমাকে স্বামী, যত বন্ধুজন ॥ 
গোবিন্ব-বচন শুনি সব নারীগণে | 
হাসিয়া বলিল তবে গোবিন্দ-চরণে ॥ 
কি করিব স্বামী, পুত্র, সব বন্ধুজন। 
তোমার স্মরণে ঘুচে সকল বন্ধন ॥ 

না লিহে স্বামী মোর সেই ভাল হইল । 
তোমার চরণপদ্ম দরশন পাইল ॥ 

তুমি স্বামী, তুমি পুত্র, তুমি বন্ধুজন। 
তুমি ইষ্ট, তুমি মিত্র, তুমি নারায়ণ ॥ 
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কি করিব ঘর-দ্বার সব মায়া-বন্ধ। 
তোম! বই সত্য নাহি, সব মায়! ধন্ধ ৷ 
তোমাকে জানয় সব এ ভব সংসারে। 
মহিমা বলিতে তোমার অনন্ত না পারে ॥ 
শিব, শুক, নারদ, প্রহ্নাদ দৈতা-শিশু । 
সনক, সনাতন, ঞ্ুব জানে কিছু ॥ 
ব্রন্মা-আদি মুনি যার অন্ত নাহি পায়। 
উদ্দেশে তার গুণ ভক্ত-সব গায় ॥ 
হেন নারায়ণ তুমি নর-রূপ ধরি? । 
বৃন্দাবনে ক্রীড়া কর আপনি শ্রীহরি ॥ 
কেমতে দেখিব তোমা চিন্তি মনে মনে! 
কত তপ-ফলে তোমা দেখিন্ু নয়নে ॥ 
কৃপা করি অন্ন মোরে মাগিলে নারায়ণে। 
তেঞ্ঞ সে দেখিনু মোরা তোমার চরণে ॥ 
সফল মানিল আজি আমার জীবন | 
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ ॥ 
দ্বিজনারীর বোল শুনি দেব গদাধর। 
সদয় হইয়া তারে দিলেন উত্তর ॥ 
স্ত্রী হইয়া কৈলা তুমি এমন সাহস । 
আসিতে এথাকে না শুনিলে অপযশ ॥ 
আমার বিষয় তোমার এত বড় আরতি । 
ঘর ছাড়ি অন্ন লইয়া আইল! শীন্রগতি ॥ 
না ছাড়িব কেহ তোমার মাতৃ, বন্ধু, পতি । 
আমার প্রসাদে তোমার হবে উত্তম গতি ॥ 


শ্রীপ্রীকৃষ্ণবিজয় 


আমার প্রসাদে স্মৃতি থাকিব তোমারে । 
ইহা বলি বিপ্র-নারী পাঠাইল ঘরে ॥ 
নড়িলা সকল নারী হরষিত হইয়া । 
ঘর গেল! সব নারী গোবিন্দে অন দিয় ॥ 


দ্বিজগণের অন্ুভাপ 

শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব, নারীর বচন। 
অভাগ্য করিয়া মানে আপন জীবন ॥ 
কেন তপ করিনু, কেন পড়িনু অক্ষরে । 
নারীর সমান বুদ্ধি নহিল শরীরে ॥ 
গোসাঞি মাগিল ভাত ইহা না শুনিল। 
গোবিন্দ-মায়াতে চিত্ত স্থির না হইল ॥ 
বিষাদ করিয়া দ্বিজ করে আত্ম ঘাই। 
কংস ভয়ে নাহি গেলা গোবিন্দের ঠাঞ্রি ॥ 
ইহা বলি বিপ্র সব আক্ষেপ-না করি । 
যজ্ঞ করি গেলা সবে যার যেই পুরী ॥ 
এথা সেই অন্ন লইয়! রাম-্দামোদরে | 
সব শিশু মিলি বসি যমুনার তীরে ॥ 
ভুঞ্জিয়া সকল অন্ন নড়িলা গোপালে। 
সব ছাওয়াল লৈয়া খেলে নন্দলালে ॥ 
কৃষ্ণের চরিত্র নর, শুন এক মনে। 
অন্তকালে যাবে নর, বৈকুঠ-তুবনে ॥ 
শ্রবণে অমৃত, দুঃখ শোক নাহি রহে। 
গুণরাজ খান ভণে গোবিন্দ-চরণে.॥ 





-___% 





শ্রীকৃষ্ণের নন্দাদি গোপগণকে গিরি গোবর্দনের পুজার্থ প্ররোচনা 


(কোড়া রাগ) 


হেন মতে কতকাল রাম-গোবিন্দাই | 
ইন্দ্রধজ্ঞ-সংবাদ হইল তথাই ॥ 
নন্দ-আদি গোপ যত একত্র হইয়া। 
করিব ইন্দ্রের পূজা উপহার লইয়া ॥ 
ঘোষণা ত’ দিল নন্দ সকল-নগরে | 
দধি দুগ্ধ মিষ্ট অন্ন লইয়া -সত্বরে ॥ 
নড়িলা যমুনা-কুলে ইন্দ্র পূজিবারে। 
ত!’ দেখিয়া হাপিয়া ত’ বলে গদাধরে ॥ 
কার পুজা কর বাপ; কহ না আমারে। 
কোথা যাহ সাজাইয়া, কাহা পুজিবারে ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ-আদি গোয়াল। 
কহিল সকল কথা শুনহ গোপাল ॥ 
গোপ জাতি আমি, চাহি গো-ধন পোষণে। 
ভালমতে ঘাস হইলে জীয়ে ত’ গোধনে ॥ 
বিনা বৃষ্টি ঘাস নহে, শুন গদাধর ৷ 
বৃষ্টির কারণ পুজি দেব পুরন্দর ॥ 
তার পূজ! 'করি আমি সকল সময়। 
তুষ্ট হৈয়া ইন্দ্ররাজ ভাল বরিষয় ॥ 
তে-কারণ পুজি ইন্দ্র যমুনার কুলে। 
তাহার প্রসাদে গরু থাকয় কুশলে ॥ 
কহিল সকল কথা, শুন দামোদরে | 
বসিয়া হরিষে দেখ, পুজি পুরন্দরে ॥ 
বাপের বচন শুনি, হাসে চক্রপাণি 1 
কোথাহ ন! শুনি ইন্দ্র বরিষয় পানি ॥ 
বিধাতা লিখিত কৰ্ম্ম সেই সে হইবে । 
কাহার শকতি উহার অধিক করিবে ॥ 
হেন বিপরীত কথা৷ তোমারে বুঝাইল। 
গোসাঞির নিবন্ধ তবে কেবা ঘুচাইল ॥ 


ছাওয়াল জ্ঞান যদি না কর আমারে 

বোল ছুই চারি আমি কহিয়ে তোমারে ॥ 
কোথাহ বৈসহ তুমি, কোথা পুরন্দরে | 
কেমতে খায় সে পূজা, কোথা হিত করে ॥ 
তোমারে বুঝাইল যেবা, তাহার নাহিক চেতন । 
যাহা হৈতে ভাল হয়, ন! জানে কোন জন ॥ 
গোয়ালা ত’ জাতি আমি অরণ্যে করি ঘর। 
আমার সহায় গোবদ্ধীন গিরিবর ॥ 
তাহার প্রসাদে গরু সুখে ঘাস খাইয়া । 
আপনার ইচ্ছা-এ, সুখে থাকে ত’ শুতিয়া ॥ 
যবে মন্দ করে গিরি সহস্র শিখরে । 

এক শৃঙ্গ ফেলিয়া চাপিয়া ত' মারে ॥ 
ইহা এড়ি পুজা কেন কর পুরন্দরে | 
পৰ্ব্বত মারিলে কি করিবে স্ুরেশ্বরে ॥ 

ভাল ভাল করি উঠে সকল গোয়াল ৷ 

ভাল কথা কহিলেক নন্দের ছাওয়াল ॥ 

চল চল নন্দমঘোষ যাই সেই ঠাঞি। 
পর্বত পুজিতে ভাল কহিল গোবিন্বাই ॥ 
একচিত্ত হইয়া যায় সব গোপজনে। 
ছাড়িল ইন্দ্রের পুজা কৃষ্ণের বচনে ॥ 
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, অন্ন উপহার লইয়]। 
কৃষ্ণের সহিত গিরি পুঁজিতে চলিল! ॥ 
পুজিল পর্বত গোপ হরষিত হইয়|। 
কৃষ্ণ, বলভদ্ৰ ছু'ভাই সহায় করিয়া ॥ 
তবে দেব দামোদর মনেতে গণিল। 
একমূত্তি গোপ সঙ্গে তথাই রহিল ॥ : 
আর এক মৃত্তি হইয়া পর্বত উপরে । 
যুত্তময় পর্বত দেখিল সংসারে ॥ 





৩৬ 


গোয়াল! লইয়' গেল যত উপহার ৷ 
দধি, দুগ্ধ, মিষ্ট, অন্ন যতেক প্রকার ॥ 
পর্ববতের রূপ হৈয়া কানাঞি ভক্ষিল। 
দেখিয়া গোয়ালা সব চমৎকার হইল ॥ 
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ ভাল বোল বৈল। 
হেনক অদ্ভুত আর কভু না দেখিল ॥ 
পর্বত হইয়া মানুষ রূপ হইল। 
এতকাল পুজি, ইন্দ্র কভু না দেখিল ॥ 
প্রত্যক্ষ হইয়! দ্রবা কভু না খাইল। 
দেখিয়া গোয়াল! সব ত্রাস উপজিল ॥ 
ভাল শুভ হইল এতকালে গোকুলে ৷ 
পর্চত পুজিতে বৈল নন্দের গোপালে ॥ 
মুত্তিমান হইয়া গিরি সকল ভক্ষিলে। 
এতকালে শুভ দিন হইল গোকুলে ॥ 
প্রদক্ষিন হইয়া গিরি সবে ঘরে যাই। 
হাসিতে হাসিতে ঘর গেলা ছুই ভাই ॥ 
নন্দের প্রতি ইন্দ্রের কোপ 
(পাহিড়া রাগ ) 
ভাঙ্গিল ইন্দ্রের পুজা কৃষ্ণের বচনে। 
শুনি পুরন্দর তবে ক্রোধ করে মনে ॥ 
হের) দেখ নন্দঘোষ কৃষ্ণ-পক্ষ হইয়া । 
ভাঙ্গিল আমার যজ্ঞ পর্ববত পূজিয়া ॥ 
খাইল সকল কৃষ্ণ যত উপহার | 
আমারে করিল হেলা নন্দের কুমার ॥ 
ভারাবতারণে কৈল গোকুলে অবতার । 
ভাঙ্গিল আমার পুজা করিয়া অহঙ্কার ॥ 
করিব গোকুল নাশ, করি অনুমান | 
কেমতে গোকুল রাখে নন্দের পুত্র কান ॥ 
অনেক করিয়া ক্রোধ দেব পুরন্দর ৷ 
যত মেঘ, জল, বায়ু ডাকিল সত্বর ॥ 
সমুদ্রের জল লইয়া সকল গোকুলে। 
বরিষণে পূর গিয়া না জানি জল-স্থলে ॥ 


শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 


আবর্ত, সম্বর্ত মেঘ, দ্রোণাদি, পুর । 
চৌষট্রি মেঘ লইয়া চলহ সত্বর ॥ 
উনপঞ্চাশ বায়ু দিল সংহতি তোমারে । 
বায়ু মেঘে আবরয় বৃন্দাবন-পুরে ॥ 
গ্রলয়কালের হেন বায়ু উপজিল। 
গোকুলের ঘর দ্বার সকল ভাঙ্গিল ॥ 
বায়ু-মেঘে, ধুলায় হইল অন্ধকার । 
দ্রিবা-রাত্রি নাহি তথা রবির প্রচার ॥ 
দেখিয়া নন্দঘোষ যত গোপজন। 
আকাশেতে এত কভু নহে বরিষণ ॥ 
মুষলধারায় বৃষ্টি বিস্তর হইল। 
নাহি দেখি জল-স্থল, সকলি পুরিল ॥ 
ভাপিয়া বুলয় গোকুলে যত বইসে। 
শীতে বাতে মরে লোক পাইয়া তরাসে ॥ 
বজ্রাঘাত ইন্দ্র যত মেঘেরে মারিল। 
বজের অগ্নিতে সব গোকুল পুড়িল ॥ 
কোপে ইন্দ্র বরিষয় গোকুল-নগরে | 
যজ্ঞ নাশ কৈল তারে কৃষ্ণের উত্তরে ॥ 
কেমনে পাইব রক্ষা চিন্তে মনে মনে । 
সকল গোকুল লইল কৃষ্ণের শরণে ॥ 
তোমার বচনে কৃষ্ণ, যজ্ঞ নাশ কৈল। 
তাহার কারণে ইন্দ্র এত ক্রোধ কৈল ॥ 
তেগ্রি বরিষয়ে ইন্দ্র লইয়া মেঘগণ। 
মজিল গোকুল আজি তাহার কারণ ॥ 
মজিল গোকুল আজি নাহিক উপায় । 
তুমি বিদ্যমানে এত পরমাদ হয় ॥ 
তুমি ত’ সবার নাথ গোকুল-অধিকারী | 
তোমার বচনে ইন্দ্রের যজ্ঞ নাশ করি ॥ 
কোপে ইন্দ্র বরিষয় মারিবার তরে। 
কেমতে পাইব রক্ষা বলহ আমারে ॥ 
হের, মরে গাভী সব শীতেতে কীপিয়া। 
বাছা কোলে করি আছে হেট মাথা হইয়া ॥ 





শ্রীশ্রী কৃষ্ণবিজয় 


অনেক মরিল গাভী বাত বরিষণে। 

নষ্ট হইল বৃন্দাবন তোমার কারণে 
সকল গোকুল কান্দে করি গণ্ডগোল। 
মাথায় হাতে, কান্দে নন্দ, করি মহারোল ॥ 
কি. করিল নন্দঘোষ ছাওয়ালের বচনে ৷ 
কোপে আসি ইন্দ্র করে সবার ম্রণে ॥ 
দেখিল প্রমাদ কৃষ্ণ গোকুল-নগরে । 

মনে মনে চিন্তেন তবে দেব গদাধরে ॥ 
বুদ্ধি নাহি, ইন্দ্র করে আমা-সনে বাদ । 

আজি পাঠাইব তারে দিয়া অবসাদ ॥ 


গোবর্ধন-ধারণ 


লাফ দিয়া গেলা যথা গোবদ্ধন গিরি । 
নখরে খনিয়া কৃষ্ণ পর্ব্বত-মাঝে ধরি ॥ 
ধরিয়া ত’ টান দিল দেব গদাধর। 
মূল হইতে উপাড়িল গোবদ্ধন গিরিবর ॥ 
ছায়া-হেন পর্বত রহিল তথাই। 
বাম-হস্ত তলে দিয়া তুলিল কানাই ॥ 
ডাক দিয়া বলে তবে দেব দামোদরে। 
না করিহ ভয় কিছু রাখিব সবাকারে ॥ 
গোকুলের যত আছে নর পশুগণ। 
পর্ববতের তলে আসি রহ সর্বজন ॥ 
পর্ববত পড়িবে গায় মনে না করিহ। 
নিশ্চিন্তে থাকহ সব মনে ভয় না করিহ ॥ 
গোয়ালা, গোধন গোকুলে যত বৈসে। 
থাকিল| পর্বত তলে পরম হরিষে ॥ 
নাহি দেখি মেঘ বায়ু, নাহি বরিষণ। 
নাহি শিলা বজ্ঞাঘাত বায়ুর গমন ॥ 
পর্বত উপরে ইন্দ্র হস্তীতে চড়িয়া। 
সাতদিন শিলা বৃষ্টি করেন আসিয়া ॥ 
পর্বতের গাছপালা যতেক আছিল। 
শিলা বজাঘাত হইতে সকলি ভাঙ্গিল ৷ 


বরিষয়ে পুরন্বর যুষল-ধারা করি। 
রাখিল গোকুল, কৃষ্ণ পর্বত হাতে ধরি ॥ 
সাতদিন বরিষয়ে গোকুল-নগরে ৷ 
পর্বতের তলে ইন্দ্র কি করিতে পারে ॥ 
অবসাদ পাইল তবে সব মেঘগণে। 
কান্দিতে কান্দিতে বলে ইন্দ্রের চরণে ॥ 
শুন শুন, ইন্্ররাজ, করি পরিহার । 
গোকুলে যতেক কৈল, কি কহিব আর ॥ 
সাতদিন শিলা-বৃষ্টি করিল গোকুলে। 
পর্ববত ধরিয়া পুরী রাখিল গোপালে॥ 
অনেক যতনে কিছু করিতে নারিল। 
মানুষ হইয়া হরি গোকুলে রাখিল ॥ 
ছাওয়াল হইয়। কৃষ্ণ হেন কৰ্ম্ম করে| 
বাম-হস্ত দিয়া পর্বত তুলিয়া ত’ ধরে ॥ 
কোন কর্ম করিতে নারিল বলিল তোমারে ৷ 


নাহি জল, নাহি বল, শুন পুরন্দরে ॥ 


এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গুণি মনে মনে। 
খণ্ডিল সকল কোপ হইল চেতনে ॥ 
ভারাবতারণে হৈল! দেব চক্রপাণি। 
বস্থদেব ঘরে জন্ম লভিল আপনি ॥ 
সংসারের সার গোসাঞি দেব গদাধরে। 
কি করিতে কিবা হৈল চিন্তে পুরন্দরে ॥ 
কৃষ্ণের মহত্ত দেখি সকল গোয়াল ৷ 
স্বরূপে মানুষ না হয়ে নন্দের ছাওয়াল ॥ 
সাত বৎসরের শিশু গ্রিরিবর ধরি। 
অবতার করয়ে আপনি শ্রীহরি ॥ 
মানুষের কম্ম নহে, শুন সব্ব-নর। 
চলি না গোয়ালা সব যার যেই ঘর ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের স্তৰ 


হেন কালে ইন্দ্র আসি কৃষণ-বরাবরে। 
প্রণাম করিয়া স্তুতি করিল বিস্তরে ॥ 














৩৮ ্রীশ্রীকৃষ্চবিজয় | 
তুমি দেব নারায়ণ সংসার-অধিকারী | বিষয়ে বিষয়ী হৈয়া তোমা পাসরিল ॥ র 
আমা হেন কোটি ইশ নিমেষে সংহারি ॥ বারেক ক্ষমহ দোষ, পড়ছ চরণে। | 
স্ৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ। আমাকে করহ কৃপা, দেব নারায়ণে॥ 
তোমার মায়াতে স্থির নহে কোন জন॥ ইন্দ্রের বচন শুনি দেব শ্রীহরি। | 
লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি তপ করি মরি। ক্ষমিল সকল দোষ, যাহ নিজ পুরী ॥ ৷ 
তবু ত তোমার মায়া বুঝিতে না পারি ॥ তবে পুরণ্দর শুদ্ধ গঙ্গাজল দিয়া। | 
ত্যজ কোপ, নারায়ণ পড়হু' চরণে। কৃষ্ণের অভিষেক করে সুরভির দুগ্ধ দিয়।॥ 
আমাকে করহ কৃপা দেব নারায়ণে ॥ কৃষ্ণে অভিষেক করি কইল পুরন্দর। ৃ 
ইন্দ্রের আখির জলে চরণ ভিজিল। আজি হৈতে নাম তোমার “গোবদ্ধন-ধর' ॥. 
চরণে পড়িয়া ইন্দ্র বিস্তর বন্দিল ॥ এতেক বলিয়া ইন্দ্র প্রদক্ষিণ করি। 
অবশ্য থাকয় পুত্র জননী উদরে। হরিষে চলিলা ইন্দ্র আপনার পুরী ॥ | 
চরণের ঘাও বাজে মায়ের শরীরে ॥ গোবদ্ধন-ধারণ-কথা কংসে ত’ শুনিল। | 
সেই অপরাধ যেন মায়ে নাহি লয়। যুচ্ছিত হইল রাজা, ভূমিতে পড়িল ॥ 
তেমত আমাকে গোসাঞি হউন সদয় ॥ লীলায়ে ত’ গোবদ্ধন ধরিল গোবিন্দ। 
সুরেশ্বর অভিমানে তোমা না চিনিল। গুণরাজ খাঁন বলে 'পীচালী-প্রবন্ধ ॥ 

7 
শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-প্রবেশ ও শ্রীনন্দান্বেষণ-লালা ৷ 
(কানড়া রাগ) 
পর্বত ধরিয়া হরি গোকুল রাখিল। ' _. ইহার উদ্দেশে প্রভু করিবে গমন। 
আপনি আসিয়া ইন্দ্র অভিষেক কৈল ॥ সবান্ধবে দেখিব আমি তাহার চরণ ॥ 









দেখিয়া গোয়ালা বলে মানুষ নহে কান। ই Et 
j র এই কথা সর্ববলোক গান ॥ কৃষ্ণেরে কহিল গিয়া দেখিল যেই জনে ॥: 
ঃ রি দেখিল যশোদা-রাণী অদ্ভুত কাহিনী । 
যমুনাতে নন্দঘোষে খাইল কুম্ভিরিণী ৷ 
টি RIN যখন ডুবাইল চিত 


ষশোদা শুনিল। 


খণ্ড-ব্রত কৈল ৷ 


শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 


ভূমে লোটাইয়! কান্দে যশোদা-মুন্দরী | 
যমুনায় মৈল নন্দ, শুনহ মুরারি ॥ 
বিধবা হইলাম মুঞি টুটিল গৌরব । 
কান্দয়ে যশোদা-রাণী করিয়া রৌরব ॥ 
তোমার বাপ গেল বাছা স্নান করিবারে। 
বাহুড়িয়া পুনরপি ন! আইল ঘরে ॥ 
অচেতন হইয়া কান্দে যশোদা-নুন্দরী । 
যমুনাতে মৈল নন্দ শুনহ শ্রীহরি ॥ 
সংসারের সার তুমি দেব চক্রপাণি। 
যমুনাতে তোমার বাপে খাইল কু্তিরিণী ॥ 
কেমনে উদ্ধার হব কহ না উপায়। 
মায়ের বোল শুনি কৃষ্ণ যমুনাতে ধায় ॥ 
কটি-তটে গীত-ধড়া টানিয়া পরিল। 
নন্দের উদ্দেশে কৃষ্ণ যমুনায় নামিল ॥ 
যমুনার জলেতে প্রবেশে গোসাঞি। 
সব হ্রদে উকটিল নন্দ কোথাও নাই ॥ 
না দেখিল নন্দঘোষে, না দেখিল কুম্তিরিণী। 
ক্ষণেক রহিয়৷ মনে চিন্তে চক্রপাণি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কণ-লোকে গমন 
(মল্লার-রাগ ) 
ধ্যান কর চিন্তি মনে দেব শ্রীহরি | 
ধরিয়া বরুণ-দূতে নিল তার পুরী ॥ 
সেই পথে জল-মধো করিল গমন 
বরুণের পুরী গেলা দেব নারায়ণ ॥ 
দেখিয়া বরুণ তবে শ্রীমধুস্থদন | 
পাছ্য-অর্ধ্য দরিয়া কৈল চরণ-বন্দন ৷ 
পাগ্ভ-অর্থ্য হাতে করি দাণ্ডাইল লোকপাল। 
এক মনে স্তুতি তারে করিল বিশাল ॥ 
ভারাবতারণে গোসাঞি আইলা গোকুলে। 
দেখিতে চরণপান্ম মোর বড় কুতুহলে ৷ 
কেমনে চরণ তোমার আইসে মোর পুরী। 
তে-কারণে নন্দঘোষ আমি কৈল চুরি ॥ 


৩৯ 





আর কোন মতে তোমার নহিব গমন 
লেহ ত’ আপন পিতা, শ্রীমধুন্থদন ॥ 


স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তুমি অধিকারী | 


মুক্তিদায়ক তুমি, দেব শ্রীহরি ॥ 

সফল হইল জন্ম দেখিন্ু চরণ । 

বাপ লইয়া ঘর গোসাঞ করহ: গমন ॥ 
এত বলি আনি দিল নানা উপহার । 
নানা মণি, নানা রত্ব দিল অলঙ্কার ॥ 
হরষিত নন্দমঘোষ সঙ্গে গদাধর | 

বরুণের পুরী হৈতে ছুঁহে আইলা ঘর ॥ 
মরি জীল! নন্দঘোষ শুনে ব্রজবাসী | 
নন্দকে দেখিতে সব গোয়ালা ত? আসি ॥ ' 
শুনিয়া সকল কথা৷ নন্দঘোষ মুখে। 
হরিষে গোপ সব নাচে নানা সুখে ॥ 
শুন শুন, নন্দঘোষ, যশোদা-রোহিণী | 
মানুষ-রূপে তোর ঘরে জন্মিলা চক্রপাণি ॥ 
হেন কর্ম নাহি পারে দেবের শকতি। 
দেবের অধিক কথা, শুন ব্রজপতি ॥ 
শুনিয়া গোপের বাক্য শ্রীনন্দ গোয়াল । 
মানুষ নহে কানাঞি আমার ছাওয়াল ॥ 
নারায়ণ অংশ গোসাঞী শিশুরপ ধরি। 
পৃথিবীর ভার হরি দুষ্ট দৈত্য মারি ॥ 
ইহা হইতে ভয় কিছু নহিব আমার । 


এ বোল বলিল মোরে গর্গ মুনিবর ॥ 1% 
মুনির বাক্য মিথ্যা নহে, পরতেক হইল। ডিস, 
কৃষ্ণের প্রসাদে কতেক্‌ সঙ্কট এড়াইল ॥ ই 
তবে পাঠাইয়া দিল কংস অনুচরে। নি 
সবারে মারিয়া কৃষ্ণ পাঠাইল যমপুরে ॥ 
দেবরাজ ইন্দ্র আসি বাযুবরিষণ কৈল। 


পর্বত ধরিয়া কৃষ্ণ গোকুল রাখিল ॥ 
কৃষ্ণ হৈতে ভয় নাই, শুন সৰ্ব্বজনে 
গুণরাজ খান ভণে গোবিন্ব-উবণে ॥ . 


উীল্ন্লল হদসপ-ব্শল 


(বিভীষা-রাঁগ ) 


কৃষ্ণের প্রসাদে গোপ বৈসে বুন্দাবনে | 
রোগ, শোক, ভয় কিছুই ন! জানে ॥ 
সব্ববক্ষণ সর্বজন গোবিন্দ পাইল। 
জন্ম-জন্ম-কৃত পাপ সব দূর হৈল॥ 
হেনকালে হৈল! কৃষ্ণ দ্বাদশ বৎসর | 
ভুবন-মোহন রূপ, অতি মনোহর ॥ 
পৃণিমার চন্দ্র জিনি বদনকমল। 

খঞ্জন জিনিয়া শোভে নয়ন-যুগল ॥ 
ময়ূরের পুচ্ছ শিরে, কুটিল কুন্তল ৷ 
হীরা-মণি-মাণিকা' শোভে, কর্ণের কুণ্ডল ॥ 
নানা বর্ণের পু্পমালা হৃদয় উপরে। 
সবর্ণ-অঙ্গুরী সাজে, বলয়! দুই করে ॥ 
পায়েতে নূপুর সাজে, মুকুট শোভে মাথে। 
বালকের সঙ্গে বৎস রাখে জগন্নাথে ॥ 
গীত-ধড়া-পরিধান দেব বনমালী। 

নূতন মেঘেতে যেন পড়িছে বিজলী ॥ 
লীলমবি-দর্পণ যেন মুখ নিরমাণ | 
তারমাঝে শোভে যেন বিন্দু-বিন্দু ঘাম ॥ 
দেখিয়া যুবতী সব, স্থির নহে মন। 
কামেতে গীড়িত গোগী, চিন্তে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
মদনে দগধ চিত্ত যুবতী-সমাজ | 

্বামীরে ছাড়িয়া ভয় খণ্ডিলেক লাজ ॥ 
রাত্রি দিনে যুবতী গোবিন্দে হৈল মতি। 
গৃহকর্ম্ম ছাড়িলেক সকল যুবতী ॥ 

কোথা আছে গোবিন্দাই, যাব তার ঠাঞি। 
কোন্‌ প্রকারে তার দরশন পাই॥ 

হেন মতে গোবিন্দেরে চিন্তে গোগীগণ। : 
অন্তৰ্য্যামী গোসাঞাী জানিল তখন ॥ 
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জানিয়া ত’ গোবিন্দাই পাতি যোগমায়]। 
করিব ত’ রাস-ক্রীড়া বৃন্দাবনে গিয়া ॥ 
নড়িলা যমুনাতীরে সুন্দর-কানাঞি। 
নানা বৃক্ষ, পুষ্পলতা আছয় তথাই ॥ 
একচিত্তে শুন নর, সংসার-তারণ। 
গুণরাজ খান বলে গোবিন্দ-চরণ ॥ 
শ্রীবৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য 
(কোঁডা রাগ) 
তুলসী, মালতী, ঘৃথী, আমলক, কুন্দ তথি’ 
মরুবক, চাম্পা নাগেশ্বর | 
অডিলা, বকুল-মালী, 
গন্ধ, ঝিন্টি, কেতকী, কেশর ॥ 
অশোক, বাসক, কেয়া, . কিংশুক, রঙ্জিল চুয়া, 
শেফালিকা বৃক্ষের উপর। 
অপূৰ্ব্ব পাকড়ি, তাল, নারিকেল, তমাল, 
রামগুয়া দেখিতে সুন্দর ॥ 


শিমলি, পনস শত, - গুয়, জলপাই কত’ 
কামরার্জা, রক্ত-চন্দন | 
অৰ্জ্জুন, খেজুর, ক্ষীরী, বিকশিত বহু আরিঃ 


নবাড়ী, হেতালের বন ॥ 
নানা বর্ণের বৃক্ষ, পাতা, কোথাহ মাধবী লতা, 
নান পুষ্প, নাদ মনোহর | 
শারী-শুক নাদ পুরে, ময়ূর পেখম ধরে, 
নানা বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর ॥ 
[লন কুণ্জ গুপ্র-শতদলে, 
ক-চম্পক মনোহর । 


শিয়ালিতে শোভে সরোবর ॥ 


শালুক, কুমুদ জলে, 





মধুকর করে কেলি, ৷ 


উীল্ছ্েলেল ল্ান-লীলা 


( রামকেলি-রাঁগ ) 


নানা বর্ণে সম্পূর্ণ সেই বৃন্দাবন । 
গোপী লয়ে ক্রীড়া করিবারে হৈল মন ॥ 
শারদ-পুণিমা-শশী করিল উদয়ে। 
স্থগন্ধি-শীতল-বায়ু মনোহর বহে ॥ 
কোকিলের কলরব, ভ্রমর ঝঙ্কার। 
কুমুমিত দশদিকৃ, বসন্ত অবতার ॥ 
নব কিশলয়, বৃক্ষশোভে বৃন্দাবনে | 
অধিক বাড়িল দিঠি চন্দ্রের কিরণে॥ 
কাম অবতার হরি বংশীতে নাদ দিল। 
শুনিয়া গোকুল নারী মুচ্ছিত হইল ॥ 
জানিল গোবিন্দ বংশী বায় বুন্দাবনে। 
চলিল সকল নারী একচিত্ত মনে ॥ 
কেহ ত’ স্বামীর কোলে আছিল শুতিয়ে। 
কেহ উপকথা৷ কহে, বন্ধুজন লয়ে ॥ 
কেহ ত’ রন্ধন করে, কেহ করয়ে ভোজন। 
শিশু স্তন দেয় কেহ, শয্যায় শয়ন ॥ 
স্বামীকে অন্ন দেয় কেহ কেহ নারী। 
শাশুড়ীর সঙ্গে কেহ গৃহে কর্ম করি॥ 
স্বামী সঙ্গে রসে কেহ করয়ে সুবেশ ৷ 
কেহ কার মস্তকের আচড়য়ে কেশ ॥ 
অলক-তিলক. করে, নয়নে কাজল । 
কণ্ঠে হার পরে কেহ, শ্রবণে কুণগুল ॥ 
তাম্বুল খায় কেহ, সুবাসিত কর্গুর। 
মৃগমদ লেপে কেহ, কপালে সিন্দুর ॥ 
যেইজন যেমতে ছিল চলিল সত্বরে। 
বৃন্দাবনে বংশী বায় নন্দের কুমারে ॥ 
কাহারে যাইতে রাখে কার নিজপতি। 
অনেক যতনে রহে কৃষ্ণে দিয়ে মতি ॥ 


গোবিন্দে চিন্তিতে তার প্রাণ করিল গমন । 
মুক্তিপদ পাইলা সেই, খণ্ডিল বন্ধন ॥ 
আর সব নারীগণ কৃষ্ণ পাশে গিয়া । 
শ্রীকৃষে বেড়ি দাণ্ডাইল মণ্ডলী করিয়া ॥ 
চিত্রের পুতলি যেন চারিদিকে চায়। 
লঙ্ৰ ভয়ে কেহ তারা কিছু নাহি কয় ॥ 
কামেতে পীড়িত তৰে গোগী-সব হয়ে ৷ 
দাণ্ডাইল গোগী-সব কৃষ্ণকে বেড়িয়ে ॥ 
গোবিন্দ দেখিতে গোগী একদৃষ্ট হইল ৷ 
হাসি হাসি গোবিন্দাই তবে কিছু বৈল ॥ 
কেন আইলে গোগী-সব, এই বুন্দাবনে | 
না করিলে ভয় কিছু গহন-কাননে ॥ 
রাত্রিকালে ঘোরতর কানন-ভিতরে। 
শিবা-শত নাদ করে গহন-গ্তীরে ॥ 
স্বামী ছাড়ি নারী আইলা কেমন সাহসে । 
এত রাত্রে বৃন্বাবনে কাহার উদ্দেশে ॥ 
না কর সাহস, শুন আমার ব্চন। 
ঘরে ঘরে চাহি বুলে তোমার বন্ধুজন ॥ 
ঝাট ঘর যাহ, গোগী, না থাকিহ হেথা। 
উদ্দেশ ন পেয়ে স্বামী দুঃখ পাবে তথা ॥ 
স্বামী ছাড়ি কেহ নাহি রহে ত’ সংসারে । 
স্বামীর সেবা করিলে হয় নরক উদ্ধারে ॥ 
স্বামী ধর্ম, স্বামী স্বর্গ, স্বামী সে যুক্তি । 


স্বামী রুষ্ট হইলে হয় নরকে বসতি ॥ 


এড়িয়া ত’ স্বামী, পুত্র, ত্যজি বন্ধুজন। 
আমার ঠাঞি গোপ-বধূঃ আইলে কি কারণ 
বাট চল, গোপরধূ। আপন ভবন ॥ 
স্বামী সেবা! কর শিয়া, পুত্রের পালন ॥ 
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এতেক বচন যদি গোবিন্দ বলিল । 
(হট মাথা করি গোগী কান্দিতে লাগিল ॥ 
বুক বহি আখির জল পড়ে ভূমিতলে | 
বসন মলিন হৈল নয়নের জলে ॥ 
কি করিব, কি বলিব অনুমান করি। 
পদাঙ্কুলি ভূমে লিখি বলে ধীরি ধীরি ॥ 
কামে হত চিত্ত গোপী অনুমান গুণি। 
লাজ-সন্তাপ-মুখে, নাহি সরে. বাণী ॥ 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, করে নমস্কার ৷ 
কেন নিদয় হয়ে প্রভু, বল ব্যবহার ॥ 
ছাড়িয়। ত’ স্বামী-পুত্র, তাজি বন্ধুজন ৷ 
একভাবে চিন্তি, গোসাই তোমার চরণ ॥ 
কি করিব ঘর-দ্বারে, স্বামী বন্ধুজন। 
তোমায় দেখিতে প্রাণ যাউক এখন ॥ 
ছাঁড়ি যাউক স্বামী মে'র; তার নাহি কথ]। 
তোমার নিগ্রহ বচন মনে লাগে ব্যথা ॥ 
কি লাগি নিষ্ঠুর এত, বল চক্রুপাণি। 
তোমার চরণ চিন্তি ছাড়িব পরাণি ॥ 
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ । 
তুমি স্বামী, তুমি পুত্র, তুমি বন্ধুজন ॥ 
না যাইব ঘর সব, যত গোপ-নারী। 
অধর অমৃত দিয়] জীয়াও মুরারি ॥ 
নহে ত’ স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে । 
্ত্রীঘাতক যেন লোক বলয়ে তোমারে ॥ 
তবে সে ঘুচিবে, গোসাই আমাদের দুঃখ। 
একে ত’ কলঙ্কী হৈনু তাহাতে বিমুখ ৷ 


যত আশা চিন্তেতে করিনু তোমার ঠাঞি। 


ন! পূরালে আশা, শেষে বঞ্চিলে গোসাঞি ॥ 


কৃপা-নিধি হরি, কৃপা-না করিলে তুমি । 
ঘ্বণা কর পরিহর, কি বলিব আম ॥ 
কায়মনোবাক্যে আমি তোমাকে চিন্তিল । 


শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 


তথাপি তোমার চিত্তে দয়া না জন্মিল ॥ 
এতেক বিনতি যবে গোপীসব কৈল। 
সদয় হৃদয় কৃষ্ণ দয়] উপজিল ॥ 
কোটি কামদেব জিনি অতি মনোহর। 
গোগী মনোরথ পূর্ণ কৈল গদাধর ॥ 
চির পিপাসিনী যত চাতকিনীগণে। 
মেঘ দেখি তারা যেন আনন্দিত মনে ॥ 
চাতকীর প্রায় গোগী আসি বৃন্দাবনে । 
বাঞ্থাপূর্ণ কৈলে তার শ্যাম-নবঘনে ॥ 
বৃন্দাবনে গোপী-সনে ভরমে নারায়ণ । 
চন্দ্র বেড়িয়া যেন শোভে তারাগণ ॥ 
আচন্বিতে গোপী মধ্যে নাই নারায়ণ । 
এক নারী লয়ে কৃষ্ণ করিল গমন ॥ 
তার সঙ্গে ক্রীড়া করি যমুনার তীরে | 
সুগন্ধি কুম্ুম তুলে বুলে ধীরে বীরে ॥ 
বাম-হাতে তার কাধে দিয়া ত’ কানাই । 
নানা-রঙ্গে শঙ্গার সুখ করিল তথাই ॥ 
তবে. ত’ সুন্দরী মনে মান উপজিল৷ 
চলিতে না পারি আমি কৃষ্ণকে বলিল ॥ 
আমা-সনে আছে ইচ্ছা ক্রীড়া করিবারে ৷ 
কাধে করি লহ মোরে বলিনু তোমারে ॥ 
বসিলাঙ এই ঠাই, চলিতে না পারি। 
কতদুরে কাধে করি লহ ত" শ্রীহরি ॥ 
শুনিয়া গোপীর বোল মনে মনে হাসি। 
নেউটিয়া গদাধর তার পানে আসি ॥ 
চলিতে না পার যদি, গোয়ালার নারী | 
কাধে উঠ, বহি লব, ট্রৈলোকা সুন্দরী ॥ 
গোবিন্দের বাক্যে গোগী অনুমতি দিল। 
কাধে চড়িতে কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈল ॥ 
চারিদিকে চাহি কৃষ্ণ দেখিতে না পায় |. 
মুচ্ছিত হইয়া রাম] ভূমেতে লোটায় ॥ 


শ্রীপ্রীকৃষ্বিজয় 


_ জট িরউভারভাাা তিনি 


শ্রীরাধার বিলাপ 
( করুণা-্রীরাঁগ ) 

কেন দৈব বিধি মোর লিখিল কপালে ৷ 
কড়ছের রত্ব মুই হারান গোপালে ॥ 
কুবুদ্ধি লাগিল মোর, গোসাঞি বঞ্চিল। 
তে-কারণে মোর মনে মান উপজিল ॥ 
কু-বোল বাহির হৈল আমার বদনে। 
তে-কারণে তাজি গেল নন্দের নন্দনে ॥ 
হরি ! হরি! প্রাণ মোর কেন নাহি যায়। 
যথা গেলে গোবিন্দের দরশন. পায় ॥ 
কে নিল হরিয়ে মোর আক্তি গ্রাণনাথ | 
কান্দিতে কীন্দিতে বলে আইস জগন্নাথ ॥ 
সহজে অবলা আমরা বুদ্ধিতে পাতল। 
কি বলিতে কি বলিন্ু পাইন তার ফল ॥ 
এত বলি’ কাদে গোপী অচেতন হয়ে । 
শ্যামল-সুন্দর কৃষ্ণ হৃদয়ে ভাবিয়ে ॥ 
হেথা গোপীগণ মধে] নাহি গোবিন্দাই। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোগী চাহিয়া বেড়াই ॥ 
শুন শুন, লোকগণ হয়ে এক মনে | 
মালাধর বন্থ বলে গোবিন্ব-চরণে ॥ 


অন্যান্য গোপীগ্রণের বিরহোশ্মাদ 
(গৌড়ী-রাগ ) 

উন্মত্ত বাউলি গোগী আন নাহি মানে। 
কৃষ্ণকে চাহিয়া বুলে সব গোপীগণে ॥ 
গাছে গাছে চাহে গোপী, সব তরুতলে 
কৃষ্ণের উদ্দেশে যায় যমুনার কুলে ॥ 
কতদূরে তুলসীরে দেখি গোগীগণ। 
বেড়িয়া বসিল তবে' জিজ্ঞাস! কারণ ॥ 
গোবিন্দের প্রিয় তুমি ত্রি্গতে জানি। 
কোন্দিকে গেল কৃষ্ণ, শুন ঠাকুরাণী ॥ 


৪৩ 


না ভাণ্ডহ, সতা কহ; পড়হু' চরণে । 
সপত্বীক-ভাব কিছু না করিহ মনে ॥ 
অধর স্ুধায়ে বশ করেছ গোপালে। 
তে-কারণে ভ্রমর বুলয় দলে দলে ॥ 
মিথা! না বপিহ দেবী, তোমার দাসী হব | 
কোথ| গেলে গোবিন্দের দরশন পাব ॥ 
ইহা বলি আর ঠাঞি যায় সব সখী | 
জাতি-যৃথী-মালতী সম্মুখে তা*র! দেখি ॥ 
তুমি কি যাইতে দেখিলে গোবিন্দ মুরারি। 
তোমা অনুগত. বড় দেব শ্রীহরি ॥ 
আর কতদূরে দেখি মাধবের লতা। 
অ'ইস, বলি শুন, সখি, কৃষ্ণের বনিতা ॥ 
কোথাকারে গেলে দেখা পাইব কানাঞ্রিঃ। 
এত বলি বেড়ি তথা বসিল সবাই ॥ 
তথা নাহি চক্ৰপাণি দেখিয়া তরাস। 
না পাইয়া প্রাণনাথ ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ 
তবে কতদূর দেখি কদম্ব তরুৰর।' 
তোমার তলায় সদা থাকে গদাধর ॥ 
গলায় তোমার মাল', মাথার উপর পাখা। 
কালমেঘে চিকুর আকাশে হেন দেখা ॥ 
হেন প্রানণাথ কৃষ্ণ কোন্‌ দিকে গেল। 
অভাগিনী নারী আমরা গোসাঞি বঞ্চিল ॥ 
কেন উদ্দেশ না বল কদন্ব তরুবর |. 
বিরহ সন্তপে মোর পুড়ে কলেবর ॥ 
বিলাপ করিয়া বলে সকল যুবতী । 
আকাশের মুখ চাহি দেখে নিশীপতি ॥ 
কৃষ্ণমুখ জ্ঞান করি হরিষ অন্তরে | 
আমি ছাড়ি নারী লয়ে কৃষ্ণ ক্রীড়া করে ॥ 
চাহিতে জানিল, নহে কানাঞি-সুন্দর | 
তারাগণ মধ্যে শোভ করে শশধর ॥ 
কহ কহ নিশাপতি স্বরূপ উত্তর । 
আম! এড়ি কৌথা গেল দেব গদীধর ॥ 
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শুন, ওহে তারাগণ বলি এক চিত্তে। 
বিরহ-বেদন1 তুমি জান ভালমতে ॥ 
হেনমতে বৃন্দাবনে বুলে অচেতনে । 
একে একে জিজ্ঞাসিল সব তরুগণে ॥ 
কেহ না বলিল আমি দেখিল কানাঞি। 
কৃষ্ণক্রীড়া গোপীগণ রচিল তথায় ॥ 
 কুষ্ণ-বিরহে গোগী হইয়। আবেশ । 
কৃষ্ণ-ক্রীড়! রচে গোগী প্রকার-বিশেষ ॥ 
কেহ বা পূতন| হৈল, কেহ হৈল কান। 
গলা চাপি কেহ তার লইল পরাণ ॥ 
কৃষ্ণ হয়ে কেহ তার গলা; চাপি ধরে। 
বুকেতে বসিয়া কেহ তার প্রাণ হরে ॥ 
যশোদা লইয়া কেহ করে দধি-মন্থন। 
চোর হয়ে কেহ করে নবনী ভক্ষণ ॥ 
ধর ধর বলিয়া তারে বলে কোন জন। 
দামোদর হয়ে কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥ 
দধি চোরা বলি কেহ বাঁধে দিয়া দড়ি। 
যমলাজ্জুন হয়ে কেহ যায় গড়াগড়ি ॥ 
আর কোন জন তবে বৎস-রূপ হয়ে | 
কৃষ্ণ হয়ে কোন জন মারিল ধরিয়ে ॥ 
আর কোন জন তবে বকরূপ হৈল। 
কৃষ্ণ হয়ে কোন জন তারে বধ কৈল ॥ 
অঘান্থুর হইলেক কেহ, কেহ হৈল কান। 
অথান্থর মারি কেহ লইল পরাণ ॥ 
আর কোন জন তবে কালি নাগ হৈল। 
কৃষ্ণ হয়ে কোন জন তার মস্তকে উঠিল ॥ 
কৃষ্ণ হয়ে কেহ কালিয়ের মস্তক উপরি । 
কেহ আসি স্তরতি করে, হয়ে তার নারী ॥ 
ইন্দ্র হয়ে আসি কেহ বরিষণ কৈল। 
কেহ বলে বরিষণ সহিতে নারিল ॥ 
আর কোন জন তবে কৃষ্ণ-রূপ হৈল। 
ডাক দিয়া বলে, আমি পর্বত ধরিল ॥ 


ন! করিহ ভয় কেহ, আমি গদাধরে। 
বাত বরিষণে আমি রাখিব তোমারে ॥ 
রচিয়া কৃষ্ণের লীলা সকল রূপসী । 
কৃষ্ণলীলা রচিয়া যমুনা-কুলে আসি ॥ 
তবে কতদুরে এক নারীকে দেখিল। 
আমারে এড়িয়া গদাধর পলাইল ॥ 
হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! বলি করেন স্মরণ । 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি, করয়ে ক্রন্দন ॥ 
তবে সব গোপী গিয়ে তারে জিজ্ঞাসিল | 
গোবিন্দ কপট যত কহিতে লাগিল ॥ 
আমা লয়ে গোবিন্দাই এই বৃন্দাবনে ৷ 
করিল! যতেক ক্রীড়া, যত ছিল মনে ॥ 
তবে ত’ আশয় মনে মনে উপজিল। 
চলিতে না পারি আমি, তাহাকে বলিল ॥ 
তবে ত’ আমাকে কৃষ্ণ বলিল! বচন। 
আমার কান্ধেতে গোপী, কর আরোহণ ॥ 
তাহার বচনে আমি অনুমতি দিল। 
চড়িতে কানাঞ্জি অন্তর্ধান হৈল ॥ 
গোসাঞ্ীর কপট ক্রীড়া সকলে শুনিয়া । | 
কৃষ্ণ চাহি বুলে গোপী একচিত্ত হৈয়া॥ 
বসিয়া যমুনা তীরে সকল নারীগণ। 
কৃষ্ণের চরিত্র যত করিয়ে বাখান ॥ 
ত্ৰিভঙ্গ হইয়া প্রভু নন্দের নন্দন। | 
সুস্বর বংশীর নাদ পুরয়ে তখন ॥ | 
যত স্বর্গ বিদ্যাধরী, দেবতার নারী । 
কামবাণে হত হয়ে আপনা পাসরি ॥ 
বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পৃরে। 
অকালে ফুটয়ে ফুল সকল তরুবরে ॥ 
বৎসগণ সঙ্গে আসি বেণু বাজাইয়া। 
গোকুল জনের চিত্ত লইল হরিয়া ॥ 
যমুনার কুলে যবে দিল বংশী-স্বান | 
শুনিয়া যমুনা নদী ধরয়ে উজান ॥ 
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দরবে পাষাণ সব বংশীনাদ শুনি । 

যা’ শুনিয়া তপ ছাড়ে যত খষি মুনি ৷ 
কদন্বের তলে তবে বংশীনাদ দিল। 

তা’ শুনিয়া ময়ুর-পক্ষী নাচিতে লাগিল ॥ 
শুখান যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দীবনে | 
বংশীনাদে ফল-ফুল ধরিল তখনে ॥ 

যত সব পক্ষী আছে এই বৃন্দাবনে | 
কৃষ্ণের বংশীর নাদ কাণ পাতি শুনে ॥ 
হেন বংশীনাদ কৃষ্ণ কেন নাহি গুরে। 
কোথা গেলে পাব আমি নন্দের কুমারে ॥ 
হরি হরি! কিনা বিধি লিখিল কপালে । 
কড়ছের রত্ব আমি হারান গোপালে ॥ 
মনুষ্য নহেন গোমাঞি, কৃষ্ণ অবতার । 
ব্রহ্মার বচনে আসি হরে ভূমি-ভার ॥ 

দুষ্ট মারি কর গোসাঞী, শিষ্টের পালন । 
আমা সবার প্রাণ গোসাঁঞী; হর কি কারণ ॥ 
যবে না দেখিব তোমায় দণ্ড দুই চারি। 
শত যুগাধিক বাসি সকল সুন্দরী ॥ 

যখন আইসে কৃষ্ণ, ছাওয়ালের সঙ্গে। 
গোধন চালায়ে শিঙ্গ। বাজাইয়ে রঙ্গে ॥ 
হাতে মোহন বাঁশী, রূপ কন্দর্প সমান। 
সেরূপ চিন্তিয়া মনে. ছাড়িব পরাণ ॥ 
কোথা আছ, কোথা! ফের, গহন কাননে । 
আম! সব মরে যাই তোমার বিহনে ॥ 
প্রণতি করিয়া বলি তোমার চরণে। 
আইস আইস প্রাণনাথ, দেহ দরশনে | 


শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ দর্শন-দান 
কাদে সব ত্রজনারী ভূমে নুটাইয়া। 
দয়া করি গোবিন্দাই মিলিলা আসিয়া ॥ 
গোবিন্দ দেখিয়া তবে সব গোগীগণ। 
মরা শরীরে যেন পাইল জীবন ॥ 


গোপিনী সিন্দুর পরে, কৃষ্ণ পীতবাস ৷ 


প্রসন্ন বদন হৈল সব গোগীগণে। 
হরিষে পড়িল অশ্রু সবার নয়নে ॥ 
ধাইল সকল গোগী দেখি গদাধর | 
চারিদিকে রহিল গোগী যুড়ি ছুই কর ॥ লু 
উল্লসিত-পুলকিত সৰ গোগীগণে 1. | 
সঘনে কম্পিত-তনু সাত্বিক-লক্ষণে ॥ ণ 
স্তম্ভপ্রায় সব গোপী হরষিত হয়ে। ৰ 
শ্যাম অঙ্গ নিরখিয়ে চিত্ত মজাইয়ে ॥ 3 
যেহ অঙ্গ যেই নারী কৈল নিরীক্ষণ ৷ ৰ 
সেই অঙ্গে মজি রহে সে জনার মন॥ | 
চৌদিকে গোপনারী, মধ্যে নারায়ণ। 

চন্দ্ৰমা বেড়িয়ে যেন রহে. তারাগণ ॥ 

যত গোগী, তত মৃন্তি হৈল গদাধর। 

এক গোপী, এক কৃষ্ণ দেখিতে সুন্দর ॥ 
মুক্তার মাঝে যেন শোভিত প্রবালা ।; 
নীলমণি গাথিল যেন কনকের মালা ॥.. 
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নীলমেঘে যেন শক্র-ধনুর আভাস ॥ 
হেনমতে গোগী-সঙ্গে নন্দের কুমার । 
কামে হতচিত্ত হয়ে ভুঞ্জিল শু্গার ॥ বু 
আলিঙ্গন, চুম্বন, ঘন জঘন-তাড়ন। 
বিপরীত কা'রো কারো করিল ( তোষণ॥ 
হেনমতে “ করি 
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আত্ম-পর নাহি তার জগত-ভিতরে | 
পাপ-পুণা যত তার না লাগে শরীরে ॥ 
ভাল-মন্দ পুড়ে অগ্নি, দেখে সর্বব্গনে। 
যেই দ্রব্য পুড়ে, হয় অগ্নির সমানে ॥ 
সংসারের নাথ কৃষ্ণ, সব জীর্ণ পায়। 
অন্যজন হইলে তারে নরক ভুঞ্জায়॥ 
চৌরাশী-সহস্র কুণ্ড আছে যমলোকে। 
পরদার করিলে তাহা ভুঞ্জে একে একে ॥ 
না করিহ পরদার, শুন সর্ব্বগ্গনে। 





পরশিলে পর-নারী, নরক-গমনে ॥ 
রাস-ক্রীড়া পূর্ণ হৈল, শুন সর্ববজনে | 
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দরণে ॥ 
শ্ীভাগবত-গ্রন্থ বাসদেব কৈল। 
গুণরাজ খাঁন তাহ! পাঁচালী রচিল॥ 
'কৃষ্ণবিজয়” থুইল পাঁচালীর নাম। 
সর্বজন-মনোরথ, অতি অনুপাম ॥ 
'কৃষ্চবিজয়'-পুঁথি না থাকে সবার ঘরে। 
থাকে ঘরে, যাকে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে ॥ 


— = 


আবৃন্দারণ্যের শ্ীযোগগীঠে সপরিকর শ্রীগশোবিন্দদেব 


(শ্রী-রাঁগ ) 


শুন শুন, ওহে নর, শুন সাবধানে। 
আর দিনে আর ক্রীড়া কৈল নারায়ণে ॥ 
দ্বাদশ-বৎসর হৈতে ক্রীড়ে গদাধর | 
চৌদ্দ বৎসরের বেলা দেখিতে সুন্দর ॥ 
কিশোর-বয়স কৃষ্ণ, যৌবনের ছটা । 
শ্যামমুন্দর কৃষ্ণ, যেন জলধর-পাটা ॥ 
কল্পতরু-মূলে চিন্তা করি একেশ্বর ৷ 
যোগগীঠে বসি করে আসন সুন্দর ॥ 
তাহার উপরে বসি আছে নন্দবাল] | 
₹পুণিমার চন্দ্র যেন উদয় ষোল কলা॥ 
গোগীগণের স্থ্টি ষোড়শ নায়িকা । 
ষোড়শ নায়িকা স্থষ্টে একলা রাধিকা ॥ 
বামপার্থে রাধিকা, দক্ষিণে চন্দ্রাবলী ৷ 
আশে-পাশে যুথে-যুথে রমণী-মগ্ুলী ॥ 
চিন্তামণি মন্দিরের চারিখান দ্বার । 
পশ্চিম মুখেতে প্রভু রাধাকান্তের বার ॥ 
চারিদ্বারে চারিদ্বারী, সে চারি গোয়াল। 
কৃষ্ণের সমান বেশ, দেখিতে রসাল ॥ - 


মন্দিরে বেড়িয়া সব গায়, নানা-গীত ॥. 


শ্রীদাম গোয়াল! দ্বারী, পশ্চিম ছুয়ারে। 
পূর্বেতে সুদাম দ্বারী, দাম উত্তরে ॥ 
দক্ষিণ দ্বারেতে দ্বারী, কিন্কিণীক নাম। 
আনন্দেতে বৃন্দাবনে বিহরয়ে কান ॥ 
চিন্তামণি মন্দিরে বালক লাখে লাখে। 
স্ববল-আদি বালক সব মন্দির রাখে ॥ 
নানা অলঙ্কার শোভে, গলে বনমালা। 
কৃষ্ণের সমান বেশ, জানে নান! কলা ॥ 
কেহ কাল, কেহ গৌর, সবাই কিশোর | 
অঙ্গের কিরণ তার অতি সে উজোর ॥ 
মাথায় ময়ুরপুচ্ছ গোজা মনোহর | 

সকল গোয়ালা সেই কৃষ্ণের দোসর ॥ 
কাখে শিঙ্গা, হাতে বেণু, কার করে বেত। 
কটি-তটে ধটা শোভে, সব পাট শ্বেত ॥ 
কৃষ্ণের আনন্দে, আনন্দ সব গোয়াল। 
সুম্বরেতে গীত গায়, ধরিয়া সে তাল ॥ 
কৃষ্ণেরে সেবিয়া সব - কৃষ্ণগত চিত্ত। 


টিটি ডিউক কু et Hp ২. 
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সেই মন্দির মাঝে ক্রীড়া করে নন্দবালা। 
চন্দনে সজ্জিত অঙ্গ গলে বনমালা ॥ 
শিরেতে ময়ুরপুচ্ছ, হাতে মোহন-বীশী। 
সুরঙ্গ অধরে তার মৃদু-মন্দ হাসি ॥ 
ব্রজাঙ্গনা বেষ্টিত নাগর শিরোমণি । 
পঞ্চম আলাপে গোগী, মনোহর ধ্বনি ॥ 


রাস-ক্রীড়া 
রমণী-মণ্ডল-মাঝে দেব নারায়ণ। 
প্রত্যক্ষে সবারে কৃষ্ণ করেন তোষণ॥ 
পদ্মিনী গোপিকা সব, অঙ্গে পদ্ধগন্ধ। 
রসিক নাগর-সনে রস অন্ুবন্ধ ॥ 
কার সঙ্গে বিলসই অঙ্গে অঙ্গ দিয়া। 
কার অঙ্গ ঠেসি রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ 
কোন কোন রমণীর কোলে গিয়া বসি। 
মুখে মুখ দিয়া কার সঙ্গে বা-এ বাশী ॥ 
এক সঙ্গে মুখ দিয়া দু'জনে বাজায় । 
ভুবনমোহন সুরে পঞ্চম গায় ॥ 
পঞ্চম আলাপ শুনি দরবে পাষাণ। 
পঞ্চম আলাপে যমুনা বহয়ে উজান ॥ 
পঞ্চম আলাপে আবেশ হইলা গোপীগণ | 
গান শুনি সবাবার উল্লসিত মন ॥ 
শুষ্ধ যতেক বৃক্ষ বৃন্দাবনে ছিল 
'পঞ্চম' আলাপে" সব তরু মঞ্জরিল ॥ 
ক্ষণে গায়, ক্ষণে নাচে নানাবিধ রজে। 
রাস-ক্রীড়া দেখি লজ্জা পাইল অনজে ॥ 
কার সঙ্গে নাচে গায়, কার সঙ্গে হাসে । 
আনন্দ-সগ্রির-মাঝে ব্রজাঙ্গনা ভাসে ॥ 
রসের আবেশে গিয়া কেহ দেয় কোল। 
কাণপাতি শুনি তার মিঠি মিঠি: বোল ॥ 
অধরে অধরে চাপি করয়ে চুম্বন। 
মুখারবিন্দে দেয় কার তাম্বল-চর্ববণ॥- 


৪৭ 





কার মুখে মুখ দেয়, কার বুকে হাত। 
কার গলে তুলি দেয় পুষ্প: পারিজাত ॥ 
কার সনে রঙ্গে বসি, কার সনে হাসি। 
আনন্দ-সাগর মাঝে ত্রজাঙ্গনা ভাসি ॥ 
কু5 পরশিয়া 'লয় অঙ্গের সুগন্ধ 

কত কাম-কলা জানে রঙ্গ অনুবন্ধা ॥ 

কুচে নথাঘাত দিয়া অধর দংশিল। 

দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়া কারে সান্তাইল॥ 
চুম্বন ' করয়ে কার ধরিয়া কবরী । 
কাহারে চুম্বন, করে চিবুক যে ধরি ॥ 
চিকুর, চিবুক ধরি করে চুম্ব-দান। 
রসবতী গোগী সঙ্গে বিলসই কান ॥ 
কার-সনে বিলসিতে কার হয় মান। 
ত!’ সনে নয়ন করে মদন-সন্ধান ॥. 

নয়ন সঘনে তার মান ভঙ্গ করি। 
ত্ৰিভঙ্গ লীলায় আনি দু’'বাহু পসারি ॥ 
সম্মুখে আনিয়া তারে ভেটী দেয় কোল। 
বিপরীত আলাপ, রত রসের হিল্লোল ॥ 
সুর-নারী সম নাহি সপত্বীক-ভাৰ। 
আনের সনে বিহারেতে আনের প্রেম-লাভ ॥ 
এক সঙ্গে বিহারেতে আনের সন্তোষ | 
কাহার বিহারে কার নাহি হয় রোষ ॥ 
কেহ কার ভিন্ন নহে, সবে এক তন্তু 
অন্ত পুরুষ নাহি, পুরুষ- মাত্র কানু ॥- 
সম্মুখেতে চন্দ্রাবলী, বামেতে রাধিকা 
তিনে বেড়ি দাগ্ডায়েছে ষোড়শ: নায়িকা ॥ 
ষোড়শ নায়িকা বেড়ি রমণী-মণ্ডল ৷ 
রূপ-আভরণে সব করে ঝলমল ॥ - 
স্ব্বাঙ্গে সুন্দরী সব চন্দনে সজ্জিত|। 
ভুবন-মোহন কূপ, গুণে অলঙ্কৃতা ॥ 
রস্তাঃ মেনকা, রতি, শচী, উর্বশী, পার্বতী । 
ইহারে জিনিয়া রূপ ত্রজের যুবতী ॥- .. 








১৪৮৮ 
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ত্ৰিভুবনে নাহি ত্রজ কন্যার তুলনা । 
তার রূপ গুণ সব তাহাতে গণনা ॥ 
গমন-__নাচন তার, কথা--সব গীত। 
যার রূপ গুণে কৃষ্ণ হইল মোহিত ॥ 
বড় প্রিয়তম! কৃষ্ণের রাধা, চন্দ্রাবলী । 
শশীরেখা, চিত্ররেখ| দুহে সমতুলি ॥ 
প্রিয় বনপ্রিয়, রম! মদন সঞ্জরী । 
ভূবন-মোহন রূপ এ চারি সুন্দরী ॥ 
শ্রীমতী, মধুমতী, মাধবী, কাদম্বিনী। 
নবরঙ্গা, রতিলেখা, কুন্তিনী, শ্রীমন্তিনী ॥ 
ষোড়শ নায়িকা সব কৃষ্ণের প্রিয়তম] 
মধুরস-মাধুরী কৃষ্ণের সব সমা ॥ 
ষোড়শ নায়িকা মধ্যে দু'জনে প্রধান | 
রাধা-ন্দ্রাবলী দহে একই সমান ॥ 
সমান রূপ, সমান বেশ, সমান গুণ ধরে। 
রাধা-কৃষ্ণ দুইজন একই কলেবরে ॥ 
একলা রাধিকা ধরে এই তিন নাম। 
বৃন্দারন-বিলাসিনী নাম অনুপাম ॥ 
বৃন্দারন-বিলাসিনী”, “রাধা “কু্ণ-প্রিয়া” | 
তন্ত্রে ছিল তিন নাম, দিল প্রকাশিয়া ॥ 
সকল গোগীর শ্রেষ্ঠ একল! রাধিকা । 
রাধার অংশেতে এই সকল গোপিকা ॥ 
অষ্টাদশ নায়িকা রাধা-চন্দ্রীবলী .সনে। 
চন্দ্রাবলীর অংশেতে জানি -অষ্ট জনে ॥ 
রাধার অংশেতে জানিহ. আর অষ্ট জন। 
পরম তত্ব কহি.আমি, তত্বের (তন্ত্রের?) বচন ॥ 
যোলজনের অংশে হয় ষোল জন আর। 
অংশ, অংশী গোগীগণ কহিতে অপার ॥ 
ষোল জনার অংশ আর ষোল জন কহি। 
এতেক কহিল যবে, আছে ইহা বহি ॥ 


ষোল অংশে শুন, আর ষোল জনার নাম। 


ভুবন-মোহন রূপ অতি অনুপাম ॥ 





রূপে গুণে অনুপমা ললিতা-মুন্দরী |. 
স্তনোপরি লেপিয়াছে সুগন্ধ কস্তুরী ৷ 
শ্যামলী, ধবলা, রতি তাহার সমান । 
ভদ্ৰা, পদ্মা, হরিপ্রিয়া বিশাখা প্রধান ॥ 
ইন্দুমুখী, স্ুমুখী, বল্লবী) চন্দ্রিকা। 
বিলসতি নিবসন্তি অপ্নরা গোপিকা ॥ 
চতুরা-মধুরা-সনে ষোড়শ নারিকা। 

যুথে যূথে অংশ-অংশী সকল গোপিকা ॥ 
এসব গোপিকা সঙ্গে নিতি-নিতি রাস। 
ইহা শুনিতে লোকের বড় অভিলাষ ॥ 


জল-কেলি 


রসের আয়াসে গিয়া যমুনার' কুলে । 
গোগী সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনার জলে ॥ 
ব্রজাঙ্গনা বেষ্টিত হইয়া শ্রীহরি। 

যমুনা পুলিনে_ গিয়া জল-ক্রীড়া করি ॥ 
যুথে যুথে ব্রজ-নারী, মধ্যে নারায়ণ 
জল ছিট'ছিটি করে সব গোগীগণ ॥ া 
চুয়া চন্দন সব কোটরা পুরিয়া। | 
গোবিন্দের অঙ্গে গোগী দিল ছড়াইয়া ॥ 
কেহ মুখে দেয়, কেহ দেয় ত’ শ্রবণে। 
কেহ অঙ্গে দেয়, কেহ দেয় ত’ নয়নে ॥ 
ছুই হাতে গোবিন্দাই সম্বরিতে নারি। 
চৌদিকে গোপের নারী পলাইয়া মারি ॥ 
আস্তে-ব্যস্তে গোবিন্দ ধরিল রাধার হাতে। : 
জল ছিটাইয়া দিল তার কাণে মাথে ॥ 
কাতর হইয়! রাধা বলে কাকুর্ববাণী। 
তোমার শরণ .লৈন্বু, শুন চক্রপাণি ॥ 
রাধার মিনতি শুনি গোবিন্বাই হাসে। 
ধেয়ে যায় বনমালী চন্দ্রাবলীর পাশে ॥ 
হাসিয়া ত’ চন্দ্রাবলী পলায় যায় দূর! 
খসিয়া৷ পড়িল তার পায়ের নুপুর ॥ 
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চিন্তিত চন্দ্রাবলী নূপুর নাহি পায়। আকাশে থাকিয়া দেখে যত বিদ্যাধরী ॥ 
হেন-বেলা নুপুর তার পাইল শ্যাম-রায় ॥ ধড়ার আলে তবে নুপুর পাইল৷ 
ধড়ার অঞ্চলে কৃষ্ণ নুপুর লুকাইয়া। চোর কৃষ্ণ বলি তবে হাসিতে লাগিল ॥ 
চন্দ্রাবলী সঙ্গে বুলে নুপুর চাহিয়া ॥ শিশু হৈতে চোর তুমি, এখন কর.চুরি | 
কৃষ্ণ বলে, কোন্‌ জন নূপুর কৈল চুরি। চোর-বাদে বান্ধিল তোমা যশোদা-সুন্দরী ॥ 
ভাল বেশ, বলহ সবে রাজার কুমারী ॥ স্নান করিতে গেলে বস্ত্র কর চুরি। 
আপনা আপনি গোপী, করয়ে এমন কাজ । জলক্রীড়ায় নূপুর চুরি করিলে শ্রীহরি ॥ 
নূপুর করহ চুরি নাহি লেশ লাজ ॥ একবার দুইবার নহে, হৈল তিনবার | 
সকল যুবতী মেলি হৈল এক ঠাঞ্জি। নারীর সমাজে তোমার ঘুষিব সংসার ॥ 
মুখে জল নাহি দিল, কার ভয় নাই ॥ বিবন্ত্রে থাকিল! কৃষ্ণ যমুনার জলে। ৃ 
গোবিন্দের বোল শুনি, গোগী সব আসি। গীত-্ধড়া লয়ে সব গোগী উঠি কুলে ॥ 
সবাকারে গোবিন্দাই বলে হাসি হাসি ॥ ব্রজাঙ্গনা বলে, শুন দেব নারায়ণ। 
নেতের বসন সবে পরহ ঝাড়িয়ে। বিবন্ত্রে থাকিলে জলে কেমন করে মন ॥ 
অ'পনার ঘরে সবে যাহ শুদ্ধ হয়ে ॥ হাস্য পরিহাস করে সব গোপ-নারী | 
গোবিন্দের বাকো গোগী হাসিতে লাগিল। বিনয় করিয়া বস্ত্র মাগিল! শ্রীহরি ॥ 
অন্ত অন্তে আপন বন্ত্র ঝাড়িয়ে পরিল ॥ হাসিয়া সুন্বরী রাধা বস্ত্র আনি দিল। 
তবে চতুরা, পরা» অপ্দরা, মধুমতী | বস্ত্র পরি গোবিন্দাই ঘরকে চলিল ॥ 
কৃষ্ণকে বেড়িয়া ধরে এ চারি যুবতী ॥ কৃষ্ণলীলা দেখিয়া দেবেতে চমতকার | 
শশীরেখা, চিত্ররেখা, কমলা-মুন্দরী | সাবধানে শুন নর, কৃষ্ণের ব্যাভার ॥ 
মদন-মগ্জরী-সনে অনুমান করি ॥ অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুন এক মনে। 
খসাইল গীত-ধরা এ চারি নুন্ৰরী। এ-জলবিহার গুণরাজ খান ভনে ॥ ; 
8১ 


শ্রীকৃষ্ণের অস্থুর-বধার্দি-লীলা 


মহাসর্প হইতে প্রীনন্ব-মোচন দেবী পুঁজিবারে সবে চলিল সত্বর ॥ দি 





( কল্যাণী-রাগ ) পৃজিয়া ত’ ভগবতী কৈল জাগরণ । | 
হেনমতে বৃন্দাবনে সব গোপী বসি |, নৃতা-বাছ্য, ফুল-ফল করি আহরণ ॥ 2) 
কাত্যায়নী মহোৎসব দিন হৈল আসি ॥ আচম্বিতে মহাসর্প সেই বৃন্দাবনে। 
প্রতিঘরে পুজা দ্রবা, নানা উপহার | নন্দঘোষে বেড়িলেক খাইবার মনে ॥ 
সত্রীবেশ করিয়া সবে পরিল অলঙ্কার ॥ হরি হরি] বলি নন্দ বলে উভরায় । 


গোবদ্ধনের নিকটে গেলা কানন-ভিতর। তোমা হেন, থাকিতে পুত্র মোর প্রাণ যায়। 
৭. ৯ ৯ 
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শুনিয়া ত’ গেল কৃষ্ণ সর্পের নিকটে । 
খেদিলে না যায়, আইসে দশন বিকটে ॥ 
কোপে কৃষ্ণ তার মাথে এক লাথি মারি। 
সর্প-রূপ ছাড়ি বিদ্যাধর-রূপ ধরি ॥ 


সুদর্শন-গন্ধর্বেবর উদ্ধার, 

রথে চড়ি গন্ধর্বব হয়ে কৃষ্ণে স্তুতি করে। 
মুনির শাপ হৈতে প্রভু উদ্ধীরিলে মোরে ॥ 
সুদর্শন নাম মোর, গন্ধব্ব অধিপতি | 
কৌতুকে করিয়া ক্রীড়া লইয়া যুবতী ॥ 
সেই পথ দিয়া যায় অঙ্জিরা তপোধন । 
জটাভার মস্তকে মুনি করিলা গমন ॥ 
বিরূপ দেখিয়া, হাসি পাইল আমার। 
কোপে শাপ দিলা মুনি, না'কৈল বিচার ॥ 
আপনি সুন্দর, তেঞি কর উপহাস। 
সর্প হয়ে বৃন্দাবনে কর গিয়া বাস ॥ 
ভারাবতারণে আসিব দেব নারায়ণ। 
তাহার পরশে হবে শাপ বিমোচন ॥ 
সফল সম্পাত হৈল, শুন গদাধর। 
তুয়া পদাঘাতে যুক্ত মোর কলেবর ॥ 
কৃষ্ণে প্রণমিয়া রাজা স্বর্গপুরী যায়। 
দেখিয়া সকল লোক চমৎকার পায় ॥ 
দেখিয়া অদ্ভূত কৰ্ম্ম সব গোপগণ। 
কানাই মানুষ নহে; সত্য নারায়ণ ॥ 
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম সব গোপগণে | 
কাত্যায়নী মহোৎসব গুণরাজ ভণে ॥ 


শচুড়-বধ 

( বসন্ত-রাগ ) 
বৃন্দাবনে নানা রঙ্গে দেব দামোদর । 
চৌদ্দবছরের বালা দেখিতে! সুন্দর ॥ 
গোপী লইয়া ছুই ভাই বিহরে বুন্াবনে | 
দিনে দিনে ক্রীড়া করি গহন-কাননে ॥ 


'সাত বৎসরের শিশু পর্বত ধরিল '॥ 








চারিদিকে গোগীগণ মাঝে দামোদর 
তারাগণে বেষ্টিত যেন শোভে শশধর ॥ 
হেন বেলা শঙ্খচূড় আইল মায়া-ধরি। 
কুবেরের অনুচরঃ হরে গোপনারী ॥ 
আচন্বিতে লয়ে যায় গোগী এক জন। 
রাখ গোবিন্দাই বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ 
আর্তনাদ শুনি কৃষ্ণ ধাইল সত্বরে। 
বলরাম থুয়ে গেল গোগী রাখিবারে ॥ 
মালসাট মারিয়া যায়েন শ্রীহরি। 
কোথা আসি ওরে দুষ্ট, হর পর-নারী ॥ 
মোর হাথে পড়িলে আজি, যাবে কোন্‌ খানে! 
আজি ত প্রসন্ন তোকে যমের কারণে ॥ | 
এত বলি চুলে ধরি” পাড়িলা' ভূতলে । 
গলা চাপি প্রাণ নিল পড়িল কিন্করে ॥ 
দেখিয়া যুবতাগণ হরষিত হৈল। 
ক্রীড়া সঙ্কোলিয়া কৃষ্ণ ঘরকে চলিল ॥ 
কৃষ্ণবিজয় শুন, নর, হয়ে একমতি। 
ভুঞ্জিয়া সংসার স্থখ পাইবে মুকতি ॥ 
হেলা না করিহ নর, শুন একমনে । 
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ-চরণে ॥ 
অরিষ্টান্থুর বধ 
( বসন্ত-রাঁগ ) 
শুনিয়া ত’ কংস-রাজ চিন্তিল অন্তরে | 
ডাকিয়া অরিষ্ট বীরে আনিল সত্বরে ॥ 
শুনহ কৃষ্ণের কথা, অবিষ্ট মহাশয় । 
বিপরীত কর্ম্ম করে নন্দের তনয় ॥ 
বড় বড় কর্ম্ম কৃষ্ণ শিশুকালে কৈল। 


সুদর্শন গন্ধবের্বরে করিল মোচন । 

শঙ্খচূড় মারি কৈল গোগীর রক্ষণ ॥ 
আপন মরণ জানি বলিল তোমারে । 
তার হেন মহাবীর নাহিক সংসারে ॥ 
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তোমা হেন বীর নাহি আমার সমাজে। 
তোমরা থাকিতে মরি এই বড় লাজে॥ 
কাতর হৈয়া কংস যবে এত বৈল। 
শুনিয়া অরিষ্ট বীর হাসিতে লাগিল ॥ 
না করিহ ভয় কিছু, শুন কংস-রাজ। 
ছাওয়াল কটা মারিব একি বড় কাজ ॥ 
আমি থাকিতে পাঠাও কেন অন্ত জনে। 
না পারে জিনিতে, লঙ্জা ঘোষে জগজ্জনে ॥ 
মেলানি ত দেহ, যাই গোকুল-নগরে । 
রাম-কৃষ্ণ মারিয়া পাঠাব যম ঘরে ॥ 
ইহা বলি বন্দে বীর কংসের চরণ। 
কৃষ্ণ মারিবারে শীঘ্র করিল গমন ॥ 
ধরিলেক বুষ-রূপ দেখিতে ভয়ঙ্কর ৷ 

দশ যোজন করিল তবে শরীর ডাগর ॥ 
স্কন্ধ গোটা দেখি যেন পর্বতের চূড়া 
স্কন্ধে ঠেকি বৃক্ষ সব হয়ে যায় গুড়া ॥ 
পদে পদে ভূমিকম্প অরিষ্ট গমনে | 
ডাইনে বামে ঘর ভাঙ্গে অঙ্গের ঠেসনে ॥ 
অতি ভয়ঙ্কর রূপ, আইসে গোকুলে । 
দেখিয়া পাইল ত্রাস, সকল গোয়ালে ॥ 
বিপরীত শব্ধ করে, সারে ছুই কাণ। 
ডাকে উপডিয়! গরু তাজিল পরাণ ॥ 
গভিণী গাভীগণের গর্ভপাত হৈল। 

ত্রাসে গোয়ালা বলে গোকুল মজিল ॥ 
গোয়ালার বোল শুনি কানাই সত্বর | 
দেখিল! ত’ মহাবৃষ গোঠের ভিতর ॥ 
হাসিয়া চলিল তবে দেব শ্রীহরি। 


_.মরিতে আইলে অনুর বৃষ-রূপ ধরি ॥ 


পৃথিবীর ভার, হরিব. তোমাকে মারিয়া। 
মালসাট মারি কৃষ্ণ চলিল ধাইয়া ॥ 

ছুই হাতে দুই শৃঙ্গ লাফ দিয়া ধরি। 
ধরিয়া বুলয়ে যেন চাক ভাঙরি ॥ 


৫১ 





আছাড়িয়া ফেলিল তারে, পড়ে হাত সাতে । 


_ পুনরপি শৃঙ্গ সারি আইসে মারিতে ॥ 


ক্রোধে শুঙ্গ উপাড়িয়া শিরে মাইল বাড়ি । 
পড়িল বাড়ির ঘায়, যায় গড়াগড়ি ॥ 
পুনরপি উঠে ধায় কৃষ্ণে মারিবারে। 
লেজে ধরি গোবিন্দাই আছাডিল তারে ॥ 
সেই ঘায় দুরন্ত অন্থর পড়ি মরে। 
গোবিন্দ উপরে দেব পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ 
আনন্দে নাচয়ে গোপ গোকুল-নগরে | 
অন্থুর মারিল যবে দেব গরদদাধরে ॥ 
সকল গোকুলে মহা চমৎকার হৈল। 
হেনই অদ্ভুদ কর্ম কেহ না করিল ॥ 
ঘরে ঘরে এই কথা কহে সব্বজনে 
শুনিলা ত' কংস রাজা অবিষ্ট মরণে ॥ 
অচেতন হয়ে রাজা গুণে মনে মনে 1. 
পাত্র-মিত্র লোক যত ডাক দিয়া আনে ॥ 


দ্রুত কংস-বিনাশ-সাধনোদেশ্টে 
ভ্রীনারদের প্ররোচনা-বাক্য 

আনিল যতেক বন্ধু সবারে ডাকিয়া । 
হেন বেলা নারদ-মুনি মিলিল আসিয়া ॥ 
নারদ দেখিয়া উঠে কংস নরপতি। 
পাগ্-অর্থা দিয়া কৈল বিস্তর প্রণতি ॥ 
তুষ্ট হয়ে মুনিবর বলে প্রিয়বাণী। 
নিশ্চিন্তে আছহ কেন, কংস নৃপমনি ॥ 
তোমাকে বধিতে শক্র দৈবকী-উদরে | 
অষ্টম গর্ভেতে হরি আপনি অবতারে ॥ 
উপজিল হরি, তুমি নাহি দিলে মন। 
গোকুলে নন্দের ঘরে সেই দুইজন ॥ 
বন্ুদেব থুইল লয়ে নন্দঘোষের ঘরে । 
যশোদার কন্যা আনি ভান্তিল তোমারে ॥ 
প্রবল হইল শক্ত, শুন নৃপখর |. 
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যেন মতে হয় ভাল, চিন্তহ সত্বর ॥ 
এতেক বলিল যদি নারদ মুনিবরে। 
পাত্র-মিত্র লয়ে রাজ! কুমন্ত্রণা করে ॥ 
বন্থদেব দৈবকীকে আনিল সত্বরে। 
চুলে ধরি খাঁড়া নিল ছুঁহে কাটিবারে ॥ 
তবে মুনিবর বলে, তার হাতে ধরি। 
রাজ! হয়ে কেন হেন অবাবহার করি ॥ 
ভগিনীপতির ' বধ কোথাও না শুনি । 
যে-জন তোমার শত্রু, তারে মার. আনি ॥ 
ইহারে মারিলে হয় ধর্শ্মের লঙ্ঘন । 

ধর্ম লঙ্ঘনে হয় নিকট মরণ ॥ 

নিগড় দিয়! ছুঁহাকারে রাখহ কারাগারে । 
শত্রু মারিতে যত্ব করহ সত্বরে ॥ 


গোকুলে কেশির উপদ্রব ও মল্ল-যুদ্ধের উদ্যোগ 
y ( মল্লার-রাগ ) 
মুনির বচনে রাজা ক্রোধ সম্বরিল। 
কেশি মহাস্থরে তবে ডাকিয়া আনিল ॥ 
গোকুলে যাইতে রাজা তারে আদেশিল। 
মনেতে ভাবিয়া কিছু তাহাকে কহিল ॥ 
চল মহাশয় কেশি গোকুল-নগরে । 
রাম-কুষ্ণ মারিয়া তুমি আইসহ সত্বরে ॥ 
তোমা হৈতে যদি তার না হয় মরণ। 

অক্রুর পাঠায়ে হেথা আনিব দুইজন ॥ 
চিন্তিত হইয়া কংস গুণে মনে মনে | 


অক্রুরে ডাকিয়া তবে আনিল ততক্ষণে ॥ - 


আমার বচনে তুমি চলহ সকাল । 

বড় শত্রু হৈল মোর নন্দের গোপাল ॥ 
উঠিয়া আপনি রাজা অক্তুর হাথ ধরি | 
আমার বচনে চল গোকুল-নগরী ॥ 
কেশি হৈতে না হয় যদি তাহার মরণ। 
প্রবন্ধ করিয়া হেথা আন ছুই জন ॥ 


. ধাইয়া গোয়ালা সব জানাইল গদাধরে ॥ 


বলি পাঠাইল রাজ! তোম! দু'হার ঠাঞ্চি। 
মল্লযুদ্ধ জান ভাল তোমরা ছু'ভাই॥ 
শুনিয়া কৌতুক বড় রাজার হইল। 
আন গিয়া ছুই ভাই আমারে পাঠাল ॥ 
করাইব মল্ল-যুদ্ধ মল্লের সংহতি। 

কর লয়ে চল, আজ্ঞা দিল নরপতি ॥ 
প্রবন্ধ করিয়া হেথা আন ছুই জনে। 
মল্প-যুদ্ধ করাইয়া বধিব পরাণে ॥ 

ধনুম্ময় যজ্ঞ বিপ্র করুক যজ্ঞশালে। 
পতাকা নগরে দেহ প্রতি ঘরের চালে ॥ 


(পাহিড়া রাগ ) 
সর্ববরাভ্তা আনহ কৌতুক দেখিবারে। 
স্বর্ণের মঞ্চ কর সভার ভিতরে ॥ 
কুবলয় হস্তী রাখ মধ্য ছুয়ারে। 
আসিতে নন্দের পুত্র পথে যেন মারে ॥ 
হেন মতে আনিয়া মারহ ছুই জনে । | 
তবে ত’ আমার শক্ত নাহি ত্রিভূবনে ॥ 
জরাসন্ধ আদি যত মহারাজা বৈসে। 
সবে ত’ আমার পক্ষে পাইব হরিষে ॥ 
নিষণ্টকে পৃথিবী ভুঞ্জিব এক মনে । 
মন্ত্রণা করিয়া রাজ, গেলা নিজস্থানে ৷ 
মহাবীর কেশি যায় গোকুল-নগরে। 
কম্পমান বস্থমতী তার পদভরে ॥ 
ঘর ভাঙ্গি, বৃক্ষ ভাঙ্গি গরু মানুষ মারে। 


l 
| 








শুন শুন, রামকৃষ্ণ কি কর বসিয়!। 
গোকুল নাশ করে এক অন্থুর আসিয়া ৷ 
অশ্বরূপ ধরে অন্থর পর্বত আকার । 
ঘর ভাঙ্গি মানুষ মারে নাহিক নিস্তার | 
এতদিনে নষ্ট হৈল- তোমার গোকুল 

কেহ রক্ষা নাহি পাবে করিল নির্মল! 
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তোমার শরণ লইল গোকুল-নগরী । 
অসুর মারিয়া রক্ষা কর্হ শ্রীহরি ॥ 
শুনিয়া ধাইয়া যায় দেব দামোদর ৷ 
অসুর মারিতে কৃষ্ণ হইল! সবর ॥ 
দেখিলা ত মহা অশ্ব অন্্ুর-রূপ ধরে। 
পৃথিবীকে দলে খুরে গোঠের ভিতরে ॥ 
ত্রাস পাইল লোক সব তার ডাক শুনি। 
কেমনে মারিব অস্থর মনে মনে গুণি ॥ 
অনুমান করি গেল] অনুর নিকটে । 
কৃষ্ণকে খাইতে আসে দ্রশন-বিকটে ॥ 


কেশি ও ব্যোমান্ুর বধ 


বুঝিয়া তাহার মন দেব শ্রীহরি। 
লেজে ধরি ফিরায় যেন চাক ভাউরি ॥ 
লীলায় ফেলিল তারে দেব দামোদরে |. 
পড়িল ত শিয়া হাত শতেক অন্তরে ॥ 
পুনরপি খেয়ে আইসে কৃষ্ণ শিলিবারে। 
হাত পুরাইল কৃষ্ণ তাহার উদরে ॥ 
বাড়াইল হাতথান শরীর ভিতরে | 
সকল দ্বারের বায়ু বন্দী কৈল তারে ॥ 
বন্দী ক:রল বায়ু নহে ত বাহিরে। 
উদর ফুটিয়া মরয়ে মহাবীরে ॥. 

তার ডাকে থর হর কাপে ত সংসারে। 
ভূমিতে পড়িয়া মরে কেশি ছুষ্টান্ুরে ॥ 
ফুটিয়া কীকুড়ি যেন হয় খান খান! 
বাহির করিল কৃষ্ণ হাত ছুই খান ॥ 
পড়িয়া মরিল কেশি দেখয়ে সংসারে | 
‘কেশব’-নাম হইল তার সেইকালে ॥ 
যোড়হাতে .স্তুতি করি দেব গেল ঘর । 
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে রাম-গদাধর ॥ 
যমুনার কুলে কৃষ্ণ করে নান! কেলি । 
চোর-রাজা-খেলি খেলে দেব বনমালী ॥ 





কেহ রাজা, কেহ চোর খেলে সেই ঠাঞি। 
ব্যোম নামে অস্থর আসি মিলিল তথায় ॥ 
ধরিতে আইসে অন্থুর অলক্ষিত মনে | 

চুরি করি লয়ে যায় শিশু জনে জনে ॥ 
পর্ববত-কন্দরে শিশু রাখে লুরাইয়া। 
দ্বার ঢাকিল পাথর চাপা দিয়া ॥ 

বারে বারে শিশু লয়ে রাখে সেই ঠাঞি। 
অল্প ছাওয়াল দেখি চিন্তিল কানাই ॥ 
অনেক বালক সঙ্গে আইন খেলিবারে | 
কে নিল, কোথায় গেল, চিন্তে গদাধরে ॥ 
মনে মনে চিন্তে তবে দেব নারায়ণ । 
চুরি করি অন্তর! নিল সব শিশুগণ ॥ 
অন্থর মারিতে কৃষ্ণ হইল সত্বর | 
দুইজনে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর ॥ 


' জগতের নাথ হরি করে মহারণ | 


কাননের গাছ আনি করিল বরিষণ ॥ 
আছাড়িয়া গোবিন্দাই ফেলিল তাহারে। 
মল্ল-ছাদে ছাদে, তার গলা চাপি ধরে ॥ 
পড়িয়া মরিল দুষ্ট অরণা-ভিতরে | 
নড়িল৷ ত দামোদর শিশু আনিবারে ॥ 
পাথর ঘুচায়ে দ্বার কৈল নারায়ণ 
হরিষে রাহির হৈল! সব শিশুগণ ॥ 
শিশুগণ লয়ে তবে নন্দের কুমীর। 
যমুনার কুলে করে জল-বিহার ॥ 
সান করি শিশুগণ যায় নিজ-স্থানে | 
কেশি-ব্যোম-বধ-কথা। কংসরাজা শুনে ॥ 
ত্রাসে মোহ গেল কংস, পড়ে ভূমিতলে। 
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়ে গোপালে ॥ 

ভীকৃষ্ণ-নারদ-সংবাদ 

(শ্রাবাগ ) 

তথায় নারদ-মুনি আসি কৃষ্ণের ঠাঁঞি । 
কংসের মন্ত্রণা যত কহিল তথায় ॥ 
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যে মতে মারিতে কংস বসুদেবে বৈল। 
আমি হাতে ধরি তার মরণ রাখিল ॥ 
তোমরা ছু'ভাই নিতে পাঠাব অক্তুরে | 
অক্তুর পাঠায়ে ছুহ! নিব মধুপুরে ॥ 
ঝাট গিয়া মার গোসাঞি দুষ্ট কংস-রায়। 
বন্দিশালে দুঃখ পায় তোমার বাপ-মায় ॥ 
এতেক বলিল যবে নারদ মুনিবর। ' 
হাপিয়া তগদাধর দিলেন উত্তর ॥ 
আন্মুক অক্তুর, যাব মথুরা-নগরে | 
মল্লযুদ্ধ করিয়া ভেটিব নৃপবরে ॥ 


তবে ত নারদমুনি গেলা নিজ ঘর। 


শিশু: সবে লইয়া ক্রীড়া করে দামোদর ॥ 


অক্রুরের গোকুলে গমন 


রাজার আদেশে অক্তুর ঘরকে আসিয়া । 
কৌতুকে বঞ্চিল নিশি হরষিত হৈয়া ॥ 
কালি ত দেখিব গোসাঞি শ্রীমধুস্থদন | 
কোটি জন্মের পাপ সব হইব থণ্ডন॥ 
এত মনে করি অক্রুর রজনী বঞ্চিল। 
প্রভাতে উঠিয়া অক্তুর গোকুল চলিল ॥ 
পথেতে চলিল! অন্তুর রথেতে চড়িয়া। 
কুষ্ণদরশনে যায় হরষিত হৈয়া! ॥ 
ভাল হৈল, কংস বৈল কৃষ্ণ আনিবারে। 
তেঞি দেখিব আজি দেব গদাধরে ॥ 
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ কত তপ কৈল। 
তবু ত নারায়ণ মৃত্তি দেখিতে না পাইল ॥ 
সেই জগন্নাথ প্রভু দেখিব গোকুলে। 
চরণ বন্দিয়া করিব জনম সফলে ॥ 
প্রণাম করিব-গিয়া পড়িয়া শরীরে | 
অক্রুর বলিয়া আমা তুলিব গদাধরে ॥ 


“হাতে ধরি জিজ্ঞাসিব দেব নারায়ণ । 





তখন জানিব আমি সফল. রান ॥ 
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পথেতে যাইতে অক্তুর অন্ুমানে করি। 
দিন অবশেষে পাইল! গোকুল-নগরী ॥ 
দেখিয়া রাম-দামোদর বৎসকের সঙ্গে । 
হাসিতে খেলিতে শিঙ্গা বাজাইয়া রঙ্গে ॥ 
রথ হৈতে উলি অক্রর, প্রণাম যে করি। 
ভূমে লোটাইয়৷ কৃষ্ণের পায়ে ধরি ॥ 
বন্দিল বলদেবে, অক্রুর মহাশয়। 
নন্দঘোষ, যশোদীকে করিল বিনয় ॥ 
নন্দ যশোদা তবে সম্্রমে উঠিল। 
পাগ্য-অর্থ্য দিয়া তারে বিনয় করিল ॥ 
মিষ্-অন-পান দিয়া করাইল ভোজন । 
জিজ্ঞাসিলা বার্তা, কেন করিলে গমন ॥ 
তবে অক্তুর বলে করিয়া বিনয়। 
ধনুম্ময়-যজ্ঞ তথ! করে কংস-রায় ॥ 
তে-কারণে মোরে হেথা পাঠাইল সন্বর | 
অতএব আইলাম আমি তোমা-বরাবর ॥ 
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত লহ শকটে পুরিয়া। 
সত্বরে চলহ নন্দ রাজকর লৈয়া ॥ 

দুই পুত্র লহ নন্দ, করিয়া সংহতি। 
মল্লযুদ্ধ দু হার দেখিবে নরপতি ॥ 

মহাবল তোমার পুত্র শুনিয়া নৃপতি। 
মল্লযুদ্ধ করাইবে মল্লের সংহতি ॥ 

যুদ্ধ দেখিতে রাজার কৌতুক বড় মনে। 
তে-কারণে পাঠাইল আমি তোমার সদনে ॥ 
রাজার আদেশ রাখ, শুন নন্দঘোষ | 
বিলম্ব ন! কর, চলহ হইয়া সন্তোষ ॥ 
অক্রুরের বচন শুনি নন্দ-গোয়াল | 

কি করিব আজ্ঞা কর, নন্দ-গোপাল ॥ 
ভাল ভাল, বলিয়া উঠিলা গদাধর | 
করিব ত মল্লযুদ্ধ ভেটিব নৃপবর ॥ 
দধি-ছুগ্ধ লহ নন্দ শকটে পুরিয়া। 
ধনুর্ময়-যজ্ত রাজার দেখিব ত গিয়া ॥ 
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ইহা শুনি বৈল তবে সকল নগরে। 
কর লহ, যার সবে রাজার দুয়ারে ॥ 
কংসের আজ্ঞা হৈল যাইতে তথাকারে। 
সংহতি করিয়া লহ রাম-দামোদরে ॥ 
কংসের আরতি আনি দিল পাত্রবরে | 
যজ্ঞে যাবে ছুই ভাই রাম-দামোদরে ॥ 
ভ্াকৃষ্ণের মখুরা-যাত্রা শ্রুৰণে 
শ্রীব্রসগোপীগণের অবস্থা ও উক্তি 
এতবোল বৈল নন্দ সব! বিগ্ভমানে । 
শুনিল যুবতী ‘কৃষ্ণ মথুরা-গমণেঃ ॥ 
এতশুনি গোপীগণ হৈল অচেতন। 
লাজ ভয় দূরে করি করিল ক্রন্দন ॥ 
অনেক ভাগের ফলে জন্ম হইল গোকুলে। 
তে-কারণে সঙ্গ পাইল নন্দের গোপালে ॥ 
হেন নিধি যায় সখি ! আমার ছাড়িয়া। 
কতধন পাব সখি ! জীবন রাখিয়া ॥ 
প্রাণের প্রাথনাথ মোরে যায় ত এড়িয়া। 
তিলেক না জীব সখি ! কানু না দেখিয়া ॥ 
যে কানু দেখিতে সখি ! নিমিষ নাই করি । 
আখির আড়াল হৈলে নিমিষেকে মরি ॥ 
তিলেক বিচ্ছেদ হেলে কত যুগ মানি। 
রাত্রি-দিন কৃষ্ণ বিনে অন্য নাহি জানি ॥ 
গুরু-গবিবত দেখি ভয় না করিল। 
জাতি, ভয়, লাজ, কুল, সকল তাজিল ॥ 
কি করিব ঘর-দ্বার, স্বামী, বন্ধুজন। 
আর না দেখিব সখি! শ্রীমধুস্থদন ॥ 
যখন মথুরা কৃষ্ণ করিবে গমন | 
ধরিয়া রাখিব সখি! কমললোচন ॥ 
যদি গুরুজনা লাজ দিবেক আমারে | 
সকল ত্যজিব সখি! জীয়ন্ত শরীরে ॥ 
অনুমান করি সব গোগী গেল! ঘরে । 
সু-সঙ্জা রহিলা সবে কৃষ্ণ রহাবারে॥ 


রজনী প্রভাত হৈল অক্রু,র উঠিয়া। 
স্ান-তর্পণ কৈল যমুনায় গিয়া ॥ 
নন্দঘোষ লয়ে অন্রুর করিল গমন। 
সংহতি করিয়া নিল রাম-নারায়ণ ॥ 
দখি-দুগ্ধ-ঘবৃত নন্দ আয়োজন করি | 

কর দিতে যায় নন্দ, মথুরা-নগরী ॥ 
রামকৃষ্ণ লয়ে নন্দ চড়ে গিয়া রথে। 
দাণ্ডাইয়া যুবতীগণ কাদে সেই পথে ॥ 
দেখিল অক্রুর লয়ে যায় চক্রপাণি৷. 
কেঁদে কেঁদে গোগীগণ পড়িল ধরণী ॥ 
অক্রু,র বলিয়া নাম কোন্‌ পাগী থুইল। 
তোমাকে অধিক ক্রুর কোথা ন! দেখিল ॥ 
জগতের নাথ গোসাঞি আছিল এথাই | 
সবার প্রাণ হরি লয়ে যাও সে কানাই ॥ 
আজি শূন্য হৈল মোর গোকুল নগরী | 
গোকুলের রত্ব কৃষ্ণ যায় মধুপুরী ॥ '' 
আজি শুন্য হৈল মোর রসের বৃন্দাবন ৷ 
শিশুপঙ্গে কেবা আর রাখিবে গো-ধন ॥ 
অনাথ, হইল আজ সব ব্রজবাসী। 
সব সুখ নিল বিধি, দিয়া দুঃখরাশি ॥ 
আর না যাইব সখি ! চিন্তামণি-ঘরে | 
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে ॥ 
আর না দেখিব সথি ! সে চাদ বদন । 
আর না করিব সখি | সে মুখ চুম্বন ॥ 
আর না যাইব সখি! কল্পতরু তলে । 
আর কানু সঙ্গে সখি ! না গাধিব ফুলে ॥ 
শিয়র না দিব আর কানাইর হাতে। 
নানা ফুল আর কৃষ্ণ ন! পরাবেন মাথে ॥ 
আর না দিবেন কৃষ্ণ চর্ব্বণ তাম্ুল। 
কান্ুর বিহনে গোগী কীদিয়। ব্যাকুল ॥ 
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখি ! তাহে কিবা কাজ। 
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥ 
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অল্প-ধন-লোভ লোকে এডাইতে পারে। 
কানু হেন ধন সখি! ছাড়ি দিব কারে॥ 
কা সনে করিব ক্রীড়া যমুনার কুলে। 
কে আর ঘুশবে সখি! বিরহ আকুলে ॥ 
কেমনে ধরিব প্রাণ কানু না দেখিয়া। 
রথে চড়ি যান কৃষ্ণ) না চান ফিরিয়া ॥ 
মথুরা গেলেন কৃষ্ণ, না আসিবে হেথা। 
নানারূপে যুবতীগণ নিবসয়ে তথা ॥ 
তাহা-সনে ক্রীড়া যবে করিব মুরারি.। 
পাসরিব আমা সব, আমি বনচারী ॥ 
যতদূর যায় অক্রুর কানাঞা লইয়া। 
ততদূর চাহে গোগী একদৃষ্টি হৈয়া ॥ 
না৷ দেখিয়া রথ-খান ধূলা-মাত্র দেখি | 
চাহিতে চাহিতে গোপী না নিমিষে আখি ॥ 
কৃষ্ণ স্মরিয়। কান্দে সব গোপনারী | 
রামকৃষ্ণ লৈয়া অক্রুর যায় মধুপুরী ॥ 


অক্রুরের চতুভূজমুত্তি দর্শন 
মধ্যাহ্ন সময়ে গেলা যমুনার কুলে ৷ 
সান করে গিয়া অক্তুর যমুনার জলে ॥ 
জলের ভিতরে দেখে রাম-দামোদরে। 
দেখিল কৌতুক বড় আনন্দ অন্তরে ॥ 
অনন্ত-মুত্তি রাম দেখে সহস্র মস্তকে। 
চারিভিতে করে স্তুতি সব নাগলোকে ॥ 
কেয়ুর, কুণ্ডল, হার, সহত্র-ফণা ধরে। 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পান্ম দেখি গদাধরে ॥ 
লক্ষ্মী-সরন্বতী-দেবী দেখে ছুই পাশে । 
ছুই ভাই দেখি অক্রুর মনে মনে হাসে ॥ 
কুলে ছিল রাম-কৃষ্ কেমনে আইল এথা 
কুলে আসি দেখে রাম-কৃষ্ণ আছে তথা ॥ 
পুনরপি জলে নামি দেখে ছুই জনে । 
অদ্ভুত দেখিয়া অক্তুর ভাবে মনে মনে ॥ 


আজি পুণ্য প্রভাত কিবা পোহাইল মোরে। ৷ 
চতুতূজি মুক্তি দেখিলাম গদাধরে ॥ 
কোটি জন্মের পাপ মোর খণ্ডিল বন্ধন । 
আমারে সদয় হৈল! দেব নারায়ণ ॥ 
স্নান সমাপিয়া তবে অক্তুর চলিল। 
কৃষ্ণ-সনে রথে চড়ি মথুরা আইল ॥ 
নন্দ-আদি গোপ যত থাকি মথুর! নিকটে। 
বিলম্ব করিয়া আছে রহিয়৷ শকটে ॥ 
হেনকালে অক্তুর আদি বলিল তাহারে । 
বাসা করি রহ আজি আমার মন্দিরে ৷ 
আইস আইস মোর ঘর, রাম-দামোদর], 
পদরক্র দিয়া শুদ্ধ কর, মোর ঘর ॥ 
তোমার পদরজে গঙ্গা ত্রৈলোকা-ভিতরে |: 
মুক্তিপদ পায়, তথায় যেই জন মরে ॥ 
হেনই চরণ গোসাঞি আন্মক মোর ঘরে | ূ 
সবান্ধবে পবিত্র আমা কর দামোদরে ।. 
তবে গোবিন্দাই বৈল তার হাতে ধরি! 
রাজা সম্ভাষিয়া যাব তোমার নগরী ৷ ৷ 
আমি উত্তরেব আজি রমা একস্থানে। 
প্রভাতে চলিব সব রাজা সম্ভাষণে ॥ 


কৌতুক আমার আছে মনের ভিতরে 
ঘরে ঘরে ফিরিব আজি মথুরা ভিতরে 





|| 








এতবলি রাম-কৃষ্ণ যান রাজপথে 
কংসের ঠাঞি যান অক্তুর চড়ি নিজ রথে! 
প্রণতি করিয়া বলে শুন নৃপবর | 
আনিল ত নন্দঘোষ রাম-গদাধর ॥ 
রাজকর লয়ে আজি রহিল নগরে! 
কালি প্রভাতে আসিব সাক্ষাৎ তোমারে! 
রাজাকে বলিয়া অক্রুঃর গেলা নিজ ঘর 
বালক সঙ্গেতে হেথা খেলে দামোদর | 
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কতদূরে রজক দেখি নন্দের নন্দন। 
বলিল, পরিতে দেহ উত্তম বসন ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল হাসিতে লাগিল। 
কেন রে পাপিষ্ঠ গোপ, হেন বোল বল ॥ 
খরতর বড় রাজা কংস-নৃপবর ৷ 

তার বস্ত্র পাখালি আমি, তার অনুচর ॥ 
বনে থাক, ধেনু রাখ, না বুঝহ কথা। 
মরণকে ভয় নাহি, হেন কহ কথা ॥ 

পথ ছাড়ি পলা ঝাট, নন্দের কুমার । 
এখন শুনিলে তোর নাহিক নিস্তার ॥ 
পুনরপি হেন কথা বা কহিও আর। 
বস্ত্র লয়ে যাই আমি রাজার দুয়ার ॥ 
রজকের বোলে কৃষ্ণ রহস্য উপজিল। 
ঘাড় ধাক্কা! মারি তার বস্ত্র কাড়ি নিল॥ 
চুলে ধরিয়া তার মারিল আছাড়। 

ঠায় প্রাণ ছাড়ে, তার চূর্ণ হইল হাড় ॥ 
নগর ঢুকিতে কৃষ্ণ রজক মারিল। 
দেখিয়া সকল লোক ত্রাসযুক্ত হৈল ॥ 
আর যত অনুচর চাপড়ে মারিয়া । 

লইল সকল বস্তু গোবিন্দ কাড়িয়া ॥ 
কোন কোন ভাল বন্ত্র পরিধান কৈল। 
ছাওয়ালেরে কতক দিয়! নগরে ফেলিল ॥ 
নগরিয়া লোক সব বস্ত্র কুড়াইল। 

তা” দেখিয়া রাম-কৃষ্ণ হাসিতে লাগিল ॥ 
দূত গিয়া জানাইল কংস নৃপবরে 
রজক মারিয়৷ বস্ত্র লৈল গদাধরে ॥ 


শুনিয়া ত কংস-রাজা গুণে পরমাদ | 
অবনী লোটায়, কাদে ভরিয়া বিষাদ ॥ 


হরির চরণে গুণরাজ খান ভণে। 
গুনরপি জন্ম নহে, চিন্ত নীরায়ণে ॥ 


৮ 





ঢা 


___৫----7 
প্লজক-বধ 


কুজার কুব্জ খণ্ডন 
( সিল্ধুড়া-রাগ ) 


বস্ত্রলয়ে বেশ করে রাম-দামোদর। 

কন্দ জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর ॥ 
কতদুরে মালাকারে দেখি গদাধর | 

সুগন্ধি কুম্থম মালা দেহ ত আমারে ॥ 
আমা. হৈতে অনেক ভাল হইবে তোমার | 
বলিয়া বসিল পাশে নন্দের কুমার ॥ 
দেখিয়া ত মালাকার সম্ত্রমে উঠিয়া । 
পুজিল ত ছুই ভাই পাস্ভ-অর্থা দিয় ॥ 
গন্ধ-পুষ্প-মালা দিল উত্তম বসন। 

নানা ভোগ, তাশ্বল দিয়া পুজিল দুইজন ॥ 
তুষ্ট হয়ে বর তারে দিলা গদাধর | 

নানা সুখ ভুঞ্জিবে মালী সংসার-ভিতর ॥ 
উত্তম জাতি হৈল মালী গোবিন্দের বরে। 
সব্বলোক খায় জল মালাকার ঘরে ॥ 
হরিষে বর দিয়া গেলা মালাকারে। 
রাজপথে চলি যায় মথুর।-নগরে ॥ 

নানা রঙ্গে চলি যান বালকের সঙ্গে। 
দেখিয়! কুজী নারী বড় পাইল রঙ্গে ॥ 
তিন ঠাঞি বঙ্কা দেখি হাস্য উপজিল। 
কার নারী, কিবা নাম, কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি কুজী একমনে | 
হাসিতে হাসিতে বলে গোবিন্দ-চরণে ॥ 
ত্রিবঙ্কা নাম মোর কংস অনুচরী। 
গন্ধ-চন্দন যোগাই কুম্কুম্‌ কন্তরী ॥ 

যোগান লইয়া যাই কংসের ছুয়ারে। 

কি আজ্ঞ। করহ মোরে নন্দের কুমারে ॥ 
কন্দৰ্প সমান দেখি তোমরা দুইজন । 
তোমাকে ত ভাল সাজে এগন্ধ চন্দন ॥ 





৫৮ 


শ্রীশ্রীকষ্চবিজয় 





লেহ ত সকল গন্ধ রাম-দামোদরে । 
যে করুক কংস রাজা তারে নাহি ভরে ॥ 
এতেক বলিয়া গন্ধ গোবিন্দেরে দিল । 
হাসিয়া ত ছুই ভাই সকলি পরিল॥ 
শ্যামল-মুন্দর কৃ কুম্কুম্‌ পরিল। 
নীলমেঘে শক্র-ধনু যেমন সাভিল ॥ 
স্ষটিকের বর্ণ বলাই কন্তুরী পরিল। 
কৈলাস-শিখরে যেন কালিমা দেখিল ॥ 
গন্ধ পরিয়া তুষ্ট হৈল মুরারি। 
খণ্ডিল কুজা হৈল ত্ৰৈলোক্য-মুন্দরী ॥ 
এত বলি কুজী গোবিন্দ-পায়ে ধরি। 
বাম-হাত পৃষ্ঠে দিয়! কুজ সোজা করি ॥ 
চিবুকে মুকরি দিয়া মু'খানি তুলিল। 
গোবিন্দ পরশে কুজা বিদ্যাধরী হৈল ॥ 
খণ্ডিল কুজা হৈল ত্রিলোকা-নুন্দরী ৷ 
কামে হত চিত্ত হয়ে গোবিন্দ পায় ধরি ॥ 
কাম-বাণে পুড়ে মোর সকল শরীরে। 
ভূপ্জিয়া শৃঙ্গারে তুষ্ট করহ আমারে ॥ 
তোমাতে মজিল মন, শুন জগন্নাথ। 
পুড়য়ে শরীর মোর, না পাই সোয়াস্ত ॥ 
আলিঙ্গন দিয়া পদে রাখ গদাধর | 
নহে ত স্রীবধ দিব তোমার উপর ॥ 
কুজীর বচনে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল। 
ডাহিনে চাহিতে ভাই বলাই দেখিল ॥ 
লঙ্জিত হইয়া তারে বলেন দামোদর | 
করিব সন্তোষ তোমা, আজি যাহ ঘর ॥ 
পথিকের প্রায় যেন পথিকের নারী। 
তোর ঘরে রহিয়া যাব মথুরা-নগরী ॥ 
লেউটিয়া যাহ, কিছু না করিহ মনে । 
বস্ত্র ছাড়ি দেহ, যাব রাজ দরশনে ॥ 


কুজী মেলানি দিয়া রাম-দামোদর | 


কৌতুকে ভ্রমিয়ে বুলেন সকল নগর ॥ 


পলাইয়া যায় দূত কংস বরাবরে। 


স্কটিকের ঘর সব মুকুতার ঝারা। 

নেতের পতাকা উড়ে, স্বর্ণের ধারা ॥ 
সুবর্ণ নিশ্মিত ঘর, স্কটিকের চাল। 

বিচিত্র বিচিত্র বৃক্ষ দেখিতে বিশাল ॥ 
নানা বৃক্ষ দেখে সব বাঁধান পাথরে। 
গুয়া, নারিকেল. শোভে দুয়ারে দুয়ারে ॥ 
নানা বর্ণে বিচিত্র কংসের মধুপুরী। 
স্বর্গে শোভা করে যেন ইন্দ্রের নগরী ॥ 
মন্দ মন্দ গতি চলে নদ্দের নন্দন | | 
কংসকে দেখিতে চলে মথুরা-ভুবন ॥ 
শিশুগণ সঙ্গে যায় দেব বনমালী। 

রাজপথে যাইতে করিল নানা কেলি ॥ 


কৃষ্ণ কর্তৃক দনুর্ভঙ-ল'ল। 

ধন্ুম্ময় যজ্ঞ তবে দেখিল কতদুরে | 

যজ্ঞ. করে দ্বিজগণ, রাখয়ে কিন্করে ॥ 
দেখি দেখি বলি কৃষ্ণ করেন প্রবেশ ॥ 
কার যজ্ঞ, কর দ্বিজ কহ উপদেশ ॥ | 
হেন অদ্ভুত ধনু ধরে কোন্‌ জন। ৃ 
বাম হাতে ধরিয়া ইহাতে দেয় গুণ ॥ 
তাহার বচনে কৃষ্ণ করিল সম্বিদান। ূ 
বাম হাতে ধরি কৃষ্ণ ধনুকে দিল টান॥) 
আকর্ণ পুরিয়া কৃষ্ণ ধমকে দিল টান 
দশদিক শব হৈল ভাঙ্গিল ধনুখান ॥ 
মথুরার লোক সব পরমাদ গুণি। 
কর্ণে তালা লাগিল ভাই কিছুই ন! শুনি! 
যজ্ঞ-রক্ষক ছিল যত অনুচর। ৃ্‌ 
ধনুকের বাড়িতে জীবন লৈল তার ॥ 








| 
| 
| 


ধনুক ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ চলে ধীরে ধীরে 
দিন অস্ত গেল, হৈল নিশির প্রবেশ! 
বাসা করিতে যান নন্দঘোষের পাশ ॥ 
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নগর নিকটে ভাল পুণ্পের উদ্যান । 
বিশ্রাম করিল নন্দ সেই রম্যস্থান ॥ 
মিলিত ত গিয়া রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই। 
ভক্ষা দ্রব্য খাইয়া কিছু সুখে নিদ্রা যাই ॥ 
হেথা কংস নুূপবর দূত মুখে শুনি। 

যত কর্ন কৈল কৃষ্ণ মনে মনে গুনি ॥ 
নিদ্রা না হয় তার মরণ নিকটে । 

অসুখ অশুভ স্বপ্ন দেখিল সঙ্কটে ॥ 
স্বপ্নেতে অমঙ্গল দেখে নরপতি। 

রাঙ্গ! মালা পরিয়াছে সকল যুবতী ॥ 
চতুর্দিকে দেখে, হয় রক্ত বরিষন। 

ভয়ে চমকিত রাজা! শয়নে জাগরণ ॥ 
ত্রাসযুক্ত হয়ে রাজ! বঞ্চিল রজনী ৷ 
প্রভাতে উদয় করি, উঠে দিনমণি॥ 
মল্লযুদ্ধ করিতে রাজা দিলেন আদেশ। 
ডাক দিয়া আনিল পাত্র-মিত্র, বন্ধু-দেশ ॥ 


কুবলয়-হস্তী বধ 
( ভৈৱৰী-রাগ ) 


দেখিব সকল লোক মঞ্চেতে বসিয়!। 
বন্থদেব দৈবকীরে আন ডাক দিয়া ॥ 
এক মঞ্চে বসিয়া দেখুক পুত্রের মরণ। 
হস্তী, ঘোড়া, রথ আন করিয়া সাজন ॥ 
কুবলয়-হস্তী রাখ মধ্য ছুয়ারে। 
আসিতে নন্দের পুল দস্তে যেন মারে ॥ 
তথা যদি নাহি মরে সেই ছুইজন | 
মল্লযুদ্ধ করাইয়া বধিব জীবন ॥ 
আদেশিয়া সৰ্ব্বজনে মঞ্চের উপরে । 
অস্ত্র লয়ে উঠে তাহে কংস নুপবরে ॥ 
তথ! রামকৃষ্ণ তবে প্রভাতে উঠিয়া। 
বমুনার কুলে জান আচরিল গিয়া 


--_-- শুল্কে 


নানা অলঙ্কার পরি উত্তম বসন। 

নর্তকের বেশ ধরি করিল গমন ॥ 

ছাওয়াল সংহতি তবে নড়িলা ছুইভাই। 
কর লৈয়া গেল নন্দ কংস রাজার ঠাপ্রি ॥ 
কর লয়ে আদেশ তবে দিল নুপবর। 
মল্লযুদ্ধ দেখ উঠি মঞ্চের উপর ॥ 

হেথা পশ্চাতে যান রাম-্দামোদরে | 
হাসিতে হাপিতে যান রাজার ছুয়ারে ॥ 
দ্বারের মধোতে হস্তী আড় হয়ে রয়। 
যাইতে না পারে কৃষ্ণ মাহুতেরে কয় ॥ 
পথ ছাড়ি দেহ, রাজার ঠাই যাই। 

পথ ছাড়ি না দিলে তোমার গতি নাই ॥ 
রুষিল মাহুত ' শুনি কৃষ্ণের বচনে। 

হস্তী হাকারিল কৃষ্ণ মারিবার কারণে ॥ 
রুষিয়া আইল হস্তী কৃষ্ণ মারিবারে। 

লাফ দিয়া পাছু লেজ ধরে গদাঁধরে ॥ 
দন্তে ধরিতে শব্দ বিপরীত করে। 

শুণ্ডে বেড়ি মারিবারে যায় দাঁমোদরে ॥ 
দন্ত এড়ি গোবিন্দাই শুণ্ড চাপি ধরি 
শুণ্ড তুলিতে নারে বুলে চাক-ভাডরি ॥ 
বড় শব্দ করি হস্তী, ভূমে চাপি ধরি। 
শুণ্ড তুলিতে নারে বুলে চাক-ভাউর্ি ॥ 
বড় শব্দ করি হস্তী, ভূমে চাপি ধরি। 
টানিয়া ছিড়িল শুণ্ড দেব শ্রীহরি ॥ 

লাফ দিয়া চড়িল সেই হস্তীর উপরে | 
সেই ভরে গেল হস্তী যমের দুয়ারে ॥ 
তার দন্ত উপাড়িয়া নিল ছুইভাই | 
সেই দন্তে মাহুত মারি যম ঘরে পাঠাই ॥ 
হস্তীসনে মাহুত মারিল গদাধরে 1. 

হস্তী দন্ত কাধে করি: সান্ধাল ভিতরে ॥ 
হস্তী মইল, রক্ত লাগিল সকল শবীরে ৷ 
একে ত' সুন্দর কৃষ্ণ, অধিক রূপ ধরে ॥ 





শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 


অখিলরসা মৃতমুন্তি শ্রীকৃষঃ 


হাসিতে খেলিতে ছুঁহে করিল গমন। 
সেই বেল! নানা-মুন্তি ধরেন নারায়ণ ॥ 
মল-সব দেখে, যেন বজের সমান। 
ধাম্মিক রাজাগণ দেখে, সুন্দর সেই কান ॥ 
স্বীগণ দেখে, যেন অভিনব মদন। 
নন্ব-আদি গোপ দেখে, যেন শিশুগণ ॥ 
দুষ্ট রাজাগণ দেখে, যেন দণ্ড কাল। 
বন্থদেব-দৈবকী দেখে, কোলের ছাওয়াল ॥ 
প্রাণ নিতে যম আইসে, দেখে কংস-রায়। 
যোগি-সিদ্ধগণ দেখে, যোগ-মহাকায় ॥ 
যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ দেখেন তথায় । 
কুলের প্রদীপ মোর সুন্নর-কানাঞ্রি ॥ 
বিবিধ প্রকারে রূপ দেখি পুরী-জন। 
মথুরা হইতে এই করিল গমন ॥ 
বসুদেব থুইল লয়ে নন্দমঘোষ ঘরে। 
যশোদার কন্ত। আনি ভাগ্ডিল রাজারে ॥ 
গৃতনা রাক্ষপী এই করিল নিধন। 
তৃণাবর্ত মারি কৈল শকট-ভঙ্জন ॥ 
যমল-অজ্ন ছুই বৃক্ষ যে ভাঙ্গিয়া। 
বৎসক মারিল এই গোঠমাঝে গিয়া ॥ 
অঘান্থর মারি এই বক বধ কৈল। 
ধেনুক মারিয়৷ বনে তাল যে খাইল ॥ 
দাবাগ্নি ভক্ষণ এই কৈল শিশুকালে। 
প্রলম্ব মারিয়া গরু রাখিল গোপালে ॥ 
যমুনা হইতে এই কালি ঘুঢাইল। 
পৰ্ব্বত ধরিয়া এই গোকুল রাখিল ॥ 
অরিষ্ট) কেশিকে এই করিল নিধন। 
সর্প হইতে নন্দে এই করিল বিমোচন ॥ 
গোপিবধূ লয়ে ক্রীড়া কৈল গদাধরে | 
নিধন করিল এই ব্যোম অন্ুরে ॥ 





মথুরা প্রবেশে এই রজক মারিল। 
কুজী সুন্দরী করি ধনুক ভাঙ্গিল ॥ 


কুবলয়-হস্তী মারি মধ্য ছুয়ারে। 

এত কম্ম করি ছুঁহে সান্ধাইল ভিতরে ॥ 

এ কথা কহিতে হৈল মহা-গণ্ডুগোল। ৷ 
নানা-বাগ্য বাজে, কেহ না শুনয়ে বোল! 


মল্লযুদ্ধ_ চীণুক্প ও মুষ্টিক ব্ধ 
(মেঘমল্লাৱ-রাগ ) 


তবে ত চাণর আসি সভার ভিতরে। 
বোল ছুই চারি বলিল নন্দের কুমারে ॥ 
বনে থাক, গরু রাখ, নন্দের ছাওয়াল। 
মল্লযুদ্ধ শুনি বড় হরিষ অন্তর ॥ 

রাজাকে সন্তোষ এজা করে সর্ববক্ষণ। 
রাজা সুখী হইলে ভালবাসি সর্বজন ॥ ৷ 
মল্লের যুদ্ধ রাজা দেখিব কৌতুকে। 

তোমা ছুঁহার সনে যুদ্ধ বড় পাব সুখে ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
] 


সুসজ্জ! করিয়া মল্ল-যুদ্ধ কর আসি। | 
কৌতুক দেখিবে লোকে মঞ্চ সভায় বসি ॥. 
শুনিয়া চাণ্র বোল হাটে গদাধরে। | 
দেশ-কাল-উচিত কৃষ্ণ তারে দিলেন উত্তরে 
যেই প্রজা হয়, সেই করে রাজ-স্ুখ। 


করিব ত মল্লযুদ্ধ, নহিব বিমুখ ॥ 

কিছু এক বোল বলি, শুন মহাশয়। 
যেই জন৷ মাগে যুদ্ধ, তাহা! দিতে হয় ॥ 
আমি ত ছাওয়াল, তুমি ছুই মহাশয় | : 
তুমি আমি ছুঁহে যুদ্ধ, সমকক্ষ নয় ॥ 

শুনিয়া কৃষ্ণের বোল বলে হেসে বাণী! 
ভালই ছাওয়াল তুমি নন্দের পো-খানি ॥ 
শিশু ক্রীড়ায় মারিলে তুমি বড় বড় বা? 
সহত্র-বল হস্তী তুমি মারিলে ছুয়ারে ॥ 








শ্রীশ্রী কৃষ্ণবিজয় ৬১ 


তুমি যদি ছাওয়াল হও, নন্দের কুমার ৷ 
তোমাকে অধিক বল, কেবা আছে আর ॥ 
না করিহ মায়া কিছু, নন্দের নন্দন | 
তুমি আমি, মুষ্টিক বলাই এই চারি জনে রণ ॥ 
চাণর বচনে হাসে নন্দের নন্দন | 
তোমার মনে আছে যদি, কর এসে রণ ॥ 
দৃঢ় করি কাছ তবে বাঁধিল মুরারি। 
বাহু পপারিয়া ছুই জনে যুদ্ধ করি ॥ 
গোবিন্দ চাণুর বীরে হৈল মহারণ। 
হাহাকার করি তবে বলে সর্বজন ॥ 
হের, দেখ, রামকৃষ্ণ কোমল শরীর। 
হের, দেখ, বজ্র অঙ্গ আর ছুই বীর ॥ 
হেনই অন্যায় যুদ্ধ ন! দেখি কোথায়। 
বীর সঙ্গে ছাওয়াল যুঝায়ে মাথায় ॥ 
রাজা হয়ে হেন করে কে আর বুঝাব। 
হেথা থাকিলে পাপ হয়, চল ঘর যাৰ ॥ 
বন্সুদেব দৈবকী পুত্রের মুখ চাই। 
হাহাকার করিয়া চিন্তেন গোবিন্দাই ॥ 

না জানি পুত্রের বল মনে মনে গুণি। 
কেমনে মল্লের ঠাঞি বাঁচিবে পরাণি ॥ 
বাপ মায়ের চিন্তা দেখি শ্রীমধুস্থদন ৷ 
শত্রু মারিবারে মন কৈল নারায়ণ ॥ 
নানা মত প্রকারে মহারণ কৈল। 
আচন্বিতে কোলে তার কৃষ্ণ সান্ধাইল ॥ 
ছুই পায় ধরি তার আছাড়িয়া মারি। 
বাম হাতে দিয়া তার গলাচাপি ধরি ॥ 
ডাহিন হাতে মুট.কি মারি ভাঙ্গিল দশন। 
মুখে নাকে রক্ত পড়ে ঘোর দরশন ॥ 
দেখিয়া ত’ চমৎকার সর্বজনে টৈল। 
বালক হৈয়! কৃষ্ণ মহারণ কৈল 
মহাবীর চাণুর সেই ঘা সহি। 

কৃষ্ণেরে ফেলাইয়া বলে, আজি যাবি কহি ॥ 


ধরিয়া কৃষ্ণের চুল মুট্‌কি ত’ মারে । 
কুপিয়া কানাই পুনঃ ধরিল তাহারে | 
মধাদেশ ধরি তারে আছাড়িয়া মারি । 
প্রাণ ছাড়িয়া চাণর গেল যমপুরী ॥ 
মুষিক বলদেবে হইল মহারণ। 

চাণর সহিত যেন কৈল নারায়ণ ॥ 
বলাই সহিত মুষ্টিক মহারণ কৈল। 
পড়িলা মুষ্টিক তবে বলাই উপরে বসিল ॥ 
চাপনের ভরে ছুষ্ট মারিল অসুরে ৷ 

জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে ॥ 
চাঁণুর মুষ্টিক তবে মরিল ছুইজনে | 
আর মল্ল ডাকি কংস আনিল ততক্ষণে ॥ 
যত মল্ল আনিল, সবার বধিল জীবন। 
প্রাণ লয়ে পলাইল যত মন্লগণ ॥ 
দেখিয়া ত’ কংস রাজা চিন্তিল অন্তরে ৷ 
মুখে দৃঢ় করি আজ্ঞা করিল নুপবরে॥ 


সবংশে কংস-বধ 
( মল্লার-রাগ ) 


শুন শুন বীর সব আমার বচন। 

সভা হৈতে বাহির করহ দুইজন ॥ 
নন্দঘোষে বঃহির করি লহ কারাগারে | 
মারিয়া সকল ধন লহ ত’ উহারে ॥. 
বসুদেব, দৈবকী ছুইজনাকে লইয়া । 
মাথাকাটি ফেল লঞ্গা শ্শান ভূমে শিয়া ॥ 
উগ্রসেন বাপে লহ মাথা কাটিবারে | 
বাপ হয়ে প্রাণ-হিংসা করয়ে আমারে ॥ 
ঘুচাহ বাজনা সব, কিছু নাহি কাজ । 
মরণ নিকটে, হেন বলে কংস-রাজ ॥ 
কংসের বচন শুনি কৃষ্ণ মনেতে চিন্তিল ৷ 
সবাকে মারিতে দুষ্ট তবে আজ্ঞা দিল ॥ 








এক লাফে উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপরে । 
যেই মঞ্চে বসিয়াছে কংস নৃপবরে ॥ 
কৃষ্ণ দেখি কংসরাজ1 সত্বরে উঠিল। 
সাক্ষাতেতে যম যেন ধরিতে আইল ॥ 
খাণ্ডা বাজিয়ে যুঝয়ে মৃপবর। 
মত্ত সিংহ প্রায় যেন কাপে গদাধর ॥ 
বাম হাত দিয়া তার গল! চাপি ধরি। 
ডাহিন হাতে খাণ্ডা কাড়ি লইলা শ্রীহরি ॥ 
মঞ্চ হৈতে পড়ে রাজা ভূমের উপর ৷ 
লাফ দিয়া বুকে তার বসিল গদীধর ॥ 
সংসারের ভর হৈল সকল শরীরে । 
সেই ভরে মরিল রাজা দুষ্ট কংসাস্থরে ॥ 
হাহাকার হৈল তবে অস্ুর সমাজে । 
হরষিতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজে ॥ 
বস্ুদেব-দৈবকী নন্দ-আদি যত। 
ঘুচিল সবার ভয়, হৈল হরষিত॥ 
কংসের বন্ধু-বান্ধব, ছিল যত ভাই। 
ভায়ের মরণে যুদ্ধে আইল তথায় ॥ 
সবাকে মারিল তথা রাম-গদাধরে | 
অলম্ত অনলে যেন পতঙ্গ পুড়ি মরে ॥ 
সবংশে মরিল কংস দেখে সব্বজনে | 
জয় জয় শব্দ কৈল যত দ্েবগণে ॥ 
শুন শুন, ওহে ভাই শুন এক মনে। 
ৰুংসের মরণ গুণরাজ খান ভণে ॥ 
কংস-মহিবীগণের বিলাপ 
(মল্লার-রাগ ) 
কংস-্নারীগণ যত আইলা সেইখানে । 
মরা-ন্যামী কোলে করি করয়ে ক্রন্দনে ॥ 
আজ হৈতে অনাথ হৈল কংসের সুন্দরী 
কোথাকারে প্রাণনাথ গেলে তুমি ছাড়ি ॥ 
তখনি জানিনু প্রভু বুবুদ্ধি ঘটিল। 
গো-ব্রাঙ্মণ-দেবতা যখন হিংসিল ৷ ৷ 


কের 
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শীপ্রীকৃষ্ণবিজয় 


ব্ৰহ্ম-হিংসা করে যেই, অকালে সেই মরে]. 
আমারে অনাথ করি ছাড়িলে শরীরে ॥ 

আজ হৈতে শুন্ত হৈল মো সবার ঘর। 
অকালে ছাড়িলে প্রাণ কংস-ঘৃপবর ॥ 
ত্রেলাকোর নাথ হয়ে লোটাও ভূমিতলে। ৷ 
তোমার নারীগণ কাদে তোমা লয়ে কোলে॥: 
এতবলি" বিলাপ করি কংসের যত নারী | 
ভূমে লোটাইয়া কাদে স্বামী কোলে করি ॥ 
দেখিয়া ত’ নারায়ণের দয়া উপজিল | 
সদয় হৃদয়ে কৃষ্ণ তারে প্রবোধিল ॥ ূ 
দৈবেতে করিল হেন, শুন নৃপ-নারী | 
করিব সকল ভাল, যত আমি পারি ॥ 
জ্ীগণেরে প্রবোধিয়ে বলিল সবারে। 
শাদ্ধ-শান্তি কর গিয়া রাজার সৎকারে ॥ 
এত বলি’ বাপ-মাতা আনি গদাধর | | 
বন্ধন ঘুচায়ে পাঠাইল নিজ ঘর ॥ 
কংসাস্থরে বধ যেন কৈল নারায়ণ | | 
তার শত্রু নাশ হউক, শুনে যেই জন ॥ 
কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন একমনে । 
কলি-ভব-সাগর যাতে করিবে তারণে ॥ 
হেন কথা শুনিতে ভাই না করিহ হেলা । 
ভবসিন্ধু তরিবারে এই এক ভেলা ॥ 
শুন শুন ওরে ভাই, বলি বার-বার | 
গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ-অবতার ॥ 








উগ্রসেনে রাজ্যভার 

( বাঁমকেলী-রাগ ) 
বালা-ক্রীড়া করি কৃষ্ণ কংস বধ টৈল। 
দেখিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল ॥ 
ভয় জয় শদ হৈন সকল ভূবনে। ন 
কংস-পক্ষ-র।'জা যত ত্রাস পাইল মনে ॥ 
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লীলায় মারিল কৃষ্ণ কংস মহাশয় । 
একলা মারিল যারে না কৈল সহায় ॥ 
উগ্রসেনে গদাধর আনিল সত্বরে। 
যদুবংশে নৃপবংশে কৈল বুপবরে ॥ 

ভুমি নৃপ মধুপুরে বৈস নুপাসনে। 
সেবক হইয়। অমি করিব পালনে ॥ 
যছুবংশে নৃপাসনে নাহি অর্বিকার | 
তুমি বৃদ্ধ মাতামহ, তোমাকে দিল ভার ॥ 
সেবক হয়ে বিপক্ষ মারিব তোমার । 
উগ্রসেনে রাজা কৈল মথুরা-নগর ॥ 
রামকৃষ্ণ গেল মাতা-পিতা দেখিবারে। 
মায়াপাতি কোলে বসি কীাদিল বিস্তরে ॥ 
শিশুভাব করি ছুঁহে করিল ক্রন্দন। 
শিশুকালে বাপ-মায় না করিন্থু পালন ॥ 
বার্থ হৈল ভূমিতলে আমার জীবন। 
মায়ের স্তনের দুগ্ধ না কৈনু ভক্ষণ ॥ 
কোলে নাহি শুতিলাম আমি শিশুকালে। 
বাপ-মা-য় মায়াপাতি গোবিন্দাই বলে ॥ 
বন্ুদেব-দৈবকী কৃষ্ণের কথা শুনি । 
উচ্চৈন্বরে কদে দুঁহে পড়িয়া ধরণী ॥ 
মোহ পেয়ে ছুই জন পুত্র কৈল কোলে । 
শরীর তিতিল ছুই নয়নের জলে ॥ 


শ্রীরাম-কৃঝ্ণের চুড়ীকরণ ও উপনয়ন 


ঘরে লয়ে গেলা রাম-কৃষ্ণ দুইজনে ৷ 
ডাকাইয়া আনাইল পুরোহিত আন্ষণে ॥ 
যতেক ধর্ম-বিধান করিল চুড়াকরণ। 
শান্ত-বিহিত করিল যজ্ঞোপবীত ধারণ ॥ 
গোসাইর জন্মকা,ল বস্থ যত মনে কৈল। 
ব্ংিশিতি সহস্র ধেনু বিপ্ৰে দ'ন দিল॥ 
কংস ভয়ে পলাইল যত বন্ধুজন। 

সবারে আনিল গে'সাঞা শ্রীমধুস্দূন ॥ 


আশ্বাসিয়া রাজ্যভার দিয়া উগ্রসেনে। 
পড়িবারে ছুইভাই করিল গমনে ॥ 


গরীকৃষ্ণ-বলদেবের অবন্তীনগরে অধ্যয়ন 


অবস্তীনগরে বৈসে বিপ্র সান্দীপন। 
সব্ধবশান্ত্রবেত্তা যেন ব্যাস তপোধন ॥ 
পড়িল সকল শাস্ত্র তার উপদেশে। 
পড়িল চৌষট্রি বিদ্যা চৌষট্টি দিবসে ॥ 
দেখিয়া গুরুর মনে ত্রাস উপজিল। 
মায়াপাতি কোন দেব আসিয়া পড়িল ॥ 
বিদ্যা সমাপিয়া তবে কৈল ছুইজনে। 
নিবেদিল দুইজনে গুরুর চরণে॥ 
গুরুদক্ষিণা কি দিব বল দ্বিজবর। 
তোমার প্রসাদে সকল বিদ্যা হইল গোচর ॥ 
বিদায় আজ্ঞা হইলে যাই নিজ ঘরে । 
কোন্‌ দান দিব, দ্বিজ ! আজ্ঞা, কর মোরে ॥ 
শিষ্ের বচনে গুরু গুণে মনে মনে। 
ছলিবারে কোন দেব করিল গমনে ॥ 


গুরু-দক্ষিণ। দান 


দম্পতি যুক্তি করি বৈল তার ঠাঞ্রি। 
স্বরূপে দক্ষিণা দিবে, আজি যাহা চাই ॥ 
সাগরের জলে মৈল বালক আমার 
পুত্র আনি দেহ, দক্ষিণা না লব তোমার ॥ 
গুরুর বচনে গেলা সমুদ্রের তীরে | 
গুরু-পুত্র দেহ, কৃষ্ণ বৈল সমুদ্রেরে ॥ 
শুনিয়া সাগর তবে কৃষ্ণের বচন । 
সন্ত্রমে আসিয়া কৈল চরণ-বন্দন ॥ 
তোমার গুরুর পুত্র আমি নাহি মারি। 
পঞ্চজন-শঙ্খাসুরে তার প্রাণ মারি ॥ 
আমার জলেতে বৈসে সেই পাপমতি 
নিষেধ করিতে নারি আমার শকতি ॥ 
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সমুদ্রের বোল শুনি হাসে গদাধর। 
জলে প্রবেশিয়। তারে বধিল! সত্বর ॥ 
শঙ্খরূপ-ধারী তার শরীর বিদরি। 
তাহার উদরে শিশু না পাইল হরি ॥ 
সেই পাঞ্চজন্য-শঙ্খ লয়ে গদাধর। 
যমরাজপুরী গেলা যথা যমঘর ॥ 
পুরী প্রবেশিয়া তবে দেব দামোদর ৷ 
পাঞ্চজন্য নাদ কৈল শুনিতে ভয়ঙ্কর ॥ 
চমকিত যমরাজ গুণে মনে মনে । 
ধ্যানে জানিল আইল দেব নারায়ণে ॥ 
হরষিতে পুলকিত ধর্ম্মরাজেশ্বর | 
নয়ন ভরিয়া আজ দেখিব গদাধর ॥ 
পরশিবে কবে আমা কমললোচন | 
সফল হইব তবে আমার জীবন ॥ 
পাছ্য-অর্থ্য লয়ে যম উঠে যোড়হাতে। 
প্রণাম করিয়া স্তুতি করে জগন্নাথে ॥ 
ভারাবতারণে গোসাঞ্ী, করিলে অবতার । 
বড় বড় বীর মারি খণ্ডালে ভূমিভার ॥ 
আজি মোর জন্ম কর্ম হৈল সফলে। 
পরশিল মুগ্রি তোমার চরণ-কমলে ॥ 
আজ্ঞা কর কোন্‌ কর্ম্ম করিব শ্রীহরি। 
তোমার পদরজে মুক্ত হৈল মোর পুরী ॥ 
শুনিয়া যমের বোল হাসে চক্রপাণি। 
অকালে মরিল গুরু-পুজ দেহ আনি ॥ 
গোসাঞা বচনে বড় ত্রাস পাইল মনে। 
কেন হেন বোল মোরে বল নারায়ণে ॥ 
তোমার স্জিত স্থষ্টি, তুমি অধিকারী । 
আমার শকতি কারে আনিবারে পারি ॥ 
কর্মস্থত্রে আসে যায়, যত কর্ম করে। 
সাক্ষীরূপে আমারে এডিয়াছ দামোদরে ॥ 
না ভুঞ্জাইলে কর্ম ঘুচাতে না পারি। 
কৰ্ম খণ্ডাইয়া শিশু লহ ত’ গ্রীহরি ॥ 


যমের বচনে তুষ্ট হৈল ছুই ভাই। 

কোলে করি শিশু লয়ে চলিল তথাই॥ 
যেমতে মরিল শিশু সমুদ্রের জলে। 
তেন মতে আনি দিল গুরুদেবের কোলে। 
গুরু-দক্ষিণা দিয়া লইল আদেশ। | 
জানিল সকল শাস্ত্র যাব নিজদেশ ॥ 
দেখিয়া ত গুরুদেব চিন্তে মনে মনে। 
দেবতা গন্ধবর্ব নহে এই ছুই জনে ॥ 
গোসাঞি ছলিল কিবা মানুষ-বূপ ধরি। 
হেন অদ্ভূত কৰ্ম্ম কা*র প্রাণে করি ॥ 
উঠিয়া সম্ভ্রমে গুরু করিল বিনয়। 
পাইন দক্ষিণা পুত্র, যাহ নিজালয় ॥ 
হরষিতে ঘর যান দেব নারায়ণ। 
আচন্ষিতে গোকুলপুরী হৈল স্মরণ ॥ 


উদ্ধবের গোকুলে গ্ৰমন 


হেনকালে উদ্ধব তথা আসিয়া মিলিল| ৷ 
তারে দেখিয়া নারায়ণ মনেতে চিন্তিল ॥ 
হাত ধরি উদ্ধবেরে কৈল দামোদরে। 
রথে চড়ি যাহ তুমি গোকুল-নগরে ॥ 
আমার বিচ্ছেদেতে গোকুলে যত বৈসে। 
অনাথ হইয়া আছে স্ত্রী আর পুরুষে ॥ 
নন্দ আর যশোদার মনে সৰ্ব্বক্ষণ 
আমাকে ছাড়িয়া তারা নাহিক, সম্বরণ ॥ 
বিশেষ যুবতীগণ হত কামানলে। 

তার প্রাণ রাখ গিয়। সিঞ্চি প্রিয়-বোলে 
এতেক শুনিয়া সেই উদ্ধব মহাশয় 
কৃষ্ণের চরণ বন্দি গোকুলে চলয় ॥ 
বেলা অবশেষে গেলা গোকুল নগরে |. 
প্রবেশ করিলা গিয়া নন্দঘোষ ঘরে॥ 
জানিয়া কৃষ্ণের দূত সন্ত্রমে নন্দঘোষ। 
পাগ্-অর্ধ্-আসন দিয়া করিল সন্তোষ | 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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হৃদয়ে সন্তোষ করি দিলা আলিঙ্গন । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কৈল অনেক ক্রন্দন ॥ 
ক্রন্দন সম্বরি তবে বলিল তাহারে । 
কুশলে ত’ আছেন তথা রাম গদাধরে ॥ 
বন্ুদেবঃ দৈবকী, রোহিণী সর্বজন ।_ 
তাহা সবা লইয়া সুখে আছে নারায়ণ ॥ 
আমারে ছাড়িল কৃষ্ণ দেব নারায়ণ | 
আমা সম পাগী নাহি এ তিন ভূবন ॥ 
না কর ক্রন্দন_উদ্ধব বলিল বচনে। 
তোম! হেন ভাগ্যবান্‌ নাহি ত্ৰিভূবনে ॥ 
সংসারের সার গোসাই দেব নিরপগ্ন। 
তাহাতে তোমার এত মজিয়াছে মন ॥ 
কোটি কোটি জন্ম যদি তপ করি মরি। 
তবু নারায়ণের মন লভিতে না পারি ॥ 
মুক্ত পুরুষ তুমি, শুন ব্রজপতি। 
তোমার পরশে লোক পায় ত’ মুকতি ॥ 
এতেক বলিয়া উদ্ধব নন্দে তুষ্ট কৈল। 
ফল-মূল-অন্ন খেয়ে রজনী বঞ্চিল ॥ 
রজনী প্রভাত হৈল, সব গোগীগণ। 

কৃষ্ণ বলি দেখিতে সবে করিল গমন ॥ 
হের, রথ খানি দেখ নন্দের ছুয়ারে। 
পাপিষ্ঠ অক্রুর কিবা আইল আরবারে ॥ 
দেখিল অক্তুর তবে নাহিক তথায়। 
প্রাতঃক্রিয়া করি উদ্ধব আইল সেই ঠাঞ্রি ॥ 


কৃষ্ণ হেন জ্ঞান করি সেই গোগীগণে। 
সম্্রমে উঠিয়! মুখ করিল নিরীক্ষণে ॥ 
হয়, নহে কৃষ্ণ কেহ বলিতে না পারি। 
হাসিয়া বলিল উদ্ধব স্মরিয়া শ্রীহরি ॥ 
বিস্ময় না কর গোগী, স্থির কর মন। 
আসিবে দেখিতে তোমা কমললোচন ॥ 


৯ 


শ্রীগোগী গীতা 
কৃষ্ণ-দূত উদ্ধব, জানি গোপনারী । 
কহিতে লাগিল কিছু মনে মনে করি ॥ 
মধুকর লক্ষ্য করি বলে ধীরে ধীরে। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপী কাঁদে উভত্বরে ॥ 
অন্ত-স্বী-সঙ্গে সেথা কৃষ্ণ কেলি করে। 
কপট করি আইলে তুমি আমা ভাণ্ডিবারে ॥ 
সত্রীজিত কৃষ্ণ সহজে, জানিনু কপটে । 
সীতা লাগি স্থর্পণথার নাঁক-কান কাটে ॥ 
তা” হতে অধিক কপটিয়া নাহিক সংসারে । 
বলি ছলি থুইল লয়ে রসাতল-পুরে ॥ 
রাত্রি দিনে তাহা বিনা অন্য নাহি মন। 
তবু ত’ ছাড়িল মোরে কমললোচন ॥ 
তাহার কপট বড় বিদিত সংসারে । 
জানিয়ে কি কৈন্ু কাজ, পুড়য়ে শরীরে ॥ 
কৃষ্ণ হেন, জ্ঞান যার আছয়ে শরীরে। 
গুণিতে গুণিতে সেই ছাড়ে কলেবরে ॥ 
হেন জন চিত্তে আমি কৈল সর্বক্ষণ ৷ 
কেমনে পাইব রক্ষা, শুন সখীগণ ॥ 
বনচারী আমরা কুচ্ছিত দেখিয়]। 
ছাঁড়িলা আমায় আর শোভা না পাইয়া ॥ 
কহ ত’ কৃষ্ণের দূত, স্বরূপ উত্তর ' 
কুশলে আছেন তথ! রাম-গদাধর ৷ 
বাপ-মাতা। বন্ধুজন লয়ে নিজ ঘরে। 
তখন আমা সবাকে কি স্মরে গদাধরে ॥ 
শক্র মারি কেলি করে লয়ে পরনারী | 
আমা' কেন স্মরণ করিবে, আমি বনচারী ॥ 
এত বলি বিলাপ করি কাদে ভূমিতলে। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তিতে নয়নের জলে ॥ 
দেখিয়া উদ্ধব মনে বিস্ময় জন্মিল। 
গোবিন্দ-চরণে গোপী যত ভক্তি কৈল ॥ 








শ্রীশ্রীকুষ্ণবিজয় 


প্রণাম করিয়া কৈল সবার চরণে । 
তোমী হেন ভাগ্যবতী নাহি ত্ৰিভুবনে ॥ 
অন্ত স্ত্রী হইয়া তব নারায়ণে মতি। 
খণ্ডিবে বন্ধন তোমার হইবে মুকতি ॥ 
না কর বিষাদ গোপি, শুনহ বচন। 
তোমা-সবা দেখিতে আসিবে নারায়ণ ॥ 
পুরিব তোমার মন কমললোচন । 
না কর বিষাদ গোপি, স্থির কর মন ॥ 
আশ্বাসিয়া গোগীগণ উদ্ধব চড়ে রথে। 
সত্বরে পাইল আসি যথা জগন্নাথে ॥ 
একে একে যত গোপী কৃষ্ণভক্তি কৈল। 
সকল বৃত্তান্ত উদ্ধব কৃষ্ণে ত কহিল ৷ 
রাজকর দিল নিয়] রাজ উগ্রসেনে ৷ 
কৃষ্ণের বিজয় গুণরাজ খাঁন ভণে॥ 


কুজার গৃহে শ্রীকৃষ্ণ 

সংসারের সার গোসাই কমললোচন ৷ 
আচহ্বিতে কুজী মনে হৈল ততক্ষণ ॥ 
উদ্ধব সংহতি করি দেব গদাধরে। 
কৌতুকে প্রবেশ কৈল কুবজীর ঘরে ॥ 
দেখিয়া কুবজী হৈল কামে অচেতন। 
মুচ্ছিত হইয়া ভূমে, হরিয়ে চেতন ॥ 
গৃতন সঙ্গম হেতু নাচয়ে ব্যাকুলি। 


বসাইল গোবিন্দ পাশে হাতে ধরি তুলি ॥ 


করিল শৃঙ্গার গোসাই বিবিধ বিধানে। 


যেন মতে চিন্তিল কুজী পূরাল তার মনে॥ 


ভক্তি করি যেই চিন্তেন রাম-দামোদরে। 


তাহারে প্রপন্ন গোসাই, নাহি আত্মপরে ॥ 


ঘারী হয়ে উদ্ধব আছিল সেই ঘরে। 
কুজীর মনোরধ সিদ্ধ কৈল গদাধরে ॥ 
ডুঞ্জিয়ে শৃঙ্গার রস দেব নারায়ণ । 
হাতে ধরি উদ্ধবেরে করিল গমন ॥ 


কৃষ্ণের অক্রুর-ভবনে গমন 


হাসিতে হাসিতে পথে দেব 'দামোদর| ৷ 
বলভদ্র সঙ্গে গেলা অক্তুরের ঘর ॥ 
সম্ত্রমে আসিয়া অক্তুর ছুঁহে কোলে করি৷ 
বসাইল নিজ পাশে পূজিয়া শ্রীহরি॥ 
দুই পদ পাখালিয়া অক্তুর জল লৈল। 
সবংশে মস্তকে দিয়া পবিত্র হইল ॥ 
সফল আমার জন্ম তোমার গমনে। 
পদরজ দিয়া মুক্ত কৈল নারায়ণে ॥ 
ভারাবতারণে গোসাই তোমার অবতার 
তোমার কটাক্ষে ভবসাগর হব পার॥ ৷ 
স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি মাত্র সার। 
তোমার প্রসাদে হব সংসারে উদ্ধার ॥ ৷ 
এতেক উত্তর যদি অভ্রুর বলিল । 
শুনিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণ দয়া উপজিল ॥ 
প্রণাম হইয়া করি যুড়ি ছুই হাত। 
তুমি মান্য গুরুজন আমার খুল্লতাত ৷ 
আমি শিশু ভ্রাতৃপুত্র পোষ্য তোমার | 
কেন গুরুজন হয়ে বল অব্যবহার ॥ 
এতেক প্রবন্ধ করি মোহিয়া তার মন। ৃ 
গুনরপি তারে কিছু কৈল নারায়ণ ॥ 
চল ঝাট যাহ তুমি আমার বচনে| 
হস্তিনা-নগরে যথা পাঞুর নন্দনে ॥ | 
{ 










অকালে মরিল রাজা পাণ্ডু নরপতি। 
কোন্‌ মতে শিশু তার পায় অব্যাহতি ॥. 
বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্ বুঝিও তার মন! 
কেমতে তা সবাকে করয়ে পালন ॥ 
কিবা বা তাহার শত্রু করে নরপতি | 
একে একে বুঝিও তুমি সবাকার মতি 
কের বচনে অক্কুর হস্তিন। চলিল | : 
রথে চড়ি হস্তিনাপুরে প্রবেশিল ॥ 


শ্রীশ্বীকষ্ণবিজয় ৬৭ 


সবাকে দেখিল অক্তুর যছুবর | 
প্রতাক্ষে ভ্রমিল সব কুটুম্বের ঘর ॥ 
দেখিল ত ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডুর কুমার | 
পুত্র সব লয়ে রাজা করেন ব্যবহার ॥ 
শোকেতে ব্যাকুলি কুন্তী দেখিল অক্জুরে। 
সম্তাষিয়া সবা আইলা মথুরা-নগরে ॥ 
কহিল কৃষ্ণকে আসি রাজার চরিত। 
বড় দুঃখ পায় কুন্তী কহিল বিদিত ॥ 
দুৰ্য্যোধন হব রাজা কহিল তোমারে | 
বুঝিয়া গোসাই তবে কর গুতিকারে ॥ 
অন্রুরের কথা শুনি হাসেন গদাধর। 
পাগ্ডবের কিছু চিন্তা নাহি, যছুবর ॥ 
হেনমতে মধুপুরে রাম-নারায়ণে | 
সুখে নিবসয়ে রাজা গুণরাজ ভণে॥ 


কংস পত়ীদ্বয়ের পিতৃসমীপে বিলাপ 
‘মস্তি’, ‘প্রাপ্তি’ কংস-নারী মগধ-কুমারী | 


কৃষ্ণ কংসে ম।ইল বলি’ কহিশ গোহারি ॥ 


চক্রবর্তী রাজ তুমি, মগধ নৃপতি। 
পাতালে বান্ুকি কাপে, স্বর্গে বসুমতী ॥ 
যত রাজা-সব বৈসে পুথিবী-মগ্ডলে । 
সবে তোনার বাপ, থাকে ছত্রতলে ॥ 
রামকৃষ্ণ ছুই ভাই: নন্দের তনয়। 

গরু রাখে শিশু সঙ্গে, গোকুল-নিলয় ॥ 
মারল পৃতনা শিশুকালে স্তনপানে। 
 তৃণাবর্ত শকট ভাঙ্গে যমলাজ্ুনে ॥ 
পর্বত ধরি গোকুল রাখি সাত বৎসরে | 
প্রলম্বক অন্থরে মাইল, বক অস্থ-র ॥ 
ঝাপ দিয়! কালিদহে কালিকে ঘুচাই। 
ধেনুকে মারিয়া! তাল খাইল ছুই ভাই ॥ 
কেশি, অরিষ্ট) বাপ! তোমার গোচর | 
কুবলয়-হস্তী মারে যমের দোসর ॥ 


চাণুর, মুষ্টিক মাইল কংস নরপতি। 
সবাকে মারিল কৃষ্ণ) শুন মহামতি ॥ 
বিধবা হইন্ু বাপ! তোমা বিদ্যমানে। 
যতেক করিল কৃষ্ণ, কৈল নিবেদনে ॥ 
শিশু হয়ে এত কর্ম্ম কৈল দুইজনে ৷ 
মধুরা-নগরে রাজা কৈল উগ্রসেনে ॥ 


জরাসন্ধ ও কৃষেঃর যুদ্ধ 


এতেক ছুহিতা-বোল শুনি জরাসন্ধ। 
রামকৃষ্ণ মারিবারে করিল প্রবন্ধ ॥ 

যত যত রাজ! বৈসে পৃথিবী ভিতরে | 
সবারে পাঠাইল দূত মগধ-ঈশ্বরে ॥ 
মথুরার রাজা মারিব দ্ামোদরে। 
সাজ সাজ বলি বলে সকল-নগরে ॥ 
আশ্বাসিয়া কন্যা পাঠাইল নিজ ঘরে। 
যাত্রা করি যুঝিতে যায় মথুরা-নগরে ॥ 
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্র করিয়ে | 
বেড়িল মথুরাপুরী রাজচক্র লয়ে ॥ 
বেড়িলেক হ।ট-বাট পাইক থরে থরে । 
না করিহ ভয় কেহ, কৈল গদাধরে ॥ 
নগর বাহির হয়ে রাম-নারায়ণ | 
আপনার অস্ত্র দৌহে লইল তখন ॥ 
আইল দোহার অস্ত্র বৈকু্ঠপুরী হৈতে। 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ নিল জগন্নাথে ৷ 
লাঙ্গল-মুষল বলাই হাতে: করি নিল। 
তালধবজ রথখানে আরোহণ টৈল ॥ 
গরুড়ধ্বজ রথে কৃষ্ণ আরোহিল। 

ছুই ভাই গিয়া সৈম্যে দরশন দিল ॥ 
সৈন্য দেখি কৈল কৃষ্ণ, শুন হলধর। 
ইহা হৈতে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার ॥ 
প্রাণে না মারিও রাজ] শুন মূহামতি। 
রাজা এড়ি মারহ সকল সেনাপতি ॥ 





শ্রীশ্রীকৃষ্ণচবিজয় 


মা মারিহ মহারাজ] মগধ-ঈশ্বর 
পুনরপি সৈন্য লয়ে আসিবে সত্বর ॥ 
সেইবার সৈন্য মারি পাঠাব যমঘর। 
পুন: পুনঃ আইসে যেন মগধ-ঈশ্বর ॥ 
এত বলি গেলা কৃষ্ণ সৈন্যের ভিতরে । 
দেখিয়া ত’ রাম-কুষ্জ বৈল নৃপবরে ॥ 


মোর ঠাঞ্রি মরিবারে আইলা ছাওয়াল। 
প্রাণ লয়ে পলাহ গরুর রাখাল ॥ 


যদি বা আমারে আলি' দিতে দরশন। 
তোমীকে সফল আজি যমের কারণ ॥ 
জরাসন্ধের বোল শুনি হাসে গদাধর। 
রথ চালাইয়া দিলা সংগ্রাম ভিতর ॥ 
সৈ্ত-সাগর মাঝে কৃষ্ণ ছুই ভাই। 
মারিল সকল সৈম্ত, হইল একঠাঞ্রি ॥ 
রঘী, মহারথী পড়িল, বলিতে না পারি। 
হস্তী, ঘোড়া পড়িল, মুণ্ড লোটায় সারি সারি ॥ 
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা কৃষ্ণ ছুইভাই। 
কাটিয়া ফেলিল সেনা পলাইতে ঠাঞি নাই ॥ 
শিশুপাল, দন্তবক্র, কাশী-নরপতি। 
একে একে পলাইল! সকল নৃপতি ॥ 
রথ এড়ি পলায় জরাসন্ধ নরপতি। 
মুষল লয়ে যায় বলাই তাহার সংহতি ॥ 
ধর ধর বলাই তারে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে | 
প্রাণে কাতর হইয়া পলায় নৃপবরে ॥ 
গলায় লাঙ্গল দিয়া তারে পাড়ে ভূমিতলে। 
মস্তক মারিতে ঘা তুলিল মুষলে ॥ 
হেনকালে আকাশবাণী অন্তরীক্ষে হয়। 
না মারিহ জরাসন্ধে। তোমার বধ্য নয় ॥ 
তথনি ত’ -বলদেব দুঃখিত হয়ে মনে। 
এড়িল ত’ জরাসন্ধে আকাশ-বচনে ॥ 
নড়িলা, ত’ জরাসন্ধ পেয়ে বড় লাজ। 
লেউটিয়া ছুই ভাই রহে রণমাঝা॥ 


অতি ঘোরতর নাদ সংগ্রাম ভিতরে। 
শিবাশত-স্কুল সৈন্যের রুধিরে ॥ 
কুষ্ণ-বলভদ্র কৈল নদীর প্রবন্ধ । 
গুণরাজ খাঁন বলে, ভঙ্গ জরাসন্ধ ॥ 


জরালন্ধের মন্ত্রণা 


( বসন্ত-রাগ ) 


যুদ্ধে জিনি ছুই ভাই আইল মধুপুরী। 
নানাবিধ বাদ্য বাজে দোহরি-মোহরি ॥ 
জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে । 
আকাশেতে পুষ্প বৃষ্টি কৈল দেবগণে ॥ 
পুরবনিতা সব মঙ্গল দ্রব্য লয়ে। 
ছঁহার উপরে ঢালে জয় জয় দিয়ে ॥ 
বাপ-মায়ের কৈল কৃষ্ণ চরণ-বন্দন | 
মিষ্ট অন্ন পানে ছুঁহে করিল ভোজন ॥ ; 
হেথা জরাসন্ধ রাজা গিয়া নিজালয়ে । 
পাত্র-মিত্র লয়ে যুদ্ধের অপমান কহে ॥ 
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা, বড় বড় বীর । 
ছুই ভায়ের যুদ্ধে কেহ নহে স্থির ॥ 
একেশ্বর যুদ্ধ করে রাম-দামোদর | ূ 
বিরথী করিল আমা সংগ্রাম ভিতর ॥ 
হেন অপমান কৈল, শুন বন্ধুজন। 
কৃষ্কে মারিতে পুন করিয়া সাজন ॥ 
বাছিয়৷ কটক লৈল তেইশ অক্ষৌহিনী। 
যেন মতে রাম-কৃষ্ণের জীয়ে নাহি প্রাণী॥ 
মন্ত্রণা করিল তবে মগধ-ঈশ্বর | 

কটক লয়ে বেড়িলেক মথুরা-নগর ॥ 
পুনরপি রামকৃষ্ণ চড়ি ছুই রথে। 
কাটিয়া সকল সৈল্ত পাঠাল যম পথে 
পলাইয়া ঘর গেলা মগধ-নরপতি ৷ 
পুনঃ মথুরাতে গেল লঞ্যা সেনাপতি ॥ 











শ্লীশ্রীকষ্চবিজয় ৬৯ 


সেই মত যুদ্ধে হারি গেলা পাপাশয়। 
সপ্তদশ যুদ্ধ করি পাইল পরাজয় ॥ 
অপমান পেয়ে রাজা পুড়য়ে শরীরে। 
অষ্টাদশ যুদ্ধের রাজা উদ্যোগ সে-করে॥ 
কালযবন-সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া। 

শান্ব রাজা পাঠাইল মধাস্থ করিয়া॥ 
আমি পূর্বদিকে যাব রাজচন্র লয়ে। 
বেড়িব মথুরাপুরী চক্রবহ হয়ে ॥ 

তিন কোটি ম্নেচ্ছ আছে তোমার সংহতি । 
বেড়হ দক্ষিণদিকে লয়ে যোদ্ধাপতি ॥ 
উত্তরে শান, পৌগ্ড, কাশীর ঈশ্বর 
সৈন্যদল লয়ে সবে বেড়িল সত্বর ॥ 
বাণ, ভৌম মহারাজা পশ্চিম দিক গিয়া । 
মারিব ত’ রাম-কৃষ্ঃ একত্র হইয়া ॥ 
সকল পৃথিবী মোর স্ুশাসিত হব। 
সকল কুটুম্ব মেলি নর বিভঞ্জিব ॥ 

শান্ধ রাজা গিয়া কৈল এ-সব বচন। 
শুনি হরষিত হৈল সে কালযবন ॥ 

ভাল হৈল মহারাজা, আইল! মোর ঘরে। 
কৃষ্ণ মারিবারে আমি চলিব সত্বরে ॥ 
সাজিয়া আইসে গিয়া সকল নৃপবর। 
দক্ষিণে চাপিয়! যায় মথুরা-নগর ॥ 
পাপিষ্ঠ রাজা সব কুমন্ত্রণা কৈল। 
প্রবোধিয়া জরাসন্ধে মহামুখী হৈল ॥ 


সমুদ্রে কৃষ্ণের পুরী নির্মাণ 


এত সব যুক্তি তবে শুনি গদাধর। 
বলদেব সনে যুক্তি করিল সত্বর ॥ 
মথুরা ছাড়িয়া যাব সমুদ্রের তীরে । 
দুর্গ করি রব, যেন নারে কোন বীরে ॥ 
যুক্তি করি মেলিলা তবে রাম-দামোদর । 
সমুদ্রের ঠাঞি গেলা ছুই সহোদর ॥ 


সমুদ্র বলিয়া হরি দিলেন হাকার ৷ 
আসিয়া মিলিলা সমুদ্র লয়ে উপহার ॥ 
দণ্ডবত হয়ে হরিকে পুছিলা উত্তর | 

কি করিব আজ্ঞা কর দেব দামোদর ॥ 
সমুদ্রের বোল শুনি দেব নারায়ণ । 
জল ছাড়ি দেহ মোরে দ্বাদশ যোজন ॥ 
ঘর করি রব আমি তাহার ভিতরে | 
দুষ্ট রাজাগণ যেন লঙ্ঘিতে না পারে ॥ 
কৃষ্ণের বচনে দিল দ্বাদশ যোজন । 
তথায় করিল গোসাঞ্ী নগর-পত্বন ॥ 
বিশ্বকশ্মাকে গোসাঞী স্মরণ করিল। 
আসিয়া ত’ বিশ্বকৰ্ম্মা উপনীত হইল | 
আজ্ঞা কর নারায়ণ ত্রিদশ-ঈশ্বর | 

কেমন রচিব পুরী, কেমন নগর ॥ 
ইন্দ্রের পুরী, যেন ইন্দ্রের সদন । 
তাহার অধিক কর, আমার ভূবন ॥ 
গোসাঞ্ীর বচন বিশাই শিরেতে ধরিয়া। 
বিশ্বকর্মা রচে পুরী বৈকুঠ ভাবিয়া ॥ 
রত্বাকরে যত যত রতন আছিল । 

দিবা দিবা রত্ন আনি নগর গড়িল॥ 
বিচিত্র চৌখণ্ডী ঘর দেখিতে সুন্দর | 
আকাশ-মগুলে লাগে গোসাঞ্জীর ঘর ॥ 
নাটশালা, পাঠশালা, প্রাচীর সুসজ্জিত । 
চতুঃশালা গোশালা ঘর অতি বিচিত্রিত ॥ 
উগ্রসেন রাজা আনি তার পাট কৈল। 
উদ্ধৰ অক্তুরের ঘর বিচিত্র রচিল ॥ 
পাত্রমিত্র, বন্ধু-বান্ধব যতেক আছিল । 
একে একে সবাকার পুরী ত’ রচিল ॥ 
গড়-পব্ধিখা কৈল ছুই রাম-গদাধবে | 
নানা জাতি ঘর হৈল, বিচিত্র নগরে ॥ 
চারু চতুঃশালা বিশাই করিল ঠাঞি ঠাঞি। 
রচিয়া মথুরা আইল! রাম-গোবিন্দাই ॥ 





৭০ 


শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 


সবারে পাঠায়ে দিলা দ্বারকা-নগরী | 
দুই ভাই ছুই রথে রহিল! শ্রীহরি ॥ 


জরাসন্ধ কর্তৃক মথুর| বেষ্টন 


হেনই সময়ে জরাসন্ধ নরপতি। 
বেড়িল মথুরাপুরী রাজার সংহতি ॥ 
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা মগধ-ঈশ্বর । 
কালযবন, শিশুপাল যত নৃপবর ॥ 
দেখিয়া ত’ দুই ভাই রথ চালাইয়]। 
গোমন্থ-গিরিবরে লুকাইল গিয়া ॥ 
দেখিয়া ত’ জরাসন্ধ যত নুপবর | 
সকল সেনা পিছে লয়ে ধাইল স্বর ॥ 
বেড়িল সকল সেনা পাইক আর ঘর। 
লুকাইল ছুই ভাই পর্বত ভিতর ॥ 
গাছ কাটে, পর্র্বত ভাঙ্গে, পর্ব্বতে উঠিয়া ৷ 
চাহি না পাইল কৃষ্ণ সব সেনা লৈয়া ॥ 
উঠিয়া ত’ জরাসন্ধ প্রবন্ধ করিল। 
তৃণ, কাষ্ঠ আনি তবে পর্র্বত পোড়াইল ॥ 
অগ্নি দিয় পোড়ে, গিরি হয় খান খান। 
পর্ববতবাসী সবাকার নাহি পরিত্রাণ ॥ 
পশু পক্ষী পোড়ে, যত বৈসে মুনিবর। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রোল শব্দ উঠিল সত্বর ॥ 
শুনিয়া ত’ কলরব দেব নারায়ণ | 
কেমনেতে রক্ষা পাইব পশু-পক্ষিগণ ॥ 
বিশ্বস্তর-মূর্তি ধরি দেব বিশ্বেশ্বর | 
চাপিতে পর্বত গেল ধরণীর ভিতর ॥ 
উঠিল পাতালের জল পর্র্বত উপরে । 
নিবাইল: অনল) দেখি দেব গদাধরে ॥ 
অল্প ভর হৈল, গিরি উঠে নিজ স্থান। 
অস্ত্র লয়ে ছুই ভাই করিল গমন ॥ 


দশ যোজন লাফ দিয়া পর্বত এড়াই। 





কা? খানে রিতা ছঁহে দেখিতে না পাই॥ 


চি ০০ 
এন ০৬ ই 272 গা ye ইন 





তবে জরাসন্ধ রাজা না পাই উদ্দেশ। 
চলিলা সকল রাজা যার যেই দেশ ॥ 
দ্বারকা আইল কৃষ্ণ, বহুজন লগ্যা। 

সুখে নিবসন্তি রাজা উগ্রসেনে দিয়া॥ 


ঘ্বারকায় কাঁলযবনের দুর্ভ আগমন 


হেথা কালযবন-রাজা দূত পাঠাইল। 
রাজার আদেশে দূত দ্বারকা চলিল ॥ 
কৃষ্ণের দ্বারীকে গিয়া বলিল বচন। | 
জানাহ দ্বারী, যথা আছে রাম-নারায়ণ ॥ 
এতেক শুনিয়া দ্বারী কুষ্ণকে আসি কৈল 
কালযবন গোসাঞা দৃত পাঠাইল॥ ৷ 
দূতকে আনিতে কৈল সভার ভিতরে। 
দাণ্ডাইয়া কহে দূত যবন উত্তরে ৷ 
যত যত রাক্রা বৈসে পুথিবী-মগ্ডলে। 7.) 
সকল-রাজা খাটে আসি আমার ছত্রতলে।। 
সকল আমার রাজ্য আমি অধিপতি । 
দস্থাবৃত্তি কর তুমি বড় দুষ্টমতি ॥ 

বড় ঝড় রাজা সনে যুদ্ধেতে আসিয়া । 
শৃগাল সদৃশ হেন যায় পলাইয়া ॥ 
পলাহ দ্বারকা ছাড়ি, করহ গমন। 

নহে ত’ সন্মুখে আসি দেহ মোরে রণ! 
কহিল তাহার আজ্ঞা এই ত’ উত্তর । 
কহিব রাজারে গিয়া নডিব সত্বর ॥ 
দূতের বচন শুনি হাসিতে লাগিল । 
সন্দেশ লইয়া যাহ দূতেরে বলিল ॥ 
কৃষ্ণ-সর্প একটা ঘটেতে পুরিয়া। 

উত্তম বসনে বাঁধি সুদৃঢ় করিয়া ॥ 

দূতে দিয়া ঘট পাঠাইল নারায়ণে। 
তোমার রাজ্ঞারে মোর দিও এই ধনে 
সন্দেশ লইয়া দূত করিলা গমন।- 
কহিল রাজার ঠাঞি কৃষ্ণের বচন৷ 


| 










| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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শুনিয়া যবন-রাজা ঘট লুকাইয়া। 
দেখিল ত’ কৃক্ুসর্প উঠে ফৌপাইয়া ॥ 
জানিল কৃষ্ণ মোরে করিল বিড়ম্বন। 
কষ্ণসর্প হেন মানে আপন জীবন ॥ 
দেখিয়া ত’ সর্প ক্রোধ বাড়িল বিস্তর । 
পিপীলিকা ঘটে পুরি পাঠাইল সত্তর ॥ 
ঘট লয়ে পুনরপি আইলা কৃষ্ণ ঠাঞি। 
সর্প যদি জীয়ে, তবে জীবেক কানাই ॥ 
পুনরপি দূত কৈল, শুন, গদাধরে। 
লুকাইয়া দেখিল সর্প নাহিক ভিতরে ॥ 
পিগীলিকাগণ আছে ঘটের চারি পাশে। 
মারিয়া খাইল সর্প কীটা-মাত্র আছে ॥ 
দেখিয়া ত’ গোবিন্দাই গুণে মনে মনে । 
বিস্তর সেনাতে আছে সে কালযবনে ॥ 
বিশেষতঃ গর্গমুনি যজ্ঞ বড় কৈল। 
যছুবংশের ভয় হেতু যবন স্যজিল ॥ 
আমার অবধা, দুষ্ট সে কালযবন। 
মনে মনে গুণি কৃষ্ণ তাহার মরণ ॥ 
মান্ধাতার পুত্র আছে মুচুকুন্দ নৃপবর | 
শয়ন করিয়া আছে গুহার ভিতর ॥ 
ত্রেতাযুগে তিহ বহু অস্ুর মারিল। 
দেখিয়া ত’ দেবগণ বড় তুষ্ট হৈল ॥ 
বর মাগ নুপবর। টকবল্য এড়িয়া। 
বড় তুষ্ট কৈলে তুমি অসুর মারিয়া ॥ 
শুনিয়া দেবের বোল বলে নুপবরে 
দেবমানে জাগিলাম দ্বাদশ বৎসরে ॥ 
অহোরাত্র দৈতা মারি সোয়ান্তি না পাই। 
সবে সত্য দেহ বর, সুখে নিদ্রা যাই ॥ 
যেবা আসি নিদ্রা মোর করিবে ভঞ্জন। 
আম] দরশনে তার হইবে মরণ ॥ 

বর দিয়া দেবগণ গেলা নিজ ঘর। 
সুখে শুয়ে নিদ্রা তবে যায় নুপবর ॥ 


কালযবন বধ 


এই ত’ উপায় চিন্তি কৈল নারায়ণ । 
চলি যাহ দূত তুমি, তারে দিব রণ॥ 
সাজিয়া অস্থুর রাজা বলিহ তাহারে । 
আস্থক তোমার রাজ] যুদ্ধ করিবারে ॥ 
কহে তবে দূত গিয়া কৃষ্ণের বচন। 
যুদ্ধেতে সাজিয়া আইসে সে কালযবন ॥ 
বলভদ্র আদি করি দ্বারকা রাখিয়!। 
বাহির হইল কৃষ্ণ রথেতে চড়িয়া ॥ 
কালযবনের সনে বড় যুদ্ধ কৈল। 
বিস্তর সেনা. দেখি কৃষ্ণ রণে ভঙ্গ দিল ॥ 
তার পাছে ধায় দুষ্ট সে কালযবন। 

না পালাও, না পালাও বলে কঠোর বচন ॥ 
হের, রথ এড়ি কৃষ্ণ পলাইয়া যায়। 
রথ চড়ি যাই আমি ক্ষাত্র-ধর্শ্ম নয় ॥ 
উলিয়া চলিল রাজা কৃষ্ণের অনুসারে |. 
সান্ধাইল কৃষ্ণ গিয়া গুহার ভিতরে ॥ 
ধর ধর বলি সান্ধায় গুহার ভিতরে। 
গুহার ভিতরে সান্ধাইল গদাধরে ॥ 
তথায় মুচুকুন্দ রাজা ছিলেন শুইয়]। 
নিজ শীত-বস্ত্র তার অঙ্গে ঢাকা দিয়া ॥ 
নিভৃতে রহিল নুকাইয়া নারায়ণ । 
কালযবন গিয়া দেখে করেছে শয়ন ॥ 
কৃষ্ণ জ্ঞান করি তারে কৈল নরপতি। 
পলাইয়! নিদ্রা যাইস্‌ শুন পাপমতি ॥ 
ধর্মে শুনিয়াছি, নিদ্রা জনে না চিয়াই। 


তে-কারণে মায়া নিদ্রা যাইস্‌ গোবিন্দাই ॥ এ 


পলাইলে গোপ, তোমা! নিদ্রা বড় হইল | 
ইহা বলি লাথি মারি বীরে চিয়াইল ॥ 
আখি মেলিয়া দেখে সে কালযবন। 
দরশনে ভম্মরাশি হৈল ততক্ষণ ॥ 





৭২ 


শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 


কৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দের স্তব ও 
শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা 
ভন্মরাশি হৈল রাজা সে কালযবন। 
জয় জয় শব্দ কৈল যত দেবগণ ॥ 
বিস্ময় হৈল মনে, মুচুকুন্দ নৃপবর। 
চাহিল যে চারিদিকে গুহার ভিতর ॥ 
দেখিল পুরুষ এক শ্যামল সুন্দর । 

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাধর ॥ 
বিচিত্র ময়ুরপুচ্ছ মুকুট শোভে শিরে। 
গলায় কৌস্তভ মণি, বলয়া ছুই করে ॥ 
সুবর্ণ অঙ্গুরী হস্তে, পারিজাত মালা। 
পৃণিমার চন্দ্র যেন উদয় ষোল কল! ॥ 
সম্ত্রমে উঠিয়া সে মুচুকুন্দ নরপতি ৷ 
ছুইকর যুড়ি করে অনেক প্রণতি ॥ 
মান্ধাতার পুত্র আমি বিদিত সংসারে । 
দেব-বরে নিদ্রা যাই গুহার ভিতরে ॥ 
কাম্য করি নিদ্রা যাই আমি চিরকাল। 
যতকাল দরশন নী পাই গোপাল ॥ 
ভারাবতারণে হরি আসিবে মহীতলে। 
তাহার দরশনে জন্ম হইব সফলে ॥ 
সূর্য্য হেন তেজ দেখি তোমার শরীরে । 
কহ ত’ সকল কথা না ভাণ্ডিহ মোরে ॥ 
রাজার বচন শুনি হাসে নারায়ণ | 
কহিল সকল কথা যত বিবরণ ॥' 
পৃথিবীর বচনে ব্রহ্মা ক্ষীরোদেতে গিয়ে | 
করিল অনেক স্তরতি দেবগণ লয়ে ॥ 
তাহার বচনে জন্ম হৈন্থু মহীতলে | 
এতেক চিন্তিয়া তবে দেবগণ বলে ॥ 
কংস মারি কৈনু আমি দ্বার্কা-নিলয়ে। 
যবনেরে বধ কৈনু তোমার সহায়ে ॥ 
হের মেল যবন তোমার বিছ্ভমানে। 
কহিন্ন আপন কথা শুন মহাজনে ॥ 
লোমাঞ্চিত কায়। 
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দণ্ডবৎ প্রণাম করি ধরি ছুই পায় ॥ 
হরিষে আঁখির জল সন্বরিতে নারে। 
করপুট করি স্তুতি করে নৃপবরে ॥ 
তুমি ব্ৰহ্মা, তুমি রুদ্র, তুমি নারায়ণ! 
্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ ॥ 
জল-স্থলঃ সব তুমি পবন হুতাশ। 
তুমি ইন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি ত’ আকাশ ॥ 
ভবসাগর মধ্যে প্রলয় সব্বজন। 
তোমা যেই চিন্তে, নাই তাহার মরণ ॥ 
শুনিয়! করুণা রাজার, হাসে গদাধর | 
বর মাগ, যেই ইচ্ছা দিব নৃপবর ॥ 
প্রভুর বোলেতে রাজার ত্রাস মনে গ্রণি। 
তোমা দরশনে বর মাগি চক্রপাণি ॥ 
তোমার চরণ-পদ্ধ করিল পরশে । 

ইহা বৈ আর বর কি করিব আশে ॥ 
এত বলি কাদে রাজা পড়ি ভূমিতলে। 


| 
| 


হাসিয়া তাহারে কিছু বলিল গোপালে ॥. 


আমার ভজনে তুমি মন কৈলে স্থির। 
বরে ভূলাইল, তবু নহিলে বাহির ॥ 
আমার বচনে কর উত্তরে গমন । 
বদরিকাশ্রমে, যথা নর-নারায়ণ ॥ 
ছাড়িয়া শরীর জন্ম ব্রাহ্মণী-উদরে | 
মুক্তিপদ দিল তারে, যাহ নিজ-পুরে ॥ 
প্রভুর বচনে রাজ] করিল গমন | 
পুনরপি দ্বারকা আইল নারায়ণ ॥ 
যবনের ধন, জন যতেক আছিল । 
সকল আনিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা পুরিল ॥ 
মরিল যবন দুষ্ট, সকল সংসারে । 
মুখে নিবসয়ে কৃষ্ণ হরি ভূমি-ভারে | 
হেন অন্তুত কথ! শুন সাবধানে । 
পুনরপি গর্ভবাস, নহিব গমনে ॥ 

কৃষ্ণ চিন্ত, কৃষ্ণ গাও, না করিহ আন 
হরির চরণে ভণে গুণরাজ খান ॥ 












| 
| 
| 
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| 
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শীলল্লাত্সল্ বিবাহ 


( সিন্ধুড়া-রাগ ) 


বলাইর বিক্রম নর, শুন এক চিত্তে। 
রেবতীকে বিভা বলাই করিল যেমতে ॥ 
ত্রেতাযুগে রেবত রাজা পুথিবী-মগুলে ৷ 
জিনিল সকল রাজা নিজ বাহুবলে ॥ 
তুষ্ট দৈত্য মারি কৈল দেবের উপকার । 
ত্ৰিভুবনে শুনি কঠিন প্রতাপ বাহার ॥ 
হেন মতে মহারাজা স্থখে রাজা করি। 
রেবতী নামে কন্যা তার পরম-ম্ুন্দরী ॥ 
কতকালে যৌবন তার দেখি নৃপবর। 
কারে কন্যা দিব বিভা চিন্তিল অন্তর ॥ 
সকল লক্ষণযুক্তা, রূপেতে পার্ধ্বতী । 

ত্ৰিভুবনে না দেখিল তার যোগ্য পতি ॥ 
কন্তা লয়ে গেল! রাজা ব্রহ্মার সদনে 
প্রণাম করিয়া কৈল তাহার চরণে ॥ 

শুন প্রজাপতি, তুমি জগৎ ঈশ্বর । 

ভূমগ্ডলে নাহি দেখি কন্যা-যোগ্য বর ॥ 
আজ্ঞা লৈতে আইলাম তোমার চরণে । 
কারে কন্যা বিভা দিব বলহ বচনে ॥ 
বাজার বচন শুনি হাসে প্রজাপতি 

মুহুর্তেক রহ, দিব কন্তা-যোগ্য পতি ॥ 
ব্রহ্মার আজ্ঞা রাজা শিরেতে ধরিয়া। 
রহিলা ব্রহ্মার দ্বারে সেই কন্য! লৈয়া ॥ 
মুহূর্তেকে সন্ধা করি আসি প্রজ্বাপতি। 
পুনরপি আজ্ঞা মাগে সেই নরপতি ॥ 
রাজার বচনে ব্রহ্মা কৈল কুতুহলে। 

কন্যা লয়ে যাহ তুমি পুথিবী-মণ্ডলে ॥ 
ভারাবতারণে হরি অংশ অবতার । 

বন্থদেবের ঘরে জন্ম, বিদিত সংসার ॥ 
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বলে মহাবলী, নাম বলাই তাহার | 
তারে বিভা দিলে জন্ম সফল তোমার ॥ 
বহুত-কাল. আছ রাজা, আমার দুয়ারে । 
এই যুগ হৈল তথা পুধিবী-ভিতরে ॥ 
অনেক পুরুষ রাজ্য কৈলে নুপবর ৷ 
কলিযুগ প্রবেশে, চলহ সত্বর॥ 
কন্তা বিভা দিয়া তুমি কর বনবাস। 
যোগে শরীর ছাড়ি যাইবে কৈলাস ॥ 
এতেক শুনিয়া রাজা প্রদক্ষিণ হয়ে। 
কন্যা লয়ে যায় রাজা আনন্দিত হয়ে ॥ 
অতি ছোট দেখি রাজা নর-পশুগণ। 
অদভুত দেখিল রাজা গুণে মনে মন ॥ 
প্রবেশ করিল রাজা দ্বারকা-নগরে। 
অপূর্ব দেখিয়া লোক ধায় কুতৃহলে ॥ 
উগ্রসেন আদি করি যত পুরজন। 
কৃষ্ণ বলভদ্র দুহে করিল গমন ॥ 
তবে নৃপবর জিজ্ঞাসিল একে: একে । 
বলভদ্রে দেখি বড় জন্মিল কৌতুকে ॥ 
ব্রহ্মার বচনে তোমাকে দিব কন্তা-দান। 
যাইব উত্তর আমি করি সম্প্রদান ॥ 


"কন্যা দিয়া হরিষে নড়িলা নৃপবর । 


আনন্দিত সর্ধলোক দ্বারকা-ভিতর ॥ 
অগুর চন্দন গন্ধ কুমকুম কস্তুরী। 
প্রতি ঘরে পরশিল দ্বারকা-নগরী ॥ 
রেবতী করিল বিভা দেব সন্র্ষণ। 


- হরষিতে নৃত্য-গীত করে সব্র্জন ॥ 


বড়ই আনন্দ হৈল! দ্বারকা-নগরে । 
শুভক্ষণে রেবতী বিভা। কৈল হলধরে ॥ 
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অতি দীর্ঘকায় কন্তা যোগ-অনুসারে। 
তাহার সদৃশ কন্যা নাহিক সংসারে ॥ 
দেখিয়া ত’ বলদেব লাঙ্গল আনিল। 
কাধে দিয়া টানি তার তন্তু ছোট কৈল ॥ 


শ্রীরুক্সীণীদেবীর বিবাহের উ 


( পঠমঞ্জরী-রগ ) | 
| 


গোবিন্দ-বিজয় নর, শুন এক চিত্তে 
রুক্সিণীরে বিভা কৈল কৃষ্ণ যেন মতে॥ 
বিদর্ভ-নগরে বৈসে ভীষ্মক মহাশয় । 
কুক্সিীর যৌবন দেখি প্রথম সময় ॥ 
স্বয়স্বর স্থান. রচি কৈল সৰ্ব্বজনে ৷ 
রুক্মিণীর বিভা দিব, কর আয়োজনে ॥ 
আদেশিল নরপতি হরষিত হৈয়]। 

রাজা আনিবারে দূত দিল পাঠাইয়া ॥ 
পুরীর নির্মাণ কৈল বিচিত্র সুবেশে। 
নেতের পতাক| উড়ে, সুবর্ণ কলসে ॥ 
নানা চিত্র ধাতু কৈল নগর উত্তর । 

দ্বারে দ্বারে কল! রুইল, গুবাক সুন্দর ॥ 
্বয়ন্ধর স্থান কৈল কনকে রচিত। 
ই সারি মঞ্চ করি রড বিভূষিত ॥ 
যেই যেই রাজা আসি দেখিবে স্বয়ম্বর । 
তার তরে কৈল রাজা সোণা-রূপার ঘর ॥ 
টড, বড় সৈন্যে রাজা করিবে গমন | 
রে এড়িল বিস্তর আয়োজন ॥ 
লা) “বিভা সব-নৃপবর। 
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সর্ববাঙ্গে সুন্দরী হৈলা কি কহিব কথা। ৷ 
মনুষ্যে তুলনা নাহি, প্রভুর বনিত| ॥ 
বিভা করি বলদেব গেলা নিজ ঘর। 
গুণরাজ খাঁন বলে তারিহ গদাধর ॥ 


ডদ্যোগ 


দুৰ্য্যোধন শত ভাই, পাণ্ডব পঞ্চজন। 
দ্রোণ, কর্ণ লয়ে সবে করিল গমন ॥ 
আইলা সকল রাজ! দেখিতে স্বয়স্বর। 
পুজিয়া বসাইল সবে বিদর্ভ-ঈশ্বর ॥ 

মিষ্ট-অন-পান দিয়া করাইল ভোজন । 
গন্ধ-চন্দন-পুষ্প দিল নানা আভরণ ॥ 

রাজমগ্ডুলী করি বৈসে রাজার ভিতরে |. 
ছুই হাত যুড়ি বলে বিদর্ভ-ঈশ্বরে ॥ : 
বিভা যোগা কন্যা আছে আমার নিলয়ে। 
নিবেদিন্ু সবাকারে আপন বিনয়ে ॥ _ 
বস্থদেব-নুত কৃষ্ণ দ্বারকায় বৈসে। 

তারে কন্যা দিই, যদি সবার মন তোষে। 
শ্যামল-নুন্দর কৃষ্ণ প্রথম যৌবনে । 
আমার কন্যার যোগা বর, লয় মোর মননে! 
এতেক বলিল রাজা সভার ভিতরে |: 
শুনিয়া ত’ ক্রোধে রুক্সী বলে উচ্ৈস্বরে! 
গোয়ালা পুষিল, উগ্রসেনের অনুচর | 
আমার ভগিনীর যোগ্য চিন্তিল! ভাল বর! 
চণ্ডাল-বসতি করে, সমুদ্রকুলে রহে। ৷ 
সংগ্রাম দেখিলে যেন শুগাল পলায়ে ৷ 
আছে এর Tats শুন স্বজনে! 
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দমঘোষ বৈসে রাজা জগতে বিদিত। 
আমার অধিক কুল, সভার বিদিত ॥ 
শুনিয়া ত’ জরাসন্ধ হাসিতে লাগিল। 
আমার মনের কথা রুক্সী সে কহিল ॥ 
জাতির অধম কৃষ্ণ, গোয়াল! তনয়। 
কভু গোপ, কভু ক্ষত্রী, নাহিক নির্ণয় ॥ 
তুমি ত’ বংশজ রাজা জগতে ঘোষয়ে ৷ 
তারে কন্তা দিতে কেন তোমার মন লয়ে ॥ 
তোমার কন্তার যোগ্য শিশুপাল রাজা । 
কন্যা দিয়া নানা ধনে কর তার পুজা ॥ 
শুভক্ষণে শুভদিনে কর নরপতি। 

তাবৎ থাকিব সবে কন্যার সংহতি ॥ 
চোর বড় দুষ্ট কৃষ্ণ দস্াবৃত্তি করে । 
উপায় স্থজিয়া পাছে কন্যা চুরি করে ॥ 
তবে ত’ সকল রাজা মারিব তাহারে | 
শিশুপালে কন্যা দেহ, বলিল তোমারে ॥ 
ইহা বলি সৰ্ব্ব রাজা অনুমতি দিল। 
শিশুপালে কন্যা দিতে ভীন্মক চলিল ॥ 


ভ্ীরুক্িণীদেবীর বিষাদ 


তাবং রুক্সিণীদেবী মনেতে চিন্তিল। 
শিশুপাল করিবে বিভা! সুদৃঢ় জানিল ॥ 
মূচ্ছিতা পড়িল ভূমি ছাড়িয়া নিশ্বাস। 
হরি হরি! দৈব মোরে করিল নৈরাশ ॥ 
শুনিল কৃষ্ণের কথা শিশুকাল হৈতে। 
আরাধিন্থ হর-গৌরী একমন চিত্তে ॥ 

সেই ত’ হইব স্বামী ত্রিদশ-ঈশ্বর | 
তবে কেন বাপের চিত্তে হৈল অন্য বর ॥ 
একমনে চিন্তিল আমি চণ্ডীর চরণ । 
অবশ্য হইবে স্বামী কমললোচন ॥ 
এতেক চিন্তিয়া দেবী স্থির কৈল মনে। 
ডাক দিয়া আনিল বৃদ্ধ কুলের ত্রাহ্মণে॥ 


প্রণতি করিয়া কৈল দ্বিজের চরণে। 
আমার সংবাদ লয়ে করহ গমনে ॥ 
দ্বারকায় যাহ, যথা জগত-ঈশ্বর | 

আমার বিবাহ কথা করাহ গোচর ॥ 
লোক মুখে শুনি, কৃষ্ণ জগতে পুজিত। 
কামদেব জিনি রূপ, কামিনী মোহিত ॥ 
সংসারের সার গোসাঞি কমললোচন | 
হইবে আমার স্বামী দেব নারায়ণ ॥ 
কায়-মনো-বাক্যে আমি চিত্তিন্ন গদাধরে | 
তবে কেন বাপের চিত্ত হৈল অন্য বরে ॥ 
বিস্তর প্রণতি আমার বলিহ তাহারে। 
ঝাট আসি লউন আমায় দেব গদাধরে ॥ 
যদি বা তোমারে কিছু বলেন গদাধরে। 
কেমনে হরিব কন্যা রাজার ভিতরে ॥ 
তবে তাহারে তুমি বলিহ উত্তর । 
আছয়ে উপায়, শুন ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥ 
কুল-ক্রেমাগত আছে, বিভার পুর্র্বদিনে | 
অবশ্য পৃজিব গৌরী বাহির উদ্যানে ॥ 
সখী-সঙ্গে যাব আমি চণ্ডিকার ঘর। 
তথা হৈতে লউন আমায় দেব দামোদর ॥ 
চল ঝাট ঘিজ্ববর, পউছ চরণে। 

ঝাট করি আন গিয়া কমললোচনে ॥ 


ব্রাহ্মণের দ্বারকায় গ্রমন 


দেবীর আদেশে দ্বিজ নড়িল সত্বর। 

শীন্র গতি মিলিল যথা ব্রিদশ-ঈশ্বর ॥ 
ব্রাক্মণে বিরোধ নাহি কৃষ্ণের নগরে। 
গড়-পরিথা৷ এড়াইয়া গেলা অভ্যন্তরে ৷ 
পালক্কে বসিয়া ছিলা দেব নারায়ণ । 
পালঙ্ক নিকটে দ্বিজ করিলা গমন ॥ 

দেখিয়া ব্ৰাহ্মণে কৃষ্ণ উঠিল| সত্বরে। 
হাতে ধরি বসাইল পালঙ্ক উপরে ॥ 
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পদ জাতি” জাতি কৃষ্ণ বলিল তাহারে | 
শয়ন করাইল তাকে পালঙ্ক উপরে ॥ 
কোথা বৈস দ্বিজ, কেন করিলে গমন। 
কহিবার যোগা হয়, কহ ত’ এখন ॥ 
অধৰ্ম্ম রাজোর রাজা করিল অপমান । 
সমচিত্তে পোষে কিবা নিজ প্রজাগণ ॥ 
কষ্চবাক্যে তুষ্ট হয়ে বলে দ্বিজবর। 
দূত হয়ে আইলাম আমি তোমার গোচর ॥ 
বিদর্ভ-নগরে রাজ! ভীম্মক মহামতি । 
রুক্মিণী তাহার কন্যা, রূপেতে পার্বতী ॥ 
সর্বগুণময়ী রাম| লক্ষ্মীর সমান। 
তোমা বৈ তার চিত্তে নাহি লয় আন ॥ 
কায়-মনো-বাক্যে তোমাকে করয়ে স্মরণ । 
তোম! ছাড়ি অন্য বরে নাহি তার মন ॥ 
কায়-মনো-বাক্যে দেবী তোমার বনিতা। 
রুক্মী বাক্যে শিশুপালে দেই তার পিতা ॥ 
কালি ত’ তাহার বিভা, শুন গদাধর। 
রথে চড়ি ঝাট চল বিদর্ভ-নগর ॥ 
হেল! করি যদি তুমি না যাবে তথাকারে । 
তোমা স্মরিয়া দেবী ত্যজিবে শরীরে ॥ 
ব্রাহ্মণ-বচন শুনি, দেব নারায়ণ। 
আমার বনিতা দেবী, করয়ে স্মরণ ॥ 
তার যোগ্য বর আমি, সেই আমার নারী | 
কাহার শকতি বিভা করিবারে পারি ॥ 


কুষ্ণের বিদর্ভ-নগরে গমন 


যাইব বিদর্ভ-রাজ্য হরিব রুক্সিণী। 

আনিয়া করিব বিভা শুন দ্বিজমণি ॥ 
দারুক আনিয়া কৈল রথ সাজাবারে। 
ঝাট রথ সাজাও যাব বিদর্ভ-নগরে ॥ 
সাজিয়া সারথি রথ আনিল সত্বরে। 
ব্রাহ্মণ সহিত রথে উঠি, 









হেথায়ে বিদর্ভ-রাজা পুরোহিত লয়ে। 
কন্তা অধিবাস করে নানা রত্ন দিয়ে ॥ 
নানাবিধ দান করে সেই নুপবর | 
আমন্ত্রিত সৰ্ব্বলোক বিদর্ভ-নগর ॥ 
নর্তকী নাচয়ে, গীত গায় ত’ গায়ন। 
হরষিত সৰ্ব্বলোক উল্লসিত মন ॥ 
হেথা দমঘোষ রাজা চেদির ঈশ্বর । 
পুত্রের অধিবাস করে লয়ে দ্বিজবর ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া সান দান করাইল। 
গোপা মাঙ্গলাবিধি পুত্রেরে রচিল ॥ 
দেখিয়া শুনিয়া তবে দেবী ত’ রুক্সিণী। 
কীদিয়া বিকল হয়ে কৃষ্ণে মনে গুণি ॥ 
হা হুতাশ ! বিধি কি লিখিল কপালে । 
কৃষ্ণের বনিতা বিভা করে শিশুপালে ॥ 
পূজিয়া ত’ হর-গৌরী একচিত্ত মনে । 
তবু স্বামী না মি'লল দেব নারায়ণে ॥ 
কিবা বা বুৎসিত-রূপ দেখিয়া আমার । 
ঘৃণা করি না আইলা নন্দের কুমার ॥ 
আমার ব্রাহ্মণ কিবা চলিতে নারিল। 
পথেতে দুর্গমে কিবা পড়িয়া রহিল ॥ 
আমার সম্বাদ কিবা না পাইল গদাধরে। 
না আইল কৃষ্ণ মোরে বিভা করিবারে ॥ 
হরি ! হরি! প্রাণ মোর এখন আছয়ে | 
সিংহের বনিতা আমি শুগালের নহে ॥ 
মুচ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িয়া সুন্দরী | 
প্রাণ যাউক্‌ যাউক্‌ বলি স্মরে শ্ীহরি॥ 
হেথা পথে রথে চড়ি যান গদাধরে। 
শুনিয়া ত’ বলদেব চিন্তিত অন্তরে ॥ 
রুক্সিণীর স্বয়ন্থরে সর্ববরাজা! গিয়া। 
শিশুপালে দিবে বিভা কৃষ্ণকে জিনিয়া ॥ 
মহা অন্ুবন্ধ কৈল সব নৃপবরে । 
একল! চলিল! কৃষ্ণ কন্তা হরিবারে ॥ 
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এতেক চিন্তিয়া গদ, সাতাকি লইয়া। 
পশ্চাৎ চলিল বলাই সৈন্য লৈয়া ॥ 
মিলিলা ত’ দুইভাই বিদর্ভ-নগরে। 
জানাইল দূত গিয়া বিদৰ্ভ ঈশ্বরে ॥ 
শুন শুন মহারাজা, বিদর্ভ-ঈশ্বর | 

বিভা দেখিবারে আইলা রাম-দামোদর ॥ 
শুনিয়৷ সত্বরে রাজা পাদ্য-অর্থয লয়ে। 
রাম-কৃষ্ণে আনে রাজা সবর্বাংশে পুজিয়ে ॥ 
তবে জরামন্ধ রাজা গোবিন্দ দেখিয়। 
হেট মাথা করি চিন্তে ভয়ে ক্রোধ হৈয়া ॥ 
তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্ত একত্র করিয়ে । 
গেলাম মথুরা-পুরী রাজচক্র লয়ে ॥ 
শিশু হয়ে ছুইভাই জিনিল সবারে। 
হারিয়ে গেলাম যুদ্ধ, নারি সহিবারে ॥ 
এখন গরুড় সঙ্গে ভাই দুইজন | 

সবা জিনি কন্তা লয়ে করিবে গমন ॥ 
এতেক চিন্তিয়ে মনে রাজা জরাসন্ধ | 
ভীম্মকেরে বলে কিছু করিয়া. প্রবন্ধ ৷ 
বৃদ্ধ রাজা, গরধিবত, তে-কারণে সহি। 
অব্যবহার যত কর লাজে নাহি কহি॥ 
আমি সব মহারাজ! মহাযুদ্ধ-পতি। 
গোয়াল! ছাওয়াল সঙ্গে করাহ বসতি ॥ 
ইন্দজাল বিছ্ভা করি কংসকে মারিল। 
না বুঝি অধম লোক বড়াই গাইল ॥ 
রাজসিংহ দেখি যেন শুগাল পলায়। 
চণ্ডাল বসতি করে সমুদ্র-কুলে রয় ॥ 
হেন গোপ আন তুমি সভার ভিতরে । 
রাজপৃক্জা এড়ি যাও সেবক পুঁজিবারে ॥ 
না রহিব কেহ হেথা সবে যাব ঘরে। 
কন্যা বিভা দেহ তুমি গোপের কুমারে ॥ 
এতেক কৃষ্ণের নিন্দা শুনি নপবর। 
হেট মাথা করে, কিছু না দিল উত্তর॥ 


তবে ক্রথ, কৌশিক ছুই নুপবর। 
কোলেতে করিয়া নিল রাম-দামোদর ॥ 
নানা! তীর্থের জল ঘটেতে পুরিয়া। 
‘অভিষেক কৈল কৃষ্ণে নিজ রাজা দিয়া ॥ 
ক্রুথ রাজা ছত্র ধরে মাথার উপরে । 
চামর ঢুলায় কৃষ্ণকে কৌশিক নৃপবরে ॥ 


ইন্দরকর্তৃক স্ত্রীকষ্ণের অভিষেক 
হেন-বেলা স্বর্গ হৈতে আসি পুরন্দর ৷ 
শচী সঙ্গে দাণ্ডাইল কৃষ্ণের গোচর ॥ 
সুরভির ছুগ্ধে কৃষ্ণে অভিষেক টৈকল। 
রাজ-রাজেশ্বর বলি সিংহাসন দিল ॥ 
তবে শচীদেবী গোবিন্দের কাছে গিয়া। 
মঙ্গল হুলাহুলি কৈল দেব কন্তা লৈয়া ॥ 
পুষ্প-বৃষ্টি করি ইন্দ্র গেল নিজঘর। 
রাজ-রাজেশ্বর হৈল কৃষ্ণ-দামোদর ॥ 
স্র্গলোকে মহাসুখে হরিষ দেবগণ। 
কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
কৃষ্ণের প্রতাপ দেখি বিস্ময় পাইল। 
হেট মাথে রাজা-সব, ত্রাস যুক্ত হৈল ॥ 
শ্রীকৃষ্ণবিজয় নর, শুন একমনে | 
মহারাজা হৈল! কৃষ্ণ, গুণরাজ ভণে ॥ 


শ্রীরুক্সিণীদেবীর ভবানী-পুক্তা ও বরপ্রার্থনা 
(শ্রীরাগ ) 
মহারাজা হইয়াছেন দেব শ্রীহরি। 
হস্তিগণ মধ্যে যেন সিংহ অবতরি ॥ 
হেথায় রুক্সিণীদেবী সখীগণ লঞ্যা| 
নানা বাদ্য বিরাজ রথেতে চড়িয়া ॥ 
ভাট-নারী, বিপ্রনারী সংহতি করিয়া । 
চণ্তিকা পৃক্িতে যান কৃষ্ণকে স্মরিয়া ॥ 
কৃতদূরে চণ্ডিকার মণ্ডপ দেখিল। 
রথ ছাড়ি পদত্রজে গমন করিল ॥. 
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পতিব্রতা রমণীকে সংহতি করিয়া ।: 
ভবানীর পূজা কৈল নানা দ্রব্য লৈয়া ॥ 
ধৃপ-দীপ-নৈবেছ্য বিবিধ প্রকারে । 
কপূর-তাম্বল দিয়া কৈল পরিহারে ॥ 
বর দেহ দেবী তোর পড়ছ' চরণে । 
স্বামী করি দেহ মোরে কমল-লোচনে ॥ 
সুষ্টির পালনী দেবী বিদিত সংসারে । 
গোবিন্দ হইবে স্বামী বর দেহ মোরে ॥ 
.. নানাবিধ প্রকারে পুজিল হর-গৌরী। 
চলিল সুন্দরী রাম! স্মরিয়া শ্রীহরি ॥ 
__ এতেক বলিয়া রামা সকরুণ-বাণী | 
শুভক্ষণ হৈল কিছু দেখিল আপনি ॥ 
বাম-উরু, নেত্র, ভুজ করিল স্পন্দন । 
দক্ষিণে দেখিল বুদ্ধ কুলের ব্রাহ্মণ ॥ 
সম্ভ্রমে উঠিয়া বৈল, শুন দ্বিজবর। 
আইলা কি প্ৰাণনাথ দেব দামোদর ৷ 
দ্বিজ কৈল আইল কৃষ্ণ, শুনহ রুক্ষিণী। 
সভামধ্যে বসি আছেন রাজ নৃপমণি ॥ 
রহ সফল হৈল তোমার এরূপ যৌবন। 
| হুইবে তোমার স্বামী কমল-লোচন ॥ 
শুনিয়া দ্বিজের বোল জগত মোহিনী । 
দান দিয়া তুষ্ট করিব দ্বিজমণি ॥ 
য়া যোগ্য-দান মনে দুঃখ করি। 
মেলানি দিয়া চলিল সুন্দরী ৷ 
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কুটিল কুন্তল চূড়া মাথার উপরে। 
তাহা বেড়ি রত্বমালা শোভে থরে থরে॥ 
কন্তরীর মাঝে শোভে চন্দনের বিন্দু। 
রাহ গরাসিল যেন পৃণিমার ইন্দু ॥ 
কামের কামিনী জিনি ভুরু-যুগবদ্ধ ৷ 
দিব্যবন্ত্র পরিধান, হাতে দিবা শঙ্খ ॥ 
শঙ্ঘের উপরে শোভে কনকের চুড়ি। 
পাটথোপ বাজুবন্ধ তার মাঝে বেড়ী॥ |! 
তাহার উপরে সাজে বিচিত্র কেয়ূর ৷ | 
সুবলিত বাহু তাহে রতন প্রচুর ॥ 
কনক অন্ুরী সাজে অঙ্গুলীর মাঝে। 
করতল-উৎপল রাতুল বিরাজে ॥ 
তাহার উপরে শোভে নাগ-লক্ষ মণি । 
নখপাতি শোভে তার চন্দ্রকান্ত জিনি ॥ 
চঞ্চল খঞ্জন জিনি ছুইটি নয়ন। 

কর্ণের কুণ্ডল তার বিচিত্র গঠন ॥ 
নাসাস্থলে নাক-চোনা তাহে গজমতি। 
যোজনে শোভয়ে তার মুকুতার জ্যোতি ॥ 
বিশ্বফল জিনিয়া সে রাতুল অধর । 
কম্বু জিনি ক শোভে দেখিতে সুন্দর ॥ 
চিত্র বিচিত্র মণি মুকুত! প্ৰবালে। 
থরে থরে শোভা করে রুক্মিণীর গলে ॥.. 
ভূঙ্গপাতি জিনি কাল লোমরাজি শোভে! 
সুগন্ধি কুম্থম মালায় অলি ভ্রমে লোভে॥ 
কনক পুতলি রামা, তুন্দেতে ত্রিবলি [8 
নারী-ূপ হয়ে যেন আইল! বিজলী ॥. 
সিংহ জিনি মাজাখানি রা | 
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মত্ত গঞ্জ-গামিনী রাম যায় ধীরে ধীরে। 
জগত মোহিনী রামা, লক্ষ্মী অবতরে ॥ 
রূপে আভরণে দেবী করে ঝলমল। 
চাহিতে লাগয়ে যেন সুর্যের মণ্ডল ॥ 
ষোল বৎসরের রামা রূপেতে অদ্ভুত। 
গুণরাজ খাঁন কহে দেখি কৃষ্ণের কৌতুক ॥ 


রুক্মিণী হরণ 

(কল্যাণী রাগ ) 
কনক-চম্পকমাল। করিয়া সে করে। 
ভূবনমোহিনী রামা আইলা. স্বয়ন্থরে ॥ 
হরিল চেতন যেই দেখিল তাহারে । 
মদনে বিহ্বল হৈল! সব নুপবরে ॥ 
যেই অঙ্গে যেই রাজা করিল নিরীক্ষণ। 
সেই অঙ্গে মজি গেলা সেই রাজার মন ॥ 
হেনই সময়ে কৃষ্ণ রথেতে চড়িয়া। 
তুলিল! রুক্সিণীদেবী হাতেতে ধরিয়া ॥ 
বসাইয়া বামপাশে করিলা গমন। 
মৃগগণ মধ্যে যেন সিংহের গঙ্জন ॥ 
আগে যান গোবিন্দাই রথেতে চড়িয়!। 
মুষল হাতে যান বলাই সব সৈম্ত লৈয়া॥ 


রাজাগণের যুদ্ধ 
রুক্মিণী হরণ দেখি সব নৃপবর | 
রথে চড়ি অস্ত্র লয়ে চলিল! সত্বর ॥ 
রুক্সীর সহিত আগে যায় শিশুপাল মহাশয় । 
রাজচক্র লয়ে পাছে জরাসন্ধ চলয় ॥ 


কোথা যাইস্‌ কোথা যাইস্‌ হরিয়া রুক্সিণী। 


মৃগ হয়ে সিংহ মাঝে চুরি কৈলে জানি ॥ 
না পলাও ন! পলাও বলে সব ন্বপবর | 
শুনিয়া রহিল যুদ্ধে রাম-দামোদর ॥ 
কত সৈন্য লয়ে তবে বলাই সুন্দর | 
রাজাগণ. ts চির করিল বিস্তর ll 





লাজে কোপে শিশুপাল আগে ধনু যুড়ে। 
তিন বাণে ধনু বলাই কাটি ভূমি পাড়ে॥ 
আর ধনু লয়ে করে বাণ বরিষণ। 
তাহা কাটি ধনু কাটে দেব সঙ্কর্ষণ ॥ 

বাণ বৃষ্টি কৈল বলাই রাজার উপরে । 
বিমুখ হইয়া জরাসন্ধ বলিল সবারে ॥ 

না কর, না কর যুদ্ধ, রাজার সমাজ । 
মিথ্যা যুদ্ধে হারিলে পাবে বড় লাজ ॥ 
ছুই ভাই, অনেক সৈন্য, গরুড় সংহতি । 
হেন মতে জিনে কৃষ্ণ কাহার শকতি ॥ 
কাল “প্রশস্ত নহে’ কেমনে রণ সই। 
শুভদিন হইলে, জিনিব ছুই ভাই॥ 

ইহা বলি নেউটিল সব রাজ্াগণ | 

না নেউটি রুক্সীরাজ করিতে যায় রণ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিল রুঝ্সী সভার ভিতরে । 
বিনা কৃষ্ণে না মারিলে না আসিব ঘরে ॥ 
এত বলি রথে চড়ি চলিল! সত্বরে। 
বলভদ্র এড়ি চলে কৃষ্ণ মারিবারে ॥ 

রথে চড়ি রুকী-রাজা বলে উচ্চবাণী। 
কোথা যাস্‌ কোথা যাস্‌ হরিয়ে রুক্মিণী ॥ 
রাজার সমাজে আসি কন্যা কৈলে চুরি । % 
ব্য হয়ে তুমি ভাল ভাঙ্ডিলে কেশরী ॥ ? 
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চারি বাণ আসি বাজে গোবিন্দের বুকে। 
চারি বাণে বিন্ধে ঘোড়া, ছুই বাণ ধন্ুকে ॥ 
রুষিলা ত’ গদাধর দশ বাণের ঘায়। 
ছুই বাণে ধনু কাটি তার পাশে যায় ॥ 
আর ধনু লয়ে রুক্সী যোড়ে দশ বাণ। 
চারি বাণে গোবিন্দাই পুরিলা সন্ধান ॥ 
জলন্ত অনল যেন অগ্নি হেন বাণ। 
রুঝ্সী রাজার ধনু কাটি কৈল শতখান ॥ 
ধেয়ে গিয়া গোবিন্দাই ধরিল তার হাতে। 
গলায় কাপড় দরিয়া তুলিল নিজ রখে॥ 
দেখিয়া রুক্সিণীদেবী ভায়ের বন্ধন | 

প্রাণ রাখ, প্রাণ রাখ শ্রীমধুস্দন ॥ 
সংসারের পার তুমি দেব শ্রীহরি। 
তোমার সহিত যুদ্ধ করে প্রাণে কারি ॥ 
দোষ কৈল ভাই মোর পড়হু' চরণে। 
প্রাণ রাখ, প্রাণ রাখ শ্রীমধুমুদনে ॥ 
রুক্মিণীর বোলে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল। 
শির দাড়ি মুড়াইয়া রুক্নীকে ছাড়িল ॥ 
ভায়ের বিরূপ দেখি কীদয়ে রুল্সিণী। 
লভদ্র আসি কিছু বৈল প্ৰিয়বাণী ॥ 
ই কৈলে নারায়ণ। 















এত বলি রাম-কৃষ্চ সব সৈন্য লঞ্ঞা। 
নডিল৷ দ্বারকাপুরী রুক্মিণী হরিয়া ॥ | 
তবে ত’ রুন্মী রাজা মরণ হেন মানি। 
ন! গেল বাপের রাজ্য প্রতিজ্ঞা মনে গুণি। 
ভোজকট-নামে দেশ নিজ রাজা করি। 
রহিল! ত’ রুক্সী কৃষ্ণের হয়ে বৈরী ॥ 


শ্রীরুছিণীদেবীর বিবাহ 
দ্বারকা আইল কৃষ্ণ হরিয়ে রুকিণী। 
আনন্দিত সর্ধ্বরাজ্য অদ্ভুত কথা শুনি। র 
পুরীর নির্মাণ কৈল বিচিত্র স্ববেশে |. 
নেতের পতাকা উড়ে স্বর্ণ কলসে ॥ 
দ্বারে কলা. রোপিলা গুবাক সুন্দর ৷ 
বন্ধু-বান্ধবের হৈলা হরিষ অন্তর ॥ 
প্রতি ঘরে নৃত্য-গীত দ্বারকা-নগরী । 
রুঝ্সিণীকে করিল বিভা দেব শ্রীহরি ॥ 
তবে ত’ ভীত্মক রাজা পুরোহিত লয়ে। 
আইল দ্বারকাপুর আনন্দিত হয়ে ॥ 
নানা রত্বে কন্যা ভূষিত করি নৃপবর |; 
কৃষ্ণে কন্তা দিয়া গেলা বিদর্ভ-নগর ॥ 
হেনই অদ্ভুত কথা শুন এক চিত্তে। 
রুক্সিণীকে বিভা কৃষ্ণ কৈল এই মতে ॥ 
দ্বারকা আইল লক্ষ্মী শুন সর্ব্বজনে। 
রুঝ্িণীর বিবাহ শুণরাজ খান ভগে॥ 
ll 
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সূর্যের বচনে রাজা ভূমে লোটাইয়া। 
যোড়হাতে বর মাগে প্রণাম করিয়া ॥ 
স্বরূপে প্রসন্ন মোরে হইল দিবাকর। 
দেহ ত’ গলার মণি ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥ 
সমন্তক-মণি তারে দিল দিবাকর। 
গলে মণি দিয়া আইল দ্বারকা-নগর ॥ 
স্র্যোর সম তেজ দেখি দ্বারকাপুরী জনে। 
সত্বরে জানাইল গিয়া গোবিন্দ-চরণে ॥ 
শুন শুন গোবিন্দাই জগত-কারণ। 
তোমা দেখিবারে সূর্য্য করিল গমন ॥ 
অতি প্রচণ্ড-রূপ সহিতে না পারি। 
সন্বোধিয়া পাঠাহ স্থর্যা, শুনহ শ্রীহরি ॥ 
রুক্সিণী সহিত কৃষ্ণ খেলে পাশা-সারি। 
পাশ! ছাড়ি মনে চিন্তে ত্রিদশ-অধিকারী ॥ 
না করিহ চিন্তা কেহ শুনহ উত্তর | 
মণি পেয়ে আইসে সত্রাজিত ন্পবর ॥ 
ভাল হৈল মণি তারে দিলা দিবাকর ৷ 
স্থখেতে থাকুক মোর দ্বারকা-নগর ॥ 
তবে সত্রাঞ্রিত আইলা সভার ভিতর ৷ 
নানাবিধ পৃজা করি মণি নিলা ঘর ॥ 
নিত্য অষ্টভার সুবর্ণ প্রসবে সেই মণি। 
তাহার প্রসাদে রোগ শোক নাহি জানি ॥ 
খণ্ডিলেক ক্ষুধা তৃষ্ণা অকাল মরণ । 
নাহি ক্লেশ, নাহ দুঃখ হরিষ সর্ব্বঙ্ধন ॥ 
তবে গোবিন্দাই মনে ঈষদ্‌ হাসিয়া। 
মাগিল রাজ্বারে মণি উদ্ধব পাঠাইয়] ॥ 
কৃপণ হইল রাজা কুবুদ্ধি লাগিল। 
গোবিন্দ মায়ায় চিত্ত স্থির ন! হইল ॥ 
পাগ্-অর্থয দিয়া রাজা উদ্ধবে পৃজিয়ে। 
প্রণতি করিয়া বলে যোড়হাত হয়ে ॥ 
3০ 


শুন শুন উদ্ধব মোর অকপট বাণী। 
গোবিন্দ মাগিল মণি হেন নাহি জানি॥ 


শিশু ভাই প্রসেন মোর, সুন্দর দেখিয়া । 
তাহার গলাতে মণি দিয়াছি গাঁধিয়া ॥ 


পরিহার করি বলি শুন, একমনে । 
ভালমতে বলিহ তথা গোবিন্দ-চরণে ॥ 
না দিলেক মণি রাজা, উদ্ধব মুখে শুনি। 
হাসিয়া ত’ ঘর গেলা দেব চক্ৰপাণি ॥ 
মণিহরণ | 

তবে কত দিনে প্রসেন ঘোড়ায় চড়িয়া । 
মৃগ মারিবারে যায় গলে মণি দিয়া ॥ 
গলে মণি মৃগ মারে দেখিল কেশরী। 
রুষিয়া আইল সিংহ নিজরূপ ধরি ॥ 
পবিত্রে ধরিতে মণি দিল! দিবাকর । 
অপবিত্রে ধরে মণি কানন-ভিতর ॥ 
প্রাণে মারিয়া মণি লইল কেশরা”। 
মণি লয়ে যায় সিংহ আপনার পুরী ॥ 
আচগ্িতে জান্ুবান দেখিল তাহারে । 
সিংহ মারি মণি লয়ে গেলা নিজপুরে ॥ 
সান্ধাইল জান্বুবান পাতাল-ভূবনে। 
পুত্রে মণি দিয়া তাঁর রহাইল ক্রন্দনে ॥ 
হেন মতে নানা সুখে আছে জানুবান। 
হেথা সত্রাজিত করে ভায়ের সন্ধান ॥ 
না পাইল উদ্দেশ, তার নিশ্চয় মরণ । 
ভায়ের মরণে রাজ] করেন ক্রন্দন ॥ 
কেমনে মরিল ভাই করয়ে বাখান। 
মনে দুঃখ পায় তবে হয়ে হতজ্ঞান ॥ 
সকল দ্বারকার লোক একত্র হইয়া 
»ত্রাজিত সনে বুলে প্রসেন চাহিয়া ॥ 


ভীবন উদ্দেশ তার, কোথাহ না গাইল। 
ভাই ভাই বলি রাজ! কাঁদিতে লাগিল ॥ 
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মণিনিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রভি নিথ্যাদোষীরোৌপ 


তখন মাগিল মণি দেব নারায়নে। 

না দিল তাহারে মণি দিলে ত’ প্রসেনে ॥ 
এখন মরিল ভাই, শুনি সর্ববর্নে । 
প্রসেনে মারিয়া মণি নিল নারায়ণে ॥ 
এই কথা কাণাকাণি সৰ্ব্বলোকে গাই। 
লোক মুখে সব কথা শুনিলা গোবিন্দাই ৷ 
কেন হেন মিথ্যাবাদ হৈল আচম্বিত 
মনেতে গুণিয়া কৃষ্ণ হইল! চিন্তিত ॥ 
জানিল চতুর্থীর চন্দ্র দেখিল ভাদ্রমাসে ৷ 
তাহার কারণে মিথা! উপজিল দেশে॥ 
তবে গোবিন্দাই সব বন্ধুজনে আনি। 
একত্রে সভা করি বৈল প্রিয়-বাণী ॥ 
গলে মণি প্রসেন গেল বনের ভিতরে। 
কে মাঁরিল' তারে, লোক দোষয় আমারে ॥ 
মিথ্যাবাদ হৈল মোর শুন সব্জন। 

' প্রসেন উদ্দেশে আমি করিলাম গমন ॥ 
যে দিকে প্রসেন: গেল ঘোড়ায় চড়িয়া। 
সেই দিকে গেলা কৃষ্ণ বন্ধুজন লইয়া ॥ 
বন্ধুজনে সঙ্গে করি সে দেব শ্রীহরি.। 
কাননে ফিরেন অশ্ব-পদ অনুসরি ॥ 
কতদূরে অরণ্য ভিতরে দেখিল শ্রীহরি | 
প্রসেন মারিয়া মণ নিলেন কেশরী ॥ 
তাহা এড়ি সিংহ পথ লইলা গদাধরে। 
তবে কতদুরে দেখি অরণা ভিতরে ॥ 
তবে কতদুরে দেখিল মরিল ' কেশরী। 
মারিয়া ভল্গুক গেল রসাতল-পুরী ॥ 
বিচিত্র সুড়ঙ্গ দেখি তার সন্নিধানে। 
সেই পথে ভলুকরাজ করিল গমনে ॥ 
ত!’ দেখিয়া দামোদর বন্ধুজনে আনি। 
বিনয় করিয়া তারে বৈল নুপমণি ॥ 
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মিথ্যাবাদ হৈল মোরে বিদিত সংসারে। 
পাতালে উদ্দেশ আমি করিব তাহারে॥ 
দ্বাদশ দিবস হেথা অবলম্ব করি। 
যাইও সকল লোক দ্বারকা-নগরী ॥ 
দ্বাদশ দিবসে যদি না হয় আগমন। 
স্বরূপে জানিহ তবে আমার মরণ ॥ 
করাইও শ্রাদ্ধ শান্তি শাস্ত্রের বিধানে । 
রুঝ্সিণীদেবীরে মোর করিহ পালনে ॥ | 
বন্ুদেব দৈবকীদের বলিহ নমস্কার | 
করিব সেবনে যদি আসি পুনর্ব্বার ॥ 
এতেক বলিয়া দৃঢ়-করি 'পরিকর। 

সুড়ঙ্গে প্রবেশ তবে করে গদাধর ॥ 
কতদুরে দেখে এক পুরীর নিম্মাণ। 
ঘর-দ্বার-আধাস দেখিতে সুঠাম ॥ 

দ্বারে প্রবেশিয়া কৃষ্ণ অভ্যন্তরে যাই। 
শিশু-কোলে এক নারী দেখিল তথাই ॥ ; 
কীদয়ে ছাওয়াল তারে বোলে প্রিয়বাণী।। 
না কান্দ, ন! কান্দ লহ স্যামন্তক-মণি ॥ 
মণি নাম শুনি কৃষ্ণ ধাইল সত্বরে। | 
কাড়িয়া লইল মণি পুরীর. ভিতরে ॥ 
মণি লয়ে হরষিতে করিল গমনে। | 
ধেয়ে গিয়া নারী কহে রাজা 'জানম্বববানে॥ ৷ 
শুন শুন খক্ষরাজ আমার উত্তর। | 
এক গোটা নর আসি পুরীর ভিতর ৷ 
আমারে মারিয়া মণি লইল কাড়িয়া। 
হরিতে যায়, সেই পুরী এডাইয়া॥ 










জান্ুবানের সহিত শ্রীরুষ্ণের যুদ্ধ 
ধাত্রীর বচন শুনি কোপে খক্ষরাজ। 
ধাইল কৃষ্ণের কাছে পেয়ে বড় লাজ ॥ 
কতদূর হইতে ডাকি ‘বলে উচ্চৈস্বরে'! 
মণি চুরি করি দুষ্ট যাইস্‌ কোথাকারে! 





শ্রীপ্্ীকৃষ্ণবিজয় ৮৩ 


পড়িলি আমার হাতে নিকট মরণ । 

মনুষ্য ভক্ষ্য মোর, করিব ভক্ষণ ॥ 

দৈবে আনি ভক্ষ্য মোরে দিল যে নিকটে । 
প্রাণে মারি খাব আজি দশন বিকটে ॥ 
ভল্লুক বচনে কৃষ্ণ হান্ত উপজিল৷ 
নেউটিয়া.গদাধর তারে যুদ্ধ দিল ॥ 

ছঁহে যুদ্ধ কৈল তবে অতি ঘোরতর। 
কেহ কারে জিনিতে নারে একই সোসর ॥ 
হেন মতে দুইজনে যুদ্ধ নাহি এড়ি। 
মল্লযুদ্ধ করি দহে যায় গড়াগড়ি ॥ 
হেথায় শ্ুড়ঙ্গদ্বারে যত বন্ধু ছিল। 

দ্বাদশ দিবস হৈল, কৃষ্ণ না আইল ॥ 
মরিল গোবিন্দ তবে মনে নিশ্চয় করি। 
কাঁদিতে কীদিতে গেলা ছ্বারকা-নগরী ॥ 


দৈবকী ও কুক্সিণীর বিলাপ 
( পঠমঞ্জরী-রাগ ) 


বন্থুদেব-দৈবকীরে কহিল উগ্রসেনে। 
সুড়ঙ্গ প্রবেশি কৃষ্ণ ছাড়িল জীবনে ॥ 
পঞ্চদশ দিন আজ হইল পরমাণ। 
ছাড়িল শরীর কৃষ্ণ ভল্লুক বিদ্যমান ॥ 
যখন স্ুড়ঙ্গে কৃষ্ণ প্রবেশন করে। 
সকরুণ চিত্তে কিছু বলিল আমারে ॥ 
দ্বাদশ দিবস বৈসে সবে যাইও ঘরে | 
শ্রাদ্ধ শান্তি করাইও পালিহ রুক্সিণীরে ॥ 
বাপ-মাতা শান্তি করাইও রুক্নিণী সুন্দরী ৷ 
ভাল মতে রাখিহ সবাই দ্বারকা-নগরী ॥ 
এত বলি সুড়লে প্রবেশ কৈল দামোদর । 
যেই যোগা কৰ্ম্ম হয় করহ সত্বর॥ 
এতেক অশুভ বোল দৈবকী শুনিল। 

হা হুতাশ করি ভূমেতে পড়িল ॥ 


নাহি মরে স্বামী মোর কমললোচন ॥ 


১১২ তরি 


কাদয়ে টদবকীদেবী হরিয়ে চেতন । 
রুক্সিণীকে কোলে করি করয়ে ক্রন্দন ॥ 
কাদি উচ্চৈঃস্বরে দেবী বলে হরি হরি। 
আজি হৈতে শুন্য হৈল দ্বারকা-নগরী ॥ 
কত বিদ্ব লিখিল বিধি তোমার কপালে। 
এড়াইলে মরণ শত নন্দের গোকুলে ॥ 
পাপিষ্ঠ কংসের ঠাই প্রাণ এড়াইল। 
জরাসন্ধ আঠারবার মারিতে আইল ॥ 
তোমার বিভাতে দেবী, রাজচক্র জিনি | 
এড়াইল মরণ তাহে ৰাখিল ভবানী ॥ 
পাপিষ্ঠ সত্রাজিত রাজা দুষিল তাহারে। 
তাহার কারণে পুত্র সুড়জেতে মরে ॥ 
সাক্তাহ অনল-কুণ্ড সবা-বিদ্যমানে | 

অগ্নি প্রবেশিয়া আমি ছাড়িব পরাণে ॥ 
দৈবকী ক্রন্দন শুনি রুকিণী সুন্দরী ৷ 
হরি হরি! শুন্ত হইল দ্বারকাপুরী ॥ 
শিশুকাল হইতে চিন্তি শ্রীমধুস্থদন। 
কত ভাগ্যে পাই স্বামী দেব নারায়ণ ॥ 
হেন প্রাণনাথ মোর ছাড়িল অকালে। 
এ রূপ-যৌবন পুড়ি যাব রসাতলে ॥ 
বিষাদ ভাবিয়া দেবী করয়ে ক্রন্দন |. 
আচন্থিতে বাম উরু করয়ে স্পন্দন ॥ 
ক্রন্দন সম্বরি দেবী বলিল বচন। 


সীথির সিন্দুর মোর আছয়ে উজ্ছল। 
দীপ্ত করে কণ্ঠের হার কর্ণের কুণ্ডল ॥ 
কেয়ুর-কম্কণ-জ্যোতিঃ অগ্নি হেন জলে । 
নাহি মরে প্রভু মোর আছয়ে কুশলে ॥ 
ছুই বাহু শঙ্খ মোর অধিক দীপ্তি করে। 
কুশলে আছয়ে তথা দেব গদাধরে ॥ 
একমনে চিন্তে দেবী চগ্তিকা-ভবানী ৷ 
বিপদ-নাশিনী দেবী হরের ঘরণী ॥ 





৮৪ 


শ্রীশ্রীকষ্চবিজয় 


রুক্মিণীর বাকো দেবী মনে আচরিয়া। 
পূজস্তি সুবর্ণ ঘটে পত্রিকা স্থাপিয়া ॥ 
স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ। 
দুর্ঘতি-নাশিনী দেবী বিপদ-ভঞ্জন ॥ 
পুত্র দান দেহ দেবী আন গোবিন্দাই। 
তোমার প্রসাদে শোক-সাগর এড়াই ॥ 
হেন মতে পুজি চণ্ডী দৈবকী রুক্সিণী ৷ 
হেথা উগ্রসেন রাজা বন্ুদেবে আনি ॥ 
শাস্তির বচনে তারে শান্ত করাইয়া । 
লৌকিক বিধান কৈল সমুদ্রকুলে গিয়া ॥ 
দশপিণ্ড দান কৈল ক্ষত্রিয় বিধানে । 
সম্পূর্ণ হইল আছ ত্রয়োদশ দিলে ॥ 
হেথা নিরাহারে যুদ্ধ ক্রি ছুইঞ্জনে। 
সপ্তবিংশতি দিন দুহার হৈল লঙ্বনে ॥ 
পিগুদান-তর্পণ কৈল দ্বারকা-ভিতরে । 
তৃপ্ত হয়ে কৃষ্ণের বল বাড়িল শরীরে ॥ 
বিশেষ কৌতুক বড় করিল শ্রীহরি। 
তিন নব দিন যুদ্ধ ভলুক সঙ্গে করি ॥ 
জিনিয়া ভলুকে প্রভু বুকের উপরে । 
বসিয়া আপন-মুন্তি ধরে গদাধরে ॥ 
রাম অবতারে ভল্গুক রামের সেবা কৈল। 
সেই রাম-মূত্তি ভলুক হৃদয়ে দেখিল ॥ 
জানিল-_মানুষ নহে দেব শ্রীহরি। 
রামমুন্তি দেখি ভন্গুক গোবিন্দে স্তুতি করি ॥ 
সাগর বাঁধিয়া কৈল রাবণ মরণ। 
তোমার সেবক আমি বিস্তর কৈল রণ॥ 
তবে ত আমারে বর দিল চক্রপাণি। 
সর্ধত্রে অজয় যশ জগতে বাখানি ॥ 
চিরজীবি হয়ে বসি পাতাল-ভিতরে। 
তোমার প্রসারে কেহ লঙ্ঘিতে ন! পারে ॥ 
হেন বর দিয়! কেন ছল গদাধর। 
কোন্‌ দোষ কৈনু গোসাঞি তোমার গোচর ॥ 





ভলুকবচনে কৃষ্ণ হাস্য উপজিল। 


ছাড়িয়া ভল্লুকে কৃষ্ণ দূরে দাণ্ডাইল ॥ 


জাদ্ববতীর বিবাহ ও শ্ীকৃষ্ণকে মণিদান 


উঠিল ভল্ুক-রাজ1 সন্থিৎ পাইয়া। 

একচিত্তে স্তুতি করে গোবিন্দে দেখিয়া ॥ ] 
সংসারের সার গোসাঞ্রী কমললোচন। | 
স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ ॥ 
ক্রোধ-শাস্তি কর, গোসাঞী আইস মোর পুরী! 
পদরজ দিয়! মুক্ত করহ শ্রীহরি ॥ 1 
ঘরে আনি বসিতে দিলা রতু-সিংহাসন।'ন 
পাদ্-অর্থা-ধুপ-দীপ-কস্করী-চন্দন ॥ 

সৰ্ব্বগুণে সম্পূর্ণ যেন রূপেতে পার্বতী ৷ [ 
গোবিন্দেরে বিভা দিল কন্যা জান্বুবতী ॥ | 
যৌতুক আনিয়া দিল স্তমন্তক-মণি। | 
কনা রত লইয়া চলিল! চক্রপাণি ॥ 
জান্বুবান রথে কৃষ্ণ করিল আরোহণ ! 
নুড়ঙ্গের পথে উঠি করিল! গমন ॥ 


দ্বারকা নিকটে আসি শঙ্খধ্বনি কৈল৷। 
পাঞ্চজন্য নাদ শুনি সকলে ধাইলা ॥ 


] 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


কৃষ্ণ আইল, কৃষ্ণ আইল বলে সৰ্ব্বলোকে। 
হুরষিত হইয়া 'সবে পাশরিল৷ শোকে॥ ৷ 


জাম্ববতী সঙ্গে ঘর আইল! শ্রীহরি। 
শটীসঙ্গে পুরন্দর যেন শোভা! করি ॥ 
আইল দৈব্কীদেবী হরফিত মনে। 
পুত্রবধূ লয়ে গেল! আপন সদনে ॥ 







হেন অদ্ভুত কথা শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৷ 


যেই জন শুনে তার দুঃখ নাহি রয়! 


হেনই অদ্ভুত কথা শুনিলে না মরি! 
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়ে শ্রীহরি | 


শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সত্রাজিতকে স্যমন্তক-মণি প্রদান 
ও সত্যভামাকে বিবাহ 


(পঠমগ্তরী-রাগ ) 


হেনমতে মণি লইয়া আসিলা গদাধর | 
বহুজন লঞ্2যা বৈসে সভার ভিতর ॥ 
ডাক দিয়া আনিল সত্রাক্তিত নৃপবরে | 
মণি দিয়া শুদ্ধ হৈলা সভার ভিতরে ॥ 
যেমনে পাইল মণি কহিল গদাধরে। 
শুনি সত্রাজিতে লোক তিরস্কার করে ॥ 
লাজে হেট মাথা রাজা করিল গমন। 
মলিন হইয়া গেলা, কিছু না কৈলা বচন ॥ 
ঘরে গিয়া সত্রাজিত অনুমান করি। 
কেমনে আমারে তুষ্ট হইবে শ্রীহরি ॥ 
সংসারের সার গোসাঞ্ী আছে সর্ধ্বধন। 
কোন্‌ ধনে তুষ্ট মোর হইবে নারায়ণ ॥ 
কন্যা রহেছে মোর ভুবনে অনুপমা । 
জগতমোহিনী সেই দিব সতাভামা ॥ 
মণি দিয়া গোবিন্দেরে দিব কন্যা দান | 
তবে তুষ্ট হইবে মোরে কৈল অনুমান ॥ 
আর দিন সত্রাজিত বহুজন লয়ে । 
চলিল গোবিন্দ স্থানে হরষিত হয়ে ॥ 
গোবিন্দ সম্মুখে রাজা যোড়হাত করি। 
আমার বচন কিছু শুনহ শ্রীহরি ॥ 
উদ্ধবে পাঠায়ে মণি মাগিল নারায়ণ। 
প্রসেনেরে দিয়া আজ্ঞা করিম লঙ্ঘন ॥ 
দৈব নিবন্ধন তার খণ্ডন ন! যায়। 
অপবিত্রে ধরিলে মণি পরাণ হারায় ॥ 
প্রসেনে মারিল সিংহে অরণ্য-ভিতরে। 
সব দুষ্ট নিবারেতে তোমার অবতারে ॥ 


তুমি বিছ্বমানে আমি ছুষিব কাহারে | 
পড়হু' চরণে, দোষ. ক্ষমহ আমারে ॥ 
অপরাধ করিনু দোষ ক্ষমহ নারায়ণে। 
প্রণতি করিয়া বলি তোমার চরণে ॥ 
সম্ত্রমে উঠিয়া কৃষ্ণ তার হাতে ধরি। 
মান্য কুটুম্ব তুমি কেন হেন করি ॥ 
ক্ষমিল সকল দোষ স্বরূপ বচন। 
পরম হরিষে ঘর করহ গমন ॥ 
পুনরপি বলে রাজা যোড় করি হাত। 
স্বরূপে সদয় যদি হৈলে জগন্নাথ ॥ 
সৰ্ব্বগুণে সম্পন্ন মোর আছে রূপবতী | 
তারে বিভা কর তুমি শুনহ শ্রীপতি ॥ 


তোমা বিনা বর তার নাহিক সংসারে। 


তোমার সদৃশ সেই জগত ভিতরে ॥ 
শুনিয়া রাজার বোল হাসে গদাধর | 
প্রসন্ন বদনে তারে দিলেন উত্তর ॥ 
কুলে-শীলে বড় তুমি সংসার ভিতরে | 
করিব বিবাহ আমি শুন নুপবরে ॥ 
বিভার শুভদিন কৈল আনি দ্বিজবর ৷ 
হরষিত হয়ে রাজ! গেলা নিজঘর ॥ 
ঘরে ঘরে আনন্দিত দ্বারকা-নগরী | 
সতাভামা করিবে বিভা দেব শ্রহরি ॥ 
কৌতুক মঙ্গল হৈল প্রতি ঘরে ঘরে 
নেতের পতাকা উড়ে সকল নগরে ॥ 
দৌহরি-মোহরি বাজে যতেক বাজন। 
নর্তকী নাচর়ে, গীত গায় ত’ গায়ন ॥ 


৮৬ 


প্রীপ্রীকৃষ্ণবিজয় 


সৰ্ব্বলোক আনন্দিত দিবস রজনী । 
সত্যভামা করিব বিভা দেব চক্রপাণি ॥ 
পুথিবী উপরে বৈসে যত বৃপবর । 
কৌতুক দেখিতে আইলা দ্বারকা-নগর ॥ 
অধিবাস গোপা মাঙ্গল্য কৈল গদাধরে। 
বিভা করিতে গেল! কৃষ্ণ সত্রাজিত-ঘবে ॥ 
সহজে সুন্দর কৃষ্ণ রমণী-মমোহর । 
নানা রত্বে ভূষিত জিনি পঞ্চশর ॥ 
ত্ৰৈলোাকা সুন্দরী সেই দেবী সত্যভামা। 
যেন বর তেন কন্যা নাহিক তুলন। ॥ 
শুভক্ষণে শুভদিনে দুহে দরশন। 
নীলমণি কাঞ্চনে যেন হইল মিলন ॥ 
কন্ত। দরিয়া সত্রাঞ্জিত কৈল নানা দানে। 
হস্তা-ঘোড়া-রথ দিল যতেক বিধানে ॥ 
যৌতুক আনিয়া দিল স্তমন্তক মণি। 
পালিহ আমার কন্ত| দেব চক্রপাণি ॥ 
বিভা করি নারায়ণ চড়ি নিজ রথে । 
আইলা আপন ঘর দেব জগন্নাথে ॥ 
পুত্রবধূ ঘরে নিলা দৈবকী আসিয়া। 
হেন মতে কৃষ্ণ সত্যভামা কৈল বিহা ॥ 


গ্রীকৃষ্ণের সত্রাজিতকে মণি প্রত্যর্পণ 
(ভৈরবী রাগ ) 

ঘরে আসি শ্রীহরি মণি হাতে করি। 
বাপ-মায়ে বলদেবে বিনয়ে গোচরি ॥ 
তোমা স্বাকার যোগা নহে এই মণি। 
অপবিত্রে ধরিয়া প্রসেন হারাইল প্রাণী ॥ 
এক বোল বলি যদি সবে ধর চিতে। 
গুনরপি মণি দিয়ে রাজা সত্রাজিতে ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি সবে হরষিত। 
সত্রাজ্জিতে মণি দেহ সবার বিহিত ॥ 
তবে সত্ৰাজিতে আনি, নে! 





মণি দিয়া কৈল তার চরণ-বন্দনে ॥ | 
মনি লহ রাজা মনে না করিহ কিছু। 
সবার সম্মতি মণি তোমার ঘরে থাকু॥ 
পুজী করিবে মণি শুন বুপবর। : 
যেন সুখে থাকে লোক দ্বারকা-ভিতর ॥ 

কৃষ্ণের বচনে হরষিত নৃপবর। ূ 
মণি লয়ে সত্ৰাজিত আইল নিজঘর ॥ | 
পুজিয়ে নুপতি মণি রাখি আপন ঘরে। | 
নান! সুখে বৈসে লোক দ্বারকা-নগরে ॥ 
রূপে-গুণে সোহাগিনী হইল! সতাভামা। 
রুক্মিণী, জান্ববতী নহে তাহার উপমা ॥ 


পাগুবগণের দুঃসংবাদ শ্রাবণে ূ 

গ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন 
হেনমতে সুখে তথা আছেন চক্রপাণি। ] 
আচঞ্থিতে পাণ্ডবের মৃত্যু কথা শুনি ॥ 
শুন শুন ওহে কৃষ্ণ জগত-কারণ। | 
মায়ে-পোয়ে পুড়ে মৈল পাণ্ডব পঞ্চজন ৷ 
পাপিষ্ঠ দুৰ্য্যোধন রাজা দেখিতে ন! পারে 
কত করি ইন্দ্রজাল নিজ গৃহে করে॥ 
প্রকার করিয়া তথ! পাঠাইল কুন্তী । 
রাত্রিকালে নিদ্রা অচেতনে হৈল ক্লান্তি ৷ 
পাপিষ্ঠ দুৰ্য্যোধন অগ্নি দিয়া পুড়াইল। 
শুনিয়া ত’ গদাধর মনেতে চিন্তিল ৷ 
নাহি মরে পাণ্ডু পুত্র মনেতে জানিল |. 
মনেতে গণিয়া কৃষ্ণ তথায় চলিল ৷ 
মায়ের সহিত কুশলে আছে অরণা তি 
লোকাচার উদ্দেশ তার হয় করিবারে |! 
এতেক চিন্তিয়া হরি যাত্রা করিয়া! 
হস্তিনাপুরেতে গেলা রথেতে চড়িয়া! 
দেখিল! ত’ গিয়া ভীষ্ম মহাজন । 
প্রো, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র রাজা হূর্য্যোধন ॥. 









্রীশ্রীকৃষ্বিজয় ন 





কর্ণ, শলা, বিদ্ুর, দেবী সতাবতী। 

তথা তথা নিজ ঘরে সুখে নিবসতি॥ 
পাণ্ডবের শোকে সবে চিন্তিত অনুক্ষণ ৷ 
শান্ত করাইয়| তথা রহিল! নারায়ণ ॥ 


সত্রাজিতের মৃত্যু 


এখানেতে কৃতবন্মাঃ শতধন্বা, অক্রুর মিলিয়। 
দ্বারকায় যুক্তি করে এ তিনে মিলিয়া ॥ 
ধৰ্ম্ম লঙ্ঘন করে রাজা সত্রাজিতে। 
তারে বধ করহ যে কোন উপায়েতে ॥ 
শতধন্বারে কন্তা দিব প্রতিজ্ঞা করিয়!|। 
দিলেক কৃষ্ণকে বিভা সবাকে ভাণ্ডিয়া ॥ 
এখন স্যমন্তক মণি আছে তার ঘরে। 
সত্রাজিতে মারি মণি আনহ সত্বরে॥ 
যাবত না আইসে কৃষ্ণ দ্বারকা-নগরী | 
তাবত আনহ মণি রাজাকেও মারি ॥ 
তবে শতধন্বা যায় চোর-রূপ ধরি। 
ঘোরতর নিশাকালে প্রবেশিলা পুরী ॥ 
সুখে নিদ্র। যায় রাজা পালক্ক উপরে। 
মাথা কাটি মণি লয়ে আইল নৃপৰরে ॥ 
তবে ত’ রাজার ঘরে ক্রন্দন উঠিল। 
রাজা কাটি মণি লয়ে কোন্‌ চোর গেল ॥ 
তবে সতাভামা-দেবী বাপের মরণে। 
ভূমে লোটাইয়া কাদে করুণ নয়নে ॥ 
সৰ্ব্বলোক কাদে যত দ্বারকা-নগরী | 
কোন্‌ জন হেন কর্ম্ম কৈল এই পুরী ॥ 
ক্রন্দন সম্বরী সত্যভামা মহাদেই। 
তৈল-কুণ্ডে বাপে থুয়ে গেলা কৃষ্ণ ঠাই ॥ 
যথা নিবসয় কৃষ্ণ হস্তিনা-নগরে। 
শীন্রগতি রথে চড়ি ধাইল সত্বরে ॥ 
কাদিতে কীর্দিতে কহে কৃষ্ণের চরণে | 
ভূমে পড়ি কহে কথা বাপের মরণে ॥ 


জগতের নাথ গোসাঞ্ী সংসারের সার। 
তুমি বিদ্যমানে বাপ মরয়ে আমার ॥ 

নিদ্রা যায় বাপ মোর পালঙ্ক উপরে । 
বাপে কাটি মণি মোর নিল কোন চোরে ॥ 
শুনি চমকিত কৃষ্ণ বিলম্ব না কৈল। 
সতাভাম। সনে কৃষ্ণ রথেতে চড়িল ॥ 
শীঘ্রগতি আইলা: কৃষ্ণ দ্বারকা-নগরে | 

তত্ব জানিতে চর নিয়োজিল ঘরে ঘরে ॥ 
শঠকর্ম্ম, গৃঢ় পাপ লুকান না রহে। 
জানিয়া কোটাল তত্ব গোবিন্দে চর কহে ॥ 
শতধ্বা মাইল. সত্রাজিত নুপবর | 

বুঝিয়া উচিত ফল কৈল গদাধর ॥ 

বলদেব উদ্ধব সঙ্গে যুক্তি করে গদাধর। 
শতধন্বা মারিবাঁরে নড়িলা সত্বর॥ 


শতথন্বার পলায়ন 


শুনিয়া উদ্যোগ শতধন্বা মনে গুণে, 
ডাক দিয়া অক্তুর কৃতবর্ম্ম আনে ॥ 
তোমার বচনে মাইল রাজা সত্রাজিতে। 
এখন সাজিল কৃষ্ণ প্রিনিব কেমতে ॥ 
তোমরা দুজন যদি হও ত’ সদয়। 
তবে ত’ জিনিব কৃষ্ণ মোর মনে লয় ॥ 
শুনিয়া অক্তুর বলিল পরিহার | 

হেন বোল রাজা মোরে ন! বলিহ আর ॥ 
মহারাজা কংস ছিল পৃথিবী মণ্ডলে. 
সবংশে তাহারে মারিল শিশুকালে ॥ 
জরাসন্ধ মহারাজা বিদিত সংসারে । 
যুদ্ধে হারাইন্থু তারে অষ্টাদশ বারে ॥ 
মহারাজা রুক্সীর করিল বিপরীত। 
কালযবন মারিল জগতে বিদিত ॥ 
সাত বৎসরের কালে পর্বত ধরিল। 
আপনি শ্রীহরি সেই অবতার কৈল ॥ 


৮৮ 


শ্ৰীঞ্জীকৃষ্ণবিজয় 


তার সনে যুদ্ধ করি জিনিব কোন্‌ জন। 
প্রাণ লয়ে পলাহ রাজা না করিহ রণ ॥ 
অক্তুরের বচন শুনি মন স্থির কৈল। 
বিশ্বাস করিয়া রাজা অক্রুরে কহিল ॥ 
ধাল্মিক বড় তুমি করিয়ে বিশ্বাস। 

মণি থাকুক তোমার ঠাই যাই বনবাস ॥ 
এতবলি সেই মণি অক্তুর স্থানে থুইল। 
ঘোড়াতে চড়িয়া রাজা বনেতে চলিল ॥ 


শতধন্বার মৃত্যু 
ত্রাসে পলাইল রাজা স্ত্রী-পুত্র এড়িয়!। 
হেন বেল! গদাধর ঘর বেড়িল আসিয়া ॥ 
পলাইল শতধন্বা মনে ভয় করি। 
রাম কৃষ্ণ যান তবে পদ অনুসারি ॥ 
মিলিলা তথায় গিয়া দেব গদাধর। 
কৃষ্ণ দেখি অশ্ব ছাড়ি পলায় নুপবর ॥ 
তবে বলদেবে কিছু কৈল গদাধরে। 
রথ এড়ি যাই আমি কানন-ভিতরে ॥ 
ঘোড়া এড়ি, পদে রাজা পলাইয়। যায়। 
রথে চড়ি যাই আমি ক্ষভ্র ধন্ম নয়॥ 
এত বলি রথ হৈতে নামি গদাধর। 
ধাইল রাজার কাছে কানন-ভিতর ॥ 
ধর ধর বলিয়া ধাইল চক্তরপানি। 
ত্রাসে শতধন্বা রাজ! ছাড়িল পরাণি ॥ 
খড়োা গদাধর তারে খণ্ড খণ্ড করি। 
মণির কারণ তার শরীর বিচারি ॥ 
কোথাহ না পাইল মণি দেব গদাধরে। 
মণি ‘না পাইল মিথ্যা মারিল নৃপবরে ॥ 
আসিয়া ত’ বলদেবে কৈল এই বাণী। 
মণি না পাইন মিথ্যা মারিনু নৃপমণি ॥ 
হাসিয়া ত’ বলদেব কৈল ক্রোধ-বাণী। 
কেন ভাণ্ড চক্রুপাণি ॥ 









স্ত্রীকে দেহ লয়ে আমি নাহি চাহি মণি। 
এত বলি বলরাম কৈল তারে বাণী॥ 
নাহি চাহি মণি আমি তুমি চল ঘর। 
খষিগণ দেখিতে যাই মিথিলা-নগর ॥ 
মিথিলা গেলেন বলাই শুনি দুৰ্য্যোধন ৷ 
গদা যুদ্ধ শিখিবারে করিল গমন ॥ 

হেথা লজ্জা পেয়ে হরি গেল! নিজ পুরী। ৷ 
সতাভামার আগে কৈল ঘোড়হাত করি॥ | 
শুন দেবী সতাভামা বলিয়ে তোমারে । 
মারিলা ত’ শতধন্বা বনের ভিতরে ॥ ৃ 
মারিয়া শরীর তার করিন্ু বিচারে । ] 
না পাইনু মণি প্রিয়া বলিনু তোমারে ॥ . 
শুনিয়া কাদয়ে সতী ছাড়য়ে নিশ্বাসে | 
রুঝ্সিণীকে দিবে মণি করিয়া নৈরাশে ॥ 
ভাল হৈল ঘর কর, লয়ে সেই নারী । 
ক্রোধ করি বাপ ঘর চলিলা সুন্দরী ৷ 
মিথ্যাবাদে রুষ্ট কৃষ্ণ হইল! ছুঃখিত। 
কেন হেন বাদ হইল মোর আচন্বিত ॥ 
দুঃখ মনে করি কৃষ্ণ গেলা নিজ ঘরে। 
মণি হেতু চিন্তা বড় বাড়িল অন্তরে ॥ | 
অক্তুরের বিদেশ গমনে ছ্বারকায় দুর্ভিক্ষ 
হেনকালে অন্তুর সে মনে চিন্তা করি। . 
ছাড়িয়া দ্বারকা! গেলা ভোজরাজ পুরী ॥ : 
তবে ত’ দ্বারকা পুরে অরিষ্ট জন্সিল। 
দ্বাদশ বৎসর তথা অনাবৃষ্টি হৈল ॥ 
দুভিক্ষ রোগ শোক হইল তথাই। 
চিন্তিত সর্ববলোক কি হইল গ্োসাঞী ॥ 
উৎপাত দেখিয়া সব যুবা বৃদ্ধ আগি 
অনুমান করি সব একস্থানে বসি ॥ 
শ্বফক্ষের পুত্র অন্তুর, গান্দিনী তনয়! 
সেই ত’ ছাড়িল দেশ. উৎপাত হয় |. 










রাই রি 


মাতামহী যবে তার গর্ভ ধরিল। 
দ্বাদশ বৎসরে গর্ভ ভূমিষ্ঠ না হৈল ॥ 
নানা যজ্ঞ কৈল রাজা; কৈল নানা দানে। 
নিতা এক সুবর্ণ শৃঙ্গী দেয় ত’ ব্ৰাহ্মণে ॥ 
তবে সে প্রসব হৈল গর্ভ সুলক্ষণে। 
কন্তা রত্ু হৈল কাশী রাজার ভবনে ॥ 
আচম্বিতে কাশীপুরে অনাবৃষ্টি হৈল। 
তবে সেই পুরে সবে অনুমান কৈল ॥ 
ছুভিক্ষে লোক সব বড় দুঃখ পাইল। 
শ্বফন্কেরে কন্যা দিতে কাশীরাজ কৈল 
অক্রুরের মহিমানুমান ও তাহাকে 
দ্বারকায় আনয়ন 
সকল লোকের বোলে সেই কাশীরাজা। 
শফন্কেরে কন্তা দিয়া কৈল তার পূজা ॥ 
তবে সেই পুরে ইন্দ্র বৃষ্টি আরস্তিল। 
ঘুচিল দুর্ভিক্ষ তথা, শম্ত বড় হৈল৷॥ 
তার গর্ভে উপজিল অক্রুর মহাশয়! 
তাহারে আনিলে দেশে দুভিক্ষ পলায় ॥ 
তবে অনুমান করি কৈল গদাধরে। 
বৃদ্ধ সব মেলি গেল অক্রুর আনিবারে ॥ 
সদ্য সঙ্জ ত’ করি অন্তুর আনিল। 
আগমন মাত্রে ইন্দ্র বহু বৃষ্টি কৈল॥ 
খণ্ডিল সকল দুঃখ যতেক প্রকার । 
আনন্দিত সৰ্ব্বলোক হরিষ অপার ॥ 
বৃষ্টি দেখি বিস্মিত. কৃষ্ণ মনে মনে গুণে । 
অক্তুরের গুণ নহে, মণির কারণে ॥ 
দিন কতক থাকি কৃষ্ণ কৈল অক্রুরেরে। 
ভোজন করিবে আজ্জ আমার মন্দিরে ॥ 
মিষ্ট অন্ন খাওয়াইয়া কৈল গদাধর। 
হাতে ধরি বৈল, কহ স্বরূপ উত্তর ॥ 
সত্রাজিতের মণি আছে তোমার ভবনে । 
শতধন্বা তোমারে দিল হেন লয় মনে ॥ 
১২_ 





ঈষৎ হাসিয়া তবে অক্রুর বলিল। 

মরণ সময় মণি শতধন্বা থুইল ॥ 

আছয়ে সে মণি-রত্ব আমার যে ঘরে। 
আজ্ঞা হৈলে আনি, গোসাঞী তোমার গোচরে 
মেলানি ত’ দিল তারে ত্রিদশ-ঈশ্বর | 
বলদেবে আনিতে গেল মিথিলা-নগর ॥ 
মিনতি প্ৰণতি করি বলিল' হলধরে। 
সত্বরে চলহ প্রভু দ্বারকা-নগরে ॥ 

যতেক ত্ৰিবিধ লোক দ্বারকাতে বৈসে। 
ভুঞ্জিতে আমন্ত্রণ গোসাঞা করিল বিশেষে ॥ 
বিশিষ্ট অন্ন পান লোকে সম্তর্পণ করি। 
সভা করি বসি তথা দেব শ্রীহরি ॥ 
রুক্মিণী, সত্যভামা আর জান্ুবতী। 
সবাকারে বসাইল লইয়া শ্রীপতি ॥ 

তবে দাপ্ডাইয়া কৃষ্ণ যুড়ি ছুই হাত। 
অক্রুরে প্রণতি করি বৈল জগন্নাথ ॥ 
সত্রাজিতের মণি আছে তোমার ভবনে । 
শতধন্বা দিল মণি হেন লয় মনে ॥ 

যে পাকে পাইলে মণি যেমন. প্রকারে । 
সভা মধ্যে কহ কথা হউক প্রচারে ॥ 
কৃষ্ণের কথ শুনিয়া অক্তুর- মহাশয় | 
যোড়হাতে কহে কথা করিয়া বিনয় ॥ 
শতধন্বা দিল মণি মরণ সময়ে। 

তবে আনি দিল মণি বলিল সবায়ে ॥ 
লজ্জিত যে বলদেব হেট মাথা করি। 
সতাভামা দেবী বলে, পরিহার করি ॥ 
মিথ্যাপবাদ-সন্ন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কারণ-বর্ণন 
গোবিন্দ বলে, লজ্জা ন! করিহ মনে |, 
মিথ্যাবাদ, হৈল মোর মণির: কারণে ॥ 
ভাত্রে চতুর্থীর চক্র দেখিনু কৌতুকে। 
তাহার কারণে মিথা। উপজিল লোকে ॥ 





শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় | 


তে-কারণে মিথ্যা-বাদ হৈল সর্ববলোকে। 
এই সে কারণে আমি বলি এ সবাকে ॥ 
তিন তালি মারি আমি সবাকে বলিয়ে । 
ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ কভু ন! দেখিয়ে ॥ 
আজি ‘হরিতালিকা-তিথি’ বলিল! শ্রাহরি। 
সতর্কে থাকিহ লোক চন্দ্র পরিহরি ॥ 

যদি বা চন্দ্রের সনে হয় দরশন। 

এই প্রবন্ধ মোর করিহ স্মরণ ॥ 

খণ্ডিবে সকল মিথ্যা হবে সুলক্ষণ। 

সত্য সত্য বলি আমি গুন সর্বজন ॥ 
তবে ত’ শ্রীহরি মণি হাতে করি নিল। 
সভার ভিতরে কৃষ্ণ বলদেবে বৈল ॥ 


মদে মত্ত ভাই তুমি, তোমার যোগ্য নহে।। 
সতাভামা লয় যদি, আমাকে এড়য়ে॥ 
তে কারণে থাক্‌ মণি অক্তুরের স্থানে। 
পবিত্রে থাকিলে সুখী হয়ে সর্বজনে ॥ 
এত বলি মণি দিল অন্রুরের হাতে। | 
মণি দিয়ে পুজিবারে বৈল জগন্নাথে ॥ 
স্তমন্তক-হরণ-কথা অদ্ভুদ সংসারে । 
একচিত্তে শুনিলে যায় বৈকু্-নগরে ॥ | 
ইহলোক সুখে থাকে পরলোকে গতি। 
ইহার শ্রবণে হয় বৈকুষ্ঠে বসতি ॥ 
সতাভামা জ্ান্ুবতী বিভা একবারে । 
গুণরাজ খান বলে কৃষ্ণ অবতারে ॥ 


( আশাবরী রাগ) | 


শ্রকৃষ্ণবিজয় নর. শুন এক চিত্তে। 
কালিন্দীরে বিভা কৃষ্ণ করিল যেমতে ॥ 
রুক্মিণী, সতাভামা, দেবী জাম্বুবতী। 


তিন নারী লয়ে কৃষ্ণ সুখে নিবসতি ॥ 


শত্ৰু জিনি নিদ্রা যায় পালঙ্ক উপর। 
আচম্বিতে পাণ্ডর চিন্তা কৈল: গদাধর ॥ 
অনেক বিদ্ব এড়াইল অরণা ভিতরে । 
হিড়িম্ব মারি, বক মারি, জিনিল স্বয়ন্বরে ॥ 
দ্রৌপদী বিবাহ কৈল ভ্রপদ-নগরে | 
শুনি দুৰ্য্যোধন রাজা আনিল নিজ ঘরে ॥ 
যুধিষ্টিরে বিনয় করি দিল রাজ্য ভার। 
হেনই সময়ে উদ্বেশ করিব তাহার ॥ 
শুভক্ষণ করি রথে দারুক-সংহতি | 
নড়িলা ত’ হত্তিনাতে দেব প্রীপতি ॥ 
দেখিল বান্ধব সব হরষিত মনে। 

ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের কৈল চরণ-বন্দনে ॥ 
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দ্রোণাচার্যা, কৃপাচার্ষা, দেবী সত্যবতী |: 
কুন্তী যুধিষটিরে কৃষ্ণ করিল প্রণতি ॥ 
অর্জুন সহিত কৃষ্ণ কৈল কোলাকুলি । 
নকুল সহদেবে কৃষ্ণ আশিস্‌ দিয়া তুলি! 
যেই মত ছিল যার যেমত বিধান। 
ভীমসেনে নমস্করি বসিয়া নারায়ণ ॥ 

রাজাসনে হরষিত কৃষ্ণ দরশনে । 

ভোঞ্তন করিল কৃষ্ণ মিষ্ট অন্ন পানে ॥ 
হেনমতে নানা সুখে আছে নারায়ণ । 
রথে চড়ি অর্জন সঙ্গে করিল গমন ॥ 
কৌতুকে কৌতুকে গেলা যমুনার কুলে! 
এক নারী তপ তথা করয়ে বিশালে ॥ 
উন্মত্ত যৌবন তার গীন পয়োধর | 

সৰ্ব্বাঙ্গে সুন্দরী রামা লক্ষ্মী অবতার | 
ব্রত উপবাসে তপ করে উৰ্দ্ধ জলে! 
দেখিয়া সুন্দরী, কৃষ্ণ অর্জুনেরে বলে 


নট 














জরী্রীকৃষ্ণবিজয় ৯৩7, 


দেখ দেখ সখা হের অদ্ভুত-রমণী। 


উদ্ধমুখে তপ করে তাজি অন্ন পানি॥ 
নাহিক শরীরে দোষ প্রথম যৌবন। 
পতি হেতু তপ করে বুঝহ কারণ ॥ 
রথ এড়ি চল সখ! উহার সমীপে । 
জিজ্ঞাসহ গিয়া কন্তা কেন করে তপে॥ 
কৃষ্ণের বচনে অজ্ঞুন গেলা তার ঠাঞ্রী। 
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল কেব! তুমি হই ॥ 
হেন উগ্র তপ তুমি কর কি কারণে। 
শরীরে না দেখি দোষ অশুভ লক্ষণে ॥ 
সব্বাঙ্গে সুন্দরী তুমি যেন বিদ্যাধরী। 
মিছে না বলহ কন্যা কহ সত্য করি ॥ 
শুনিয়া অর্জুন বাণী সম্ত্রমে তপ এডি। 
বিনয়ে কহিল কথা ছুই হাত যুড়ি ॥ 
সূর্য্যের নন্দিমী আমি কালিন্দী নাম মোর । 
বাপের বচনে তপ করি যে কঠোর ॥ 
দেখিয়! যৌবন মোর ত্রিদশ-অধিকারী | 
বৈল কন্যা যাহ তুমি হস্তিনা-নগরী ॥ 
যমুনার জলে যাহ অরণা-ভিতরে | 
উদ্ধমুখে তপ তুমি করিহ বিস্তুরে ॥ 
ভারাবতারণে পুথী যাবে নারায়ণ । 

দুধ দৈত্য মারিবেন শ্রীমধুস্ুদন ॥ 

সেই তোমার যোগা বর হবে ত্রিভুবনে। 
তপ কৈলে পাবে তুমি কমললোচনে ॥ 
সেই ত’ কারণে তপ করি এই স্থানে। 
কহিন্থু পুরুষবর আপন কথনে ॥ 

শুনিয়া অর্জুন গেলা যথা গোবিন্বাই ৷ 
হাসিয়া সকল কথা কহিল তীর ঠাঞ্ী ॥ 
হর্যা-কন্যা-সম রত্ব নাহি ত্রিভুবনে। 

তুমি স্বামী হবে, তপ করে এক মনে॥ 
চল ঝাট আন গিয়া ত্ৰৈলোক্য-মুন্দরী | 
না কর বিলম্ব গুন দেব শ্রীহরি ॥ 

রথে চড়ি ছুই জন হাসিতে হাসিতে। 


-___ স্নল 


রথে তুলি কন্যা লয়ে চলিল! ত্বরিতে ॥ 
যুধিষ্টিরে গিয়া কৈল বচন বিনয়। 
শুনিয়া কৌতুক বড় রাজার হৃদয় ॥ 
পুরীর নির্মাণ কৈল বিচিত্র স্ুবেশে ৷ 
প্রতি ঘরে পতাকা উড়ে স্বর্ণ কলসে ॥ 
গোবিন্দ করিব বিভা সূর্যের নন্দিনী । 
হরষিত সব্র্বলোক দিবস রজনী ॥ 
পরম হরিষে গোসাঞা কালিন্দী বিভা কৈল। 
নানা রঙ্গে ঢঙে তথা দিবস বঞ্চিল | 
থাণ্ডৰ-বন দাহন 
হেনকালে অগ্নি, বায়ু আইলা কৃষ্ণের ঠাই। 
যোড়হাতে বলে শুন দেব গোবিন্দাই ৷ 
যেই দুঃখে আইলাম গুন নারায়ণ। 
বিনা মাংসে রোগ মোর না যায় খণ্ডন ॥ 
যজ্ঞঘ্বৃতে অজীর্ণে আমি বড় দুঃখ পাই। 
এক কথা নিবেদন কৈল তোমার ঠাঞী ॥ 
খাণ্ডব দাহন যদি কর নারায়ণ 
খাগুবে বহু ত’ আছে বন-পশুগণ ॥ 
ইন্দ্রের বচন কেহ লভ্বিতে না পারে। 
অগ্নি দিলে কোপে ইন্দ্র বরিষণ করে ॥ 
শরঞ্জালে বৃষ্টি যদি রাখ নারায়ণ । 
সকল খাইয়া ঘৃত, করি বিমোচন ॥ 
তথাস্তু বলিয়া হরি অঙ্গীকার করিয়া! 
অজ্জুন সহিত চলে ধনুবর্বাণ লইয়া ॥ 
অর্জুন সহিত কৃষ্ণ বনে অগ্নি দিল। : 
পড়িয়া সকল বন অগ্নি তুষ্ট কৈল ॥ 
হেনই সময় ইন্দ্র বরিষণ কৈল। 
শরজালে অজ্জুন বীর বনে অগ্নি দিল-॥ 
হেনমতে কতদিন বঞ্চিল গদ্বাধর ৷ 
কালিন্দী সহিত গেলা দ্বারকা-নগর ॥ 
কালিন্দী করিল বিভা দেব নারায়ণে। 
গুণরাজ খান বলে গোবিন্দ-চরণে ॥ 


৮ 





নি 4 
খা 





ন্িভ্রন্বিল্ীল হিিলাক্র 


(হিলোৌল-রাঁগ ) 


হেনমতে দ্বারকায় আছে চক্রপাণি। পুত্রের বচনে স্বয়ন্বর করে নৃপবর । 
আচম্বিতে মিত্রবিন্দার স্বয়ন্বর শুনি ॥ জানিল সকল কথ! দেব দামোদর ॥ | 
অবস্তী-রাজার কম্ত। সর্ব্বাঙগ সুন্বরী। রথ সাজি গেল! কৃষ্ণ অবস্তী-নগরে | | 
সব্ধবাজে সুন্দরী রামা ক্লপেতে অপ্দরী ॥ রথে তুলি কন্তা লয়ে আনিল সত্বরে॥ | 
বাপ বৈল কন্যার যোগ্য ভাল আছে বর । রথ আগুলিল রাজ! যুদ্ধ করিবারে। 
বস্ুুদেব-সুুত বর, দেব-গদাধর ॥ একল! জিনিল কৃষ্ণ সকল রাজারে ॥ 
বিন্দ, অনুবিন্দ, কন্যার সহোদর দুভাই। রাজ! জিনি কন্যা আনি দেব গদাধর। [ 
শুনিয়ে ত্বরিতে ছুঁহে গেলা বাপের ঠাই ॥ হরষিত সব্ধ্বলোক দ্বারকা-নগর ॥ | 
কেন হেন বল বাপ অযোগা বচন। তবে আনি শুভক্ষণে কন্তা বিভা কৈল। 
আমার -ভগ্নীর যোগ্য গোওয়ালা-নন্বন ॥ মিত্রবিন্দা সনে কৃষ্ণ রজনী বঞ্চিল ॥ | 
স্বয়ন্বর করিয়া আনিব সব রাজ৷। শ্রীকৃষ্ণবিজয় নর শুন একমনে। | 
যার যেই যোগা হয় করিব তার পুদ্রা॥ পুনরপি জন্ম নহে গুণবাজ ভণে॥ | 
ভ্জ্োন্ল শিবাহু “০ 
ও | 
তবে কতদিনে রাজ! কেকয়-অধিপতি। কন্তা দিয়া নানা ধনে পুজিল গদাধর ৷ 
শ্রুতকীত্তি তার, পত্নী মহাযোগ্যবতী ॥ অশ্ব-হস্তী-রথ দিল করিয়া সাজন। ূ 
বন্থদেবের ভগিনী জগতমোহিনী | দাস-দাসী নানা রত্ব যতেক বিধান ॥ 
ভদ্রা নামে কন্যা তার গুণের শালিনী ॥ হরুষিতে কন্তা লয়ে আনি গদাধর। | 
কারে কন্যা বিভা দিব মনে মনে গুণি। ভদ্রা সহিত আইল দ্বারকা-নগর ॥ | 
ইহার সে যোগ্য বর দেব চক্রপাণি॥ ছয় কন্যা বিভা কৈল দেব শ্ৰীহরি। 
পুত্র পাঠাইয়া দিল দ্বারকা-নগরী । আনন্দিত সৰ্ব্বলোক দ্বারকা-নগরী ॥ ' 
নানা পৃজা করি ঘরে আনিল শ্রীহরি ॥ ছয় কন্যা ব্ভী কৈল কমললোচনে। 
কৌতুক মঙ্গল বড় কৈল নৃপবর। কৃষ্ণের বিজয় গুণ গুণরাজ ভণে ॥ 





নাপ্জিতীল্প বিবাহ 


পৃথিবীর মধ্যভাগে কোশল-নগরী। 
নগ্রজিত নামে রাজা তাহে অধিকারী ॥ 
ধান্মিক বড়ই রাজ! বৈষ্বের সীমা । 
কন্য।-রত্ব হৈল তার রূপে অনুপমা ॥ 
লক্ষ্মী অংশে কন্যা তার গুণের নাহি সীমা। 
ত্ৰিভুবনে দিতে নাহি তাহার উপমা ॥ 
সব্বাঙ্গ সুন্দরা রামা জগতমোহিনী | 
কারে বিভা দিব রাজা মনে মনে গুণি ॥ 
নারদ মুনির মুখে সকল শুনিল। 
ভারাবতারণে হরি পৃথিবীতে আইল ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বৈল সভার ভিতরে ৷ 
সাত বৃষ যেই বাঁধে একবারে ॥ 

সেই ত' আমার কন্যা বিবাহ করিবে। 


আর কোন প্রকারে কন্যা বিবাহ না দিবে ॥ 


শুনিয়! কন্যার কথা সব নৃপবর। 

কামে অচেতন হৈয়া গেলা কোশলনগর ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল! বৃষ বাধিবারে | 
বৃষের নিকটে গিয়া পলায় সত্বরে ॥ 

কেহ বা বাধিতে চায় কামে অচেতনে ৷ 
একগোট! বাধিতে কেহ নারিল যতনে ॥ 
বৃষ বাঁধিতে নারে মহা-মহা-রাজা। 

সেই পথে পলাইল পেয়ে বড় লজ্জা ॥ 
যত যত রাজা সব পৃথিবীতে বৈসে। 
বাধিতে নারিল কেহ এক গোটা বুষে ॥ 
তবে নাগ্রজিতী নারী গুণে মনে মনে। 
আমাকে বিভা করিতে নহিব কোন জনে ॥ 
প্রতিজ্ঞাতে বিভা মোর না হব এইকালে। 
বাপের কারণে আমি না পাইন গোপালে ॥ 


বিষাদ করিয়া রামা মনে মনে গুণি। 
এক চিত্তে বর মাগে পুজিয়া ভবানী ॥ 
স্থষ্টির পালিনী দেবী ছুর্গতি নাশিনী। 

বর দেহ দেবী মোরে হরের ঘরণী ॥ 

স্বামী করি দেহ মোরে দেব চক্রপাণি। 
ত্রিভুবনের সার তুমি জগতমোহিনী ॥ 

নহে ত’ স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে | 
জন্মে জন্মে পাই যেন দেব গরাধরে ॥ 
হেন মতে আছে কন্যা কৃষ্ণ চিত্তে করি। 
দ্বারকা থাকিয়া মনে জানিল শ্রীহরি ॥ 
ত্রিদশের নাথ গোসাঞ্ী সকল জানিল। 
বিশেষে বুষের কথা সর্ধত্রে শুনিল ॥ 
অন্তরে কৌতুক হৈলা দেবগদাধর ৷ 

সাত বৃষ বাধিতে গোসাঞ্জী চলিল সত্বর ॥ 
রথে চড় গেলা গোসাঞ্ী কোশল-নগর | 
কৃষ্ণ দেখি হরষিত হৈল! নুপবর ॥ 
সম্ত্রমে উঠয়ে রাজা পাদ্ব-অর্থ্য লয়ে। 
ঘরে আনে গদাধর সুতো পুজিয়ে ॥ 
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন। 
জিনজ্ঞাসিল রাজা কেনে করিলে গমন ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া বৈল দেব চক্রপাণি৷ 
তোমার কন্ঠার বিভা লোক মুখে শুনি ॥ 
দেহ ত’ আমারে বিভা শুন নুপবর ৷ 
বিভা করিবারে আইলাম তোমার নগর ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের বাকা যুড়ি ছুই কর। 
ভাল বোল বৈলে গোসাএী ত্রিদশ-ঈশ্বর, ॥ 
তোমাকে যে দিব বিভা মনে দৃঢ় করি । 
বিষম প্রতিজ্ঞ] কৈল শুনহ শ্রীহরি ॥ 





৯৪ 


শ্রীপ্রীকষ্চবিজয় 


মম ভাগ্যে মোর ঘর আইলা গদাধর। 
সাত গোটা বৃষ বান্ধি কন্যা বিভা কর॥ 
শুনিয়া রাজার বোল দেবনারায়ণ। 
এত বড় প্রতিজ্ঞা রাজা কৈলে কি কারণ ॥ 
যবে কোন অধম, বলে বড় হইয়া । 
করয়ে কন্যাকে বিভা বলদ বাধিয়া ॥ 
তবে কোন্‌ কর্ম্ম হব, শুন নুপবর। 
সংসারে ত’ অপযশ ঘুষিব বিস্তর ॥ 
শুনিয়া বলিল রাজ শুন নারায়ণ। 
এক গোটা বৃষ বাধে নাহিক হেন জন ॥ 
তোমা ভিন্ন বান্ধে হেন নাহিক সংসারে । 
বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা কৈল, শুন গদাধরে ॥ 
বৃষ বান্ধি বিভা কর পরম রূপসী । 
তুমি তার যোগ্য, সেই. তোমার সাদৃশী ॥ 
শুনিয়! রাজার বোল হাসি গদাধর । 


B33: 


লক্ষযণীত্ৰ শিবা 


(কামোদ রাগ) 


হেনকালে মদ্ররাজা আপন ভবনে। 
লক্ষ্মণা-বিবাহ-কাৰ্য্য চিন্তি মনে মনে ॥ 
ডাক দিয়া পাত্র-মিত্র আনি নুপবর। 
বিবাহ যোগা কন্যা হৈল কর স্বয়স্বর ॥ 
রাজার আদেশে দূত পাঠায় দেশে দেশে । 
পুরী নিরমাণ কৈল বিচিত্র স্থবেশে ৷ 
রাধাচক্র গড়িল যেন ইন্দ্রের বিধানে। 
এক যোজন উৰ্দ্ধে ঘুরে লোকের অদর্শনে ॥ 
ধনুরর্বাণ যুড়িয়া ত’ হন্দ্রের বিধানে | 


যেই জন বিন্ধে, তারে দিব কন্ত| দানে ॥ 


আদেশিল নরপতি হরষত মনে। 
রাধাচক্র রচিত কৈল পুরী নিরমাণে ॥ 


সাত বৃষ বাঁধিতে কৃষ্ণ যায় একেশ্বর ॥ 
মহাকায় বৃষ সব দেখিতে ভয়ঙ্কর | ২ 
সাত মূত্তি হইয়া বৃষ বান্ধে গদাধর॥ 
দেখিয়া ত’ মহারাজ] নড়িলা সত্বরে। 
আনিয়া ত’ কন্তাদান কৈল গদাধরে॥ 
সহজে সুন্দরী রাম! জগত-মোহিনী | 
নানা রত্বে ভূষিতা কন্যা দিল নৃপমণি ॥ 
অশ্ব, হস্তী দিন রাজা নানাবিধ দরান। ৷ 
দাস-দাসী নানা ধন যতেক বিধান ॥ 

বিভা করি নারায়ণ রথেতে চড়িয়!। 

নড়িল! দ্বারকাপুরী কন্তা রত্ব। লইয়া ॥ ; 
নানারত্বে নানা-ধনে দ্বারকাতে গিয়া। 
সুখে নিবসন্তি কৃষ্ণ বন্ধুজন লইয়া ॥ ূ 
কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন এক মনে। 
নাগ্রজিতী বিভা গুণরাজ খান ভণে॥ ! 












রাজযোগা স্থল কৈল রাজা রহিবারে |! 
নর্তক নাচয়ে, গীত প্রতি ঘরে ঘরে ॥ | 
পৃথিবীর মধো যত আছে নৃপবর | 
পরম হরিষে আইলা মাদ্রের নগর ॥ 
আসিয়া বসিল! সবে স্বয়স্বর স্থানে! 
রাধাচক্র বিন্ধিবারে আইল| আর দিনে 
তবে মদ্র অধিপতি অতিথি বাবহারে! 
নানা রত্বে পূজা কৈল সব ন্বপবরে ॥ 
ৰুরযুড়ি বলে রাজা সব! বিদ্যমানে! 
যেই চক্র বিন্ধে, তারে কন্ঠা দিব 1 
পরিহার করি তবে মদ্ররাজা বৈল! 
উৰ্দ্ধমুখ করি সবে চক্র নিরথিল ॥ : 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


শ্রীত্রীকষ্ণবিজয় ১৫ 


বিক্রম করিয়া যায় যত নরপতি। 
নারিল পৃরিতে ধন্থু অনেক শকতি॥ 
মত্ম্ত-রাজা, রুক্ী-রাজ?) বিদর্ভ ঈশ্বর | 
নারিল পুরিতে ধনু সভার ভিতর ॥ 
ছুধোধন শত ভাই তুলিয়া চাহিল। 

গুণ দিয়া ধনু কেহ পৃরিতে নারিল ॥ 
শান, শকুনি, বৃহদ্রথ, কাশীরাজ। 

গুণ দিতে নারিল কেহ পায় বড় লাজ ॥ 
নকুল, সহদেব, আর যত যত রাজা। 
না তুলিল ধনু তারা, না লৈল পুজা ॥ 
তবে ভীমসেন ধনু হাতেতে তুলিল। 
পূরিয়া ত’ বাণ তিহো এড়িতে নারিল ॥ 
তবে ত’ অজ্জুন বীর ধনুক তুলিয়া । 
এড়িলেন বাণ-গোট। আকর্ণ পুরিয়া ॥ 
পরশিয়া চক্রে বাণ ভুমিতলে পড়ে। 
লঙ্জীতে অজ্জুন-বীর ধন্ুবর্বান এড়ে ॥ 
তবে ত’ হাসিয়া কৃষ্ণ দৃঢ় করি পরি | 
লইল ধনুক বাণ আপনি শ্রীহরি ॥ 
বাম হাতে ধনু ধরি আকর্ণ পুরিয়া। 
এড়িলেন বাণ-গোটা চক্র সে দেখিয়া ॥ 
সংসারের সার গোসাঞ্রী অপূর্ধ্ব মায়া জানি । 
বাণে কাটি মতস্য-গোটা ফেলে চক্রপাণি॥ 
প্রতিজ্ঞা সফল হৈল, দেখি মদ্ররাজা। 
পাণ্য অর্থা মধু দিয়া কৈল তারে পৃজা॥ 
তবে ত’ লক্ষ্মণ দেবী ত্রেলোকা-নুন্দরী। 
্বয়ন্বর স্থানে গেলা হাথে মালা করি ॥ 


উদ্ভ্বল বসনের আড় অঞ্চল দিয়া। 

নানা রত্ন আভরণে ভূষিত হইয়া ॥ 
মন্তগজশামিনী রামা নূপুর বাজে পায়। 
পদে পদে ধ্বনি যেন রাজহংসী যায় ॥ 
পুরুষ-বিদূষী কন্তা জানে সর্ব কলা। 
সভা দীপ্ত কৈল, যেন বিছ্বাতের মালা ॥ 
হাথে মালা করি দেবী গোবিন্দের পাশে । 
কৃষ্ণের গলেতে মালা দিলেন হরিষে ॥ 
জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে । 
্বয়স্বরে লক্ষ্মণ বিভা কৈল গদাধরে ॥ 
তবে মদ্ররাজা ঘরে গোবিন্দ আনিয়া । 
শাস্ত্রের বিধানে কন্তা দিল বিভা গিয়া ॥ 
ছয় শত রথ দিল যৌতুক বিধানে । 
ছয় লক্ষ ঘোড়া দিল, সহস্র হস্তী দানে ॥ 
ছয় কোটি পাইক দিল নানা অস্ত্র দিয়া। 
তিন শত দাসী দিল রতনে ভূষিয়া ॥ 
নানারত্ব দান দিল গোবিন্দ পাইয়া । 
নড়িলা ত’ গদীধর কন্যা রত্ন লৈয়া ॥ 
কামে লাজে হত চিত্ত যত নুপবর ৷ 
যুদ্ধ করিবারে পথে নড়িল সত্বর॥ 
জিনিয়া সকল রাক্জা দেব শ্রীহবি। 
লক্ষ্মণ সহিত আইলা দ্বারকা-নগরী ॥ 
অষ্টনায়িকা বিভা কৈল গদাধর | 
আনন্দে শুনহ নর কথা মনোহর ॥ 
ইহলোকে মুখে থাকে যেই জন শুনে 
অষ্টনায়িক। বিভ! কৈল নারায়ণে ॥ 
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ চরণে॥ 


শট) 





ললুন্লাক্ুন্লেল দ্দীলাক্ঞ্য 


( মায়ুর-রাঁগ ) 


পুথিবী-তনয় রাজা নরক মহামতি । 
মধাদেশে বসে রাজা মহা-যোদ্ধাপতি ॥ 
চক্রবর্তী রাজ! হৈল বিদিত সংসারে। 
জিনিল সকল রাজ! পৃথিবী ভিতরে ॥ 
কুবের জিনিয়া রথ আনি নৃপবরে। 
মণি-পর্ববত জিনি মণি আনিলেক ঘরে ॥ 
কুড়ি সহস্র কন্যা বিভা করিব একবারে । 
ইহা লাগি দেব-নর-গন্ধর্ব-কন্য। হরে ॥ 
যত যত মহারাজা আছে ত্রিভূবনে। 
সব! জিনি কন্যা আনে আপন-সদনে ॥ 
স্ুরপুরী জিনিয়। আনিল অপ্দরী 
অদিতির কুণ্ডল আনিল ত’ হরি॥ 
মায়ের কুণ্ডল হরে দেখি স্ুরপতি। 

| বিস্তর করিল যুদ্ধ নরক-সংহতি ॥ 
সর: নারিল সহিতে যুদ্ধ, ভঙ্গ দিল রণে। 
কয হারি ন তবে গুণি মনে মনে ॥ 


শবতাঁব। 











বিংশতি সহস্র কন্তা একত্র করিয়া। 
একত্রে করিবে বিভা বাসনা করিয়] ॥ 
ষোল সহজ একশত আনিয়াছে ঘরে। 
বিংশতি সহস্র পূর্ণ হৈলে বিভা করে ॥ 
নাহি করে বিভা, কন্যা আছে এক স্থানে]: 
না করিব বিভা বিংশতি সহস্র বিনে ॥ 
কুবের জিনিয়া মণি-পর্বত আনিল। 
মায়ের কুণ্ডল হরি” আমাকে জিনিল ॥ 
আমার মাতা তবে বলিল আমারে । 
দ্বারকাতে যাহ যথা ত্রিদশ-ঈশ্বরে ॥ 
কৃষ্কে কহিয়া মার নরক: ছুষ্ঠমতি। 
আনিয়া কুগুল মোরে দেহ ম্থুরপতি ॥ 
কহিয়া সকল কথা নড়িলা সত্বর। 
নরক বধিব আজ্ঞা কৈল গদাধর ॥ 
বিনয় করিয়া ইন্দ্র পাঠাইল ঘরে। 
নরক মারিতে সাজে দেব গদাধরে ॥ 
ঘরে বসি হলধরে আনি গদাধর | 
পালিহ কিন্কর সব, রাখিহ নগর ॥. 
বস্ুদেব-দৈবকী উগ্রসেন রাজা । | 
সবারে আনিয়! কৃষ্ণ করিলেন গু ॥ 
মন্ত্রণ করিল কৃষ্ণ, সব! বিদ্যমানে | 
নরক বধিতে যাই ইন্দ্রের বচনে | র 
অনেক শক্রুতে বসি পুথিবী-ভিতরে 
সবে মেলি রাখিহ বি থাকিহ 














চে 






শ্রীশ্রীকষ্ণবিজয় ৯৭ 


সত্যভামা সঙ্গে কৃষ্ণ গরুড়ে চড়িলা। 
নরক বধিতে কৃষ্ণ একলা নড়িল৷ ॥ 
প্রিয়া-পাশে গরুড়ে চড়িয়া অন্তরীক্ষে ৷ 
জলে থাকি মুর-দৈত্য গোবিন্দেরে দেখে ॥ 


মুরদৈতের নবংশে মৃত্যু 
অগ্নিময় গড় পুরী দেখি ঘোরতর । 
জল দুর্গে বিষম পুরী জলের ভিতর 
নরকের সথা মুর জলের ভিতরে। 
ঘর করি বৈসে তথা; পুরী রাখিবারে ॥ 
পঞ্চমুখ দৈত্য বড় ঘোর দরশন। 
জলমধো এসি জিনে সকল ভূবন ॥ 
সাতগোট। পুত্র তার যম দরশনে! 
সত্বরে উঠিলা যুদ্ধ করিবার মনে ॥ 
ডাকিয়া বলয়ে মুর যাস্‌ কোথাকারে | 
পুরী রাখি বৈসে মুঞি জলের ভিতরে ॥ 
পড়িলি সে মোর হাতে নিকট মরণ। 
আজি ত’ পুরিল তোর যমের কারণ ॥ 
এত বলি গোবিন্দেরে এড়ে দশ বাগ। 
চক্রে কাটি গদাধর কৈল খান-খান ॥ 
পুনরপি শেল লৈয়া ধাইল সত্বরে ৷ 
এড়িলেক শেলপাট দেখি গদাধরে ॥ 
দশদিক দীপ্ত করি আসে কৃষ্ণ ঠাঞি। 
চক্র এড়ি শেল পাট কাটি গোবিন্দাই ॥ 
পুনরপি চক্র এড়িল চক্রপাণি | 
চক্রে কাটি শরীর তার কৈল খানি-খানি ॥ 
মরিল ত’ মুর-দৈত্য দেখে দেবগণে। 
মুরারি বলিয়া নাম করিল ঘোষণে॥ 
সাত পুত্র রোষে তার বাপের মরণে। 
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করি ছাড়িল জীবনে ॥ 
সবংশে মারিয়া মুর দেব গদাধর। 
গরুড়ে চড়িয়া গেলা পুরীর ভিতর ॥ 


চে TOG 
মহারণে নরকান্ুর নিধন 
দেখিয়া নরক আইসে যুদ্ধ করিবারে 
হাথে অস্ত্র করি রাজা আইলা সত্বরে ॥ 
মারিলে মোর সখা, বড় কৈলে রণ। 
মোর হাতে যাবে আজি যমের সদন 
হেনমতে কর্কশ রণ কৈল ছুই জন। 
বাণ বরিষণ কৈল অদ্ভুত রণ॥ 
তথা বন্দি ঘরে যত রাজার কুমারী । 
ঘট পাতি পূজে দেবী একমন করি ॥ 
শুন দেবী পাব্র্বতী, হরের ঘরণী। 
দুঃখ সাগরে পার করহ ভবানী ॥ 
পাপিষ্ঠ নরক যেন নাহি করে বিভা। 
হেন বর দেহ, মা গো! দেবী মহামায়া ॥ 
ত্রিজগত-নাথ, মা গো! করাহ গোচর। 
নরক মারিয়া লউন গদাধর ॥ 
একমন চিত্তে কন্যা চিন্তে নাঁরায়ণ। 
হেথা কৃষ্ণ নরকে হৈল মহা-রণ ॥ 
ধাইয়া ধনুকে রাজা যুড়ে পঞ্চবাণ। 
চক্রে কাটি গোবিন্দাই কৈল খান-থান ॥ 
ব্ৰহ্ম অস্ত্র শেল লৈল নরক নৃপতি। 
শেলের মুখে অগ্নি জলে, করয় দীপতি ॥ 
এডিলেক শেল-গাছ কৃষ্ণের উদ্দেশে ৷ 
মেঘে যেন বিছাৎ পড়িল আকাশে ॥. 
চিন্তিল ঈশ্বর, দেখি শেলের মহিমা । 
এডিলেন বাণ যত নাহি তার সীমা ॥ 
বাণ ব্যর্থ করি, শেল আইসে কৃষ্ণ ঠাঞ্রি। 
চক্র এড়ি শেল পাট কাটি গোবিন্ৰাই ॥ 
শেল বার্থ দেখি মনে চিন্তে নৃপবর ৷ 
লাফ দিয়া তার পানে গেল! গদীধর ॥ 
মারিল গদাধর বাড়ি মুণ্ডের উপরে । 
পড়িল নরক-রাজা, গেলা হম ঘরে ॥ 





শ্রীশ্রীকৃঞ্চবিজয় 


মিশ্র EE 


মইল নরক-রাজা, দেখে দেবগণ। 
জয় জয় শব্ধ কৈল, পুষ্প বিষণ ॥ 


পৃথিবীদেবীর শ্রীকৃষ্ণ স্তব 
গরুড় এড়ি কৃষ্ণ সত্যভামা লৈয়া। 
দেখিল রাজার মাএ পুরী প্রবেশিয়। ॥ 
আইলা পুথিবীদেবী করপুট করি। 
একভাবে স্তুতি করে দেখিয়! শ্রীহরি ॥ 
শুন দেব নারায়ণ জগত-ঈশ্বর | 
ৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের তুমি সর্ব্বেশ্বর ॥ 
তুমি ত’ স্ুজিলে গোসাঞা সর্বব দৈতাগণ। 
গন্বাব্ব দানব-আদি পশু পক্ষিগণ ॥ 
বরাহ-র্লপ ধরে গোসাঞী জলের ভিতরে। 
আমা উদ্ধারিলে প্রভু দশন-শিখরে ॥ 
আমার উদরে বীধ্য এড়িলে শ্রীপতি ৷ 
তাতে জন্মিল পুত্র নরক মহামতি ॥ 
আপন পুত্রের নিলে আপনি পরাণি। 
তুমি বধ কৈলে, কি বলিব চক্রপাণি ॥ 
সদয়হৃদয় গোসাঞ্ী দয়া উপজিল। 
অমৃতবগনে গোসাঞী পৃথিবী তুষিল ॥ 
অতি গুরুভারে তুমি ক্রন্দন করিয়া। 
 ক্ষীরোদে গোহারি কৈলে দেবগণ লৈয়া ॥ 
হরিতে তোমার ভার আপনি অবতরি। 
তোমার পুত্র, বিষাদ কেনে করি॥ 
বচনে পৃথিবী পেয়ে লাজ। 
). মইল পুত্র, কৈলা দেবরাজ ॥ 
ঃল আনি দিল ঠাই। 
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মধুর বচনে তারে করিল তোষণ॥ 
প্রাথবী করিয়া সঙ্গে দেব নারায়ণ। 
অভান্তরে গেলা যথ। আহে কন্তাগণ॥ 


যোড়শসহস্রাধিক মহিষীর পাণি গ্রহণ 
দেখিল যুবতীগণ আছে এক মনে। 
কায়মন-বাকো চিত্তে গোবিন্দ-চরণে ॥ 
হেন বেলা সম্মুখে গেলা গদাধর। 
দেখিল যুবতীগণ যেন পঞ্চশর ॥ 

সম্্রমে উঠিল| সবে কামে অচেতন। 
স্বামী করি সবে, দেব-নারায়ণ ॥ 

কৃষ্ণ স্বামী, কৃষ্ণ স্বামী, কন্যা সব বৈ 
কৃষ্ণ স্বামী পেয়ে সবে আনন্দিত হৈর। 
ষোল সহস্র একশত পরম-সুন্দরী ৷ 
একলা করিল বিভা দেব-শ্রীহরি ॥ 
নরকের ধন জন সকল লইয়া। 

দ্বারকায় গেলা কৃষ্ণ হরষিত হৈয়া॥ : 
আনন্দিত সৰ্ব্বলোক, দ্বারকা-নগরী | 
অদ্দিতির কুণ্ডল দিতে নড়িলা৷ শ্রীহরি। 
কুগুল দিয়া অদ্দিতিরে প্রণাম করি। 
পুনরপি দ্বারকায়ে আইল শ্রাহরি ॥ 
ষোল সহজ একশত অষ্ট রমণী। 
একলা করিল বিভা দেব চক্রপাণি॥ 
যতেক সুন্দরী, কৃষ্ণ তত মৃত্তি ধরে! 
এক মৃন্তি ধরি থাকে এক শ্ত্রীর ঘরে! 
দশ পুত্র, জন্মাইল সবার উদরে। 
কৃষ্ণের রূপ গুণ ধরে, দেখিতে সুনদ 























শ্রীনারদ কর্তৃক সম্বরকে রুক্মিণীর গর্ভে কামের জন্ম-কথন 


(মল্লার-রাগ ) 


হেন মতে কতদিনে দ্বারকা-নগরে | 
রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ নান! ক্রীড়া করে॥ 
ধরিল প্রথম গর্ভ রুক্সিণী সুন্দরী । 
হরষিত সর্ব্বলোক জয় জয় করি॥ 
কামদেব উৎপত্তি নারদ জানিয়া। 
সম্বরে জানাতে যায় হরষিত হৈয়া ॥ 
দুরে দেখি সন্বর নারদ-তপোধন । 
সন্ত্রমে উঠিয়া তারে দিল সিংহাসন ॥ 
বসিয়া নারদ কহে সকল উত্তর | 

কহে ত’ কামের জন্ম, শুনে ত’ সন্থর ॥ 
মহাদেব শাপে কাম যবে ভনম্ম হৈল। 
দেখিয়া সুন্দরী রতি স্ত্রতি বড় কৈল॥ 
দোধযে শাপ দিলে, কর শাপের অব্যাহতি । 
স্বামী জিয়াইয়া দেহ, দেব উমাপতি ॥ 
রতির করুণ শুনি দেব চুড়ামণি। 
ভারাবতারণে আসিব চক্রপানি ॥ 

তার পত্রী রুক্সিণী দেবী রূপেতে পার্ধ্বতী। 
তাহার উদরে জন্ম লভিব তোর পতি ॥ 
বীর বড় হব কাম, শুনহ সুন্দরী ৷ 
সম্বর মারিয়া নাম হব সম্বরারি ॥ 
দ্বারকায় জন্ম তার, .মহাদেবের বরে। 
তোমার শক্রর জন্ম রুক্মিণী উদরে ॥ 


সম্বর কর্তৃক প্রদ্যু্গ হরণ 
বলিয়া নারদ গেলা, সন্বর মনে গুণে। 
মায়া করি রহে গিয়া কৃষ্ণের ভবনে ॥ 
নানা মায়া জানে দুষ্ট মায়ার বিধানে । 
কাম জন্ম অবধি রহিল সেই স্থানে ॥ 


দশ মাসে পূর্ণ গর্ভ রুক্সিণীর হইল। 
শুভক্ষণে শুভযোগে পুত্র প্রসবিল ॥ 
স্থতিকার ঘরে সেই সম্বর অন্ুরে। 
ছাওয়াল হরিল, কেহ নহিল গোচরে ॥ 
সমুদ্রে ফেলিয়া শিশু আইল সম্বর। 
সমুদ্রে ফেলিতে মৎস্য গিলিল কোর ॥ 
দৈব নিৰ্ববন্ধ যত, হইতে সে চায়। 
মৎস্যজীবী সব, মস্ত মারিবারে যায় ॥ 
কৌরব নামেতে এক মংস্তজীবী ছিল। 
মৎস্য ধরিবারে জাল সমুদ্রে ফেলিল ॥ 
প্রবীন মতস্ত-গোটা জালে বন্দী হৈল। 
জাল টানি মৎস্ত গোটা কুলেতে তুলিল ॥ 
তবে মংস্তজীবী সেই মৎস্ত সে ধরিয়া। 
দিল ত’ সম্বরে ভেট, প্রবীণ দেখিয়া ॥ 
ভিতর পাঠাইল মৎস্য রন্ধন করিবারে। 
কুটিলে, দেখিল শিশু মংস্তের উদরে ॥ 
শ্যামল সুন্দর শিশু অতি মনোহর । 
শিশু দেখি রতি দেবী হইল সত্বর ॥ 
শুনি অপুত্ৰক রাজা ধায় দেখিবারে। 
পুত্র বলি রতিকে ত’ দিল পুষিবারে ॥ 


রতির প্রতি নারদের উপদেশ 


হেনকালে নারদ মুনি নিভৃতে আসিয়া । 
কহপ্তি সকল কথা রতি দেবী লৈয়া॥ 
শুন রতি দেবী তুমি, স্বরূপ-কাহিনী। 
স্বামী ভন্ম হৈলে বর মাগিলে আপনি ॥ 
তথির কারণে জন্ম ভূমিতে আসিয়া । 
আছহ সম্বরের ঘরে মায়াতে মীতিয়ী ॥ 


১০০ শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণবিজয় 





নানা মায়! জান তুমি মায়ার নিলয়ে। 
মায়া পাতি দিয়া, ভাল ভাণ্ডিলে রাজায়ে ॥ 
এই সে তোমার স্বামী, কৃষ্ণের নন্দন । 
মহাদেবের বরে জন্ম লভিল মদন ॥ 
শক্রভাবে সমুদ্রে ফেলিল সন্বরে । 

মৎস্য গিলিল, কাম আইল তোর ঘরে ॥ 
স্বামীর সেবা কর তুমি, আমি যাই ঘর। 
মায়া পাতি, সম্বর মারি লভহ সত্বর ॥ 
নড়িলা নারদ মুনি, হাসে মায়া-রতি। 
শিশুভাবে পালন করে আপনার পতি ॥ 


ব্রতির স্বামী-পীলন ও ততন্ব-বর্ণন 


স্বামী পালন করে রতি সম্বরের ঘরে। 
দিনে দিনে বাড়ে কাম দেখিতে সুন্দরে ॥ 
| অল্পকালে বাড়ে কাম পুরুষ রতন। 
নামা অন্ত্ৰ পড়ি ধরে প্রথম যৌবন ॥ 
জানিল সকল মায়া-রতি-উপদেশে | 
পূর্বের যতেক মায়া জানিল বিশেষে ॥ 
তবে কতকালে দেবী স্বামী পাশে শিয়া। 
করস্তি শৃঙ্গার ভাব নির্লজ্জ হইয়া॥ 


না দেখি তোমারে ॥ 
2 হাসে ধীরে, ধীরে। 
কথা মধুর ন উত্তরে । ॥ 





"মৎস্য গিলিল তোমা, দৈবেতে রাখিল॥ 





নিভৃতে নারদ মোরে সকলি 






















হাসিয়া ত’ মহাদেব দিল মোরে বর। 
ভারাবতারণে যাব জগত-ঈশ্বর ॥ 
তার বীধো উপজীব রুঝ্সিণী উদরে। 
তাবৎ তপন্তা তুমি কর গঙ্গাতীরে ॥ 
তোমার অবধি তপ চিরকাল কৈল। 
পরিমিত নাই, তপ বহুদিল হৈল |. 
সন্বরাসুরের রতিহরণ 
হেন বেলা সন্বর রাজা যায় সেই পথে। 
হরিয়া আনিল! আমা তুলি নিজ রথে॥ 
ধরে আনি বল করিতে চাহে পাপ-মনে।: 
নিজ-মুন্তি এক নারী স্থজিল তখনে ॥ 
রাজাকে ভাণ্তিনু মুঞি দিয়া মায়া রতি। | 
স্বরূপ কহিন্থ কথা, শুন নিজ পতি॥ 
আনিয়া দেখাল তবে সেই মায়া-রতি। 
তা" দেখিয়া হাসিলা তবে কাম মহামতি॥ 
আনিল সম্বর আমা বল করি’ হবি । 
তোমার বিলম্বে মুঞে আছি একেশ্বরী॥ 











সম্বরের গৃহে কামদেব 
তোমার জন্ম শুনি গেল কৃষ্ণের নগরে । 
সমুদ্রে ফেলায়ে তোমা আইলে নিজ ঘরে! 











আনিয়া রাজারে ভেট মতস্তভীবী দিল! 
মতশ্যের উদরে আমি তোমাকে পাইল। 
শুনিয়া অপুত্ৰক রাজা দেখিতে আইল ॥ 
অপুত্ৰক রাজা আসি তোমাকে দেখিয়া! 
আমাকে বলিল, পাল যতন করিয়া ॥ 
এই ত’ বালক তুমি করহ পালন 
হেন বেলা আইলা তথা নারদ তা 
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নারদ-কর্তৃক সম্বর বধার্থ উপদেশ দান 


রতি-কামদেবে হইল এ-সব কথন। 
হেন বেলা আইল তথা নারদ-তপোধন ॥ 
বিশেষে সকল কথা কহে মুনিবরে। 
রতি লৈয়ে ঘরে যাহ মারিয়া স্বরে ॥ 
বলিয়া নারদ গেলা, কাম চিন্তে মনে। 
সন্বরে মারিতে যুক্তি করে রতি সনে ॥ 
কি-পাকে সম্বর মারি যুক্তি বল রতি। 
কর যুড়ি বলে রতি, শুন প্রাণপতি ॥ 
কৃষ্ণের তনয় তুমি, কৃষ্ণের সমানে। 
নান! মায়া জান তুমি মায়ার নিধানে ॥ 
নানা মায়া জান তুমি কাম পঞ্চবাণ । 
সম্বর মারিতে প্রভু, হও সাবধান ॥ 
শুভ যাত্রা করি যাহ যুদ্ধ করিবারে। 
সম্বর মারিয়া চল দ্বারকা-নগরে ॥ 


সম্ঘর ও কামের যুদ্ধ 


রতির বচনে কাম হর মনে করি। 

যুদ্ধ করিবারে যায় নানা অস্ত্র ধরি ॥ 
দেখিয়া চিন্তিত রাজ গুণি মনে মনে। 
পুত্র হৈয়ে কেন আইসে করিবারে রূণে ॥ 
ডাক দিয়া বলে তারে কাম মহামতি । 
কারে পুত্র বলিস্‌ বেটা পাপ ছুষ্টমতি। 
কৃষ্ণের তনয় আমি, রুকিণী-নন্দন | 
সমুদ্রে ফেলিয়া আলি, নাহি কি স্মরণ? 
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র আমি, রাখিল গোসাঞি। 
এখন মারিয়া তোমা পাঠাব যম ঠাঞ্রি ॥ 
তত্ব পাইয়া উঠে সম্বর ক্রোধ মনে। 
নানা অস্ত্র লয়ে করে বাণ বরিষণে ॥ 
দুই জনে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর । 
কারে কেহ জিনিতে নারে, একই সোসর ॥ 


গন্ধবর্ব অস্ত্র এড়ে রাজা, নানা মায়া ভ্রানে। 
কামের উপরে করে বাণ বরিষণে ॥ 

নানা অস্ত্র জানে কাম রতি উপদেশে। 
কাটিয়া সকল মায়া ফেলিল আকাশে ॥ 
মায়া সব বার্থ হৈল দেখিয়া সম্বর। 
ডাকিয়া কামেরে বলে সক্রোধ উত্তর ॥ 
কাটিয়া সকল অস্ত্র করিলে বড়াই। 
মুদগরের ঘায় তোমা পাঠাব যম ঠাই ॥ 


সম্বরের মুদগর নিবারণার্থ কামদেব 
কর্তৃক দেবীর স্তব 


তপ ফলে দেবী তারে দিলেন মুদগর | 
ব্ৰহ্ম অস্ত্র হইতে তেজ ধরয় মুদগর ॥ 
দশদিক্‌ দীপ্ত করে বনের ভিতর |. 
দেখিয়! মুর্গগর তবে পাইল বড় ভর॥ 
দেখিয়া সকল লোক চমকিত মনে । 
আকাশে থাকিয়া দেখে সর্ব্ব দেব গণে ॥ 
মুদ্গর দেখিয়া কাম কম্পিত অন্তরে ৷ 
হেন বেলা আইলা 'নারদ মুনিবরে ॥ 

না যুড়িহ অস্ত্র কাম! স্থির কর মনে। 
দেবী বরে মুদ্গর অজয় ত্রিভুবনে ॥ 

এক মনে পুজ দেবী, না কর বিষাদ। 
বল না করিব অস্ত্র, দেবীর: প্রসাদ ॥ 
এতেক বলিয়া গেলা নারদ তপোধন | 
অস্ত্র এড়ি চিন্তে কাম দেবীর চরণ ॥. 
প্রকৃতি স্বরূপা দেবী স্থষ্টির পালিনী। 
তুমি সব্র্বাধার, মাতা জগত-জননী ॥ 
তুমি নদ-নদী, তুমি পর্বত, আকাশ । 
তুমি জল, তুমি স্থল, তুমি ত’ প্রকাশ ॥ 
বিপদ নাশিনী দেবী, দারিদ্র্য খন্তিনী। 
তুমি সৰ্ব্ব অস্ত্রশক্, তুমি নারায়ণী ৷ 
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চরণে পড়িয়া বলো করহ উদ্ধার ৷ 
মুপগিরের খায় প্রাণ রাখহ আমার ॥ 
অধিষ্ঠান হৈলা দেবী চগ্ডিকা-পার্র্বতী। 
না করিব বল অস্ত্র, স্থির কর মতি ॥ 
অস্ত্র লয়ে মার পুত্র, অনুর সম্বর ৷ 
পুপ্গমালা হয়ে গলে রহিব মুদগর ॥ 
হরষিত কামদেব দেবীর সহায়। 
সংগ্রামের মধো গিয়া ডাকে উচ্চ রায় ॥ 
দশদিক্‌ দীপ্ত করি আইসে মুদগর। 
পুষ্পমালা হয়ে রহে গলার উপর ॥ 
একে ত’ সুন্দর কাম, অধিক দীপ্ত করে। 
গলে মালা করি যায় যুদ্ধ করিবারে ॥ 


সম্বরের মৃত্যু 


তবে ব্রন্ম-অন্ত্র কাম করিল! সন্ধান | 
অস্ত্র দেখি সম্বরের উড়িল পরাণ ॥ 
ব্রক্ম-অন্ত্র যুড়ি কাটে জ্বর মস্তকে। 

জয় জয় শব্দ তবে হইল তিন লোকে ॥ 
মরিল সম্বর, হুরষিত দেবগণ। 

প্রদান উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ 
সম্বরের ধন জন রেতে তুলিয়া । 
নড়িলা দ্বারকা-পুরী হরফিত হৈয়া ॥ 


রতি: ও কামদেবের হ্বারকা গমন 
রতি সঙ্গে রথে চড়ি চলিল! সত্বরে। 
শীন্রগতি গেলা দৌহে দ্বারকা-নগরে ॥ 
শচী পুরন্দর যেন ভ্রময়ে. কৌতুকে। 
প্রাচীরে উঠিয়া দেখে দ্বারকার লোকে ॥ 


| 
স্রীত্রীকৃষ্ণ বিজয় | 
| 
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সর্বব-পুরীজনে হৈল কামে অচেতন । 
দ্বারকার লোক সব চঞ্চল হৈল মন॥ 
তবে ত’ রুক্সিণীদেবী গুণে মনে মনে। | 
এইরূপ পুত্র মোর নিল কোন্‌ জনে॥ | 
শ্যামল সুন্দর এই কৃষ্ণের সদৃশে। | 
পুণিমার চন্দ্র যেন উদিত আকাশে ॥ 
কোন্‌ ভাগাবতী ইহা৷ উদরে ধরিল। 
কোন্‌ পুণাবতী ইহা স্বামী করি নিল॥ ! 
জীত যদি মোর পুত্র, হইত হেনরূপ। 
কান্দিতে কান্দিতে কৈল এই বা ্বরূপ।! 
বস্থদেব দৈবকী আইলা সেই ঠাঞি। 
তত্ব জানি হাসি হাসি 'আইলা গোবিন্দাই। 
হেনবেল! নারদ আইলা তথাকারে। : 
কহিল সকল কথা সভার ভিতরে ॥ 
হরিষে রুক্ষিণীদেবী করয় ক্রন্দনে। | 
| 


| 


দুই স্তনে দুগ্ধ ঝরে পুত্র দরশনে ॥ 
রথ হৈতে উলি মায়ে প্রণাম করি। 
বসুদেব দৈবকী বন্দিল1 শ্রীহরি ॥ 

বলদেবে বন্দিয়া বন্রিল উগ্রসেনে ।. 
একে একে বন্দিল সকল গুরুজনে ॥ 
মহা হরষিত হৈয়! কৃষ্ণের নন্দন | 

রতি সঙ্গে মাতৃ গৃহে করিল গমন ॥ 
হরিষে রুক্সিণীদেবী আপনা পাসরি। 
পুত্রবধূ ঘরে আনি মহোৎসব “করি ॥ 
আইয় মুখা শত শত আনিল! ডাকি 
উঠিল পুত্রবধূ জয় জয় দরিয়া ॥ 
শুনিয়া অদ্ভুত পাইল সকল সংসারে! 
গুণরাজ খান কহে কৃষ্ণ অবতারে ॥ 










রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের রুঝ্মিণীসহ বিহার 


(গ্তামগড়। রাগ) 


একদিন কৌতুকেতে দেব শ্ত্রীহরি। 
রুক্মিণী সহিত গেলা টৈবতক-গিরি ॥ 
নানা চিত্র ধরে পর্বত, দেখিতে সুন্দর | 
রুক্মিণী সহিত তথা বসে গদাধর ॥ 
হেনকালে নারদ মুনি আইলা তথাই। 
গৌরব করিয়া তারে বসাইল গোবিন্দাই ॥ 
রুক্মিণীর সহিত পুজা কৈল নারায়ণ। 
জিজ্ঞাসিলা, মুনি কেন কৈলা আগমন ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে মুনিবর | 
ইন্দ্রপুরী হৈতে আসি, শুন গদাধর ॥ 
পারিজাত মালা পাইল পুরন্দর-ঠাঞি। 
তব যোগা মালা এই, লহ গোবিন্দাই ॥ 
সম্ত্রমে উঠিয়া মালা নিল গদাধরে। 
পূজিয়া লৈয়া মালা দিল রুক্সিণীরে ॥ 
লক্ষ্মী অবতার দেবী রুক্সিণী-মুন্দরী | 
দ্বিগুণ হইল রূপে পারিজাত পরি ॥ 
নাহি রোগ, নাহি শোক, পুষ্পের পরশে। 
কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী দিবসে ॥ 
হেনমতে টৈবতকে বৈসে দেব হরি। 
নারদ মুনি গেল! পুনি দ্বারকাঁ-নগরী ॥ 
সত্যভামার ঘরে গিয়া বসিল! মুনিবর | 
পাছ্য অর্থ দিল সতী, করিল আদর ॥ 
সতাভামা-দেবীরে বসি কহে মুনিবর । 
রুক্সিণীরে পারিজাত দিল পদাধর ॥ 
পারিজাত মালা পাইল ভীন্মক-নন্দিনী | 
সৌভাগ্যশালিনী হৈল জিনিয়া সতিনী ॥ 
আমি জানি তুমি বড় সবার ভিতরে । 
তবে কেন পারিজাত দিলেন তাহারে ॥ 


তোমার শরীরে কিছু নাহি দেখি দোষ | 
তবে কেন কৃষ্ণের তোমাকে অভিরোষ ॥ 
পৃথিবী-ছুর্লভি বড় পুষ্প পারিজাত। 
তোমাকে না দিল, তারে দিল জগন্নাথ ॥ 
কুলে-শীলে বড় সত্র'জিত নরপতি। 
তাহার তনয়া তুমি রূপেতে পার্বতী ॥ 
তোমারে না দিয়া তারে দিল গদাধর। 
তোমারে নিষ্ঠুর এত ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥ 

কহ ত’ আমারে দেবী স্বরূপ উত্তর। 
কত দিন নির্দয় তোমারে গদাধর ॥ 
শুনিয়া নারদের বোলে কপিলা অন্তরে ৷ 
প্রণাম করিয়া কিছু বলে ধীরে ধীরে ॥ 
চরণে পড়হৌ খষি, স্বরূপ কহো বাত। 
সত্য রুক্সিণীকে দিল পুষ্প পারিজাত ? 
মুনি বলে মোরে কি পুছিল সতাভাম]। 
রুক্সিণীর বড় কৃষ্ণ বাড়াইল মহিমা ॥ 
স্বরূপে পাইল মালা দেবী সে রুক্সিণী। 
তোমাকে নির্দয় ইথে দেখি চক্রপাণি। 
শুণিয়া মৃচ্ছিতা দেবী পড়িলা ধরণী ॥ 
সখী সব আসি তার মুখে দিল পানি ॥ 
চেতন পাইয়া, দূরে ফেলে আভরণ। 
রক্ত-ছটা পড়ে দেহে, যেন রক্ত চন্দন ॥ 
খাট সিংহাসন ছাড়ি পড়িলা ধরণী। 
আছয়ে শুতিয়া দেবী তেজি অন্ন পানি ॥ 
সত্বরে কৃষ্ণের ঠাই গেলা মুনিবর | 
সতাভামার দুঃখ যত করিল গোচর ॥ 
তোমার বিরহে দেবী তেক্ষি অন্নপানি। 
জীয়স্ত দেখিবে যবে চল চক্রপাণি ॥ 





১০৪ শ্রীপ্রীকুষ্ণবিজয় 


নারদের বচন শুনি বাস্ত গদাধর। 

রুক্মিণী সহিত আইলা দ্বারকা-নগর ॥ 
শান্ত করি রুঝিণীরে পাঠাইল ঘরে । 
সত্যভামার ঘর গেলা দেব গদাধরে ॥ 


সত্যভামার মানভজ 
দেখিলা ত’ সত্যভামা ভূমের উপর। 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে আছয়ে স্বতন্তর ॥ 
চারিদিকে সখীগণ বিরস বদন। 
দাণ্ডায়ে সতীর মুখ করে নিরীক্ষণ ॥ 
ধীরে ধীরে গোবিন্দাই সখী পাশে গিয়া। 
নিষেধিল সখীগণে হাত-সান দিয়া ॥ 
মোর আগমন যেন সতী নাহি জানে। 
বিরহ-্সন্তাপে প্রিয়া আছে অভিমানে ॥ 
সখীর হাতের বিউনি লইল কাড়িয়ে। 
সত্যভামায় বিউনি করে সথী-আড় হয়ে ॥ 
কৃষ্ণের আমোদ গন্ধে ঘর আমোদিত। 
পাইয়া আমোদ গন্ধ দেবী চমকিত ॥ 
সত্বর হইয়া! দেবী চারিদিকে চাই। 
আজি কেন সখীরে আমোদ-গন্ধ পাই ॥ 
উঠিয়া বসিলা সতী ক্রোধ করি মনে। 
গোবিন্দে চাহেন সতী তেড়ছ নয়নে ॥ 
লাজে কোপ ব্‌সি সতী দেখে গদাধর। 
সখী লক্ষা করি বলে সক্রোধ উত্তর ॥ 
| ল্ীর, পতি কৃষ্ণ, বিদিত ভুবনে । 
করিয়া হেথা আইল কি কারণে ॥ 
গুণে সোহাগিনী ৫ তোমার FE 





















EEE 
হার ছিড়ি, বন্ত্র চিরি লোটায় ভূমিতলে। | 
সত্বরেতে কৃষ্ণ সতাভামা কৈল কোলে ॥ 
তুলিয়া মুছিল মুখ দেব চক্রপাণি৷ 

শান্ত করি ধীরে ধীরে বৈল প্রিয়বাণী ॥ 
কি কারণে প্রিয়ে কোপ করহ আমারে। 
তোমাকে অধিক মোর নাহিক সংসারে ॥ 
সতাভামার 'দাস কৃষ্ণ সর্ধলোকে জানি। 
অকারণে ক্রোধ মোরে করহ ভাবিনী॥ 
এতেক বিনয় যবে কৈল গদাধর। 

মনে চিন্তি সত্যভামা দিলেক উত্তর ॥ 
আরাধিয়া গৌরী পাইন তোমার চরণ। 
বড় ভাগো আমি পাইন কমললোচন৷ 
বিভা কাল হইতে দয়া করিলে আমারে। 
তোমার বড় প্রিয়া আমি, জানয়ে সংসারে! 
দয়া করি নিদয় মোরে হইলে কি কারণে! 
পাড়িব শরীর আজি তোমা বিদ্যমানে 
পুথিবী-ছুল্লভি বড় পুষ্প পারিজাত। 
আমা এড়ি রুক্সিণীকে দিলে জগন্নাথ ॥ 
ছাড়িলে আমারে দয়া, নারদ মুখে শুনি! 
ছাড়িব জীবন আজি, তাজিব পরাণী॥ 
বলিতে বলিতে রাম! করয়ে ক্রন্দন। 
কোলে করি শান্তাইল শ্রীমধুসূদন ॥ 
সত্য সত্য বলি আমি, শুন সতাভামা। | 
প্রাণের বল্পভা কেহ নহে তোমা সমা [| 
তোমার ক্রন্দনে মোর পুড়য়ে শরীর ৷ 
বিষাদ ছাড়িয়া রামা, মন কর স্থির 
এক গোটা পুষ্পমালা পাইল৷ রুক্মিণী 
বৃক্ষ সমেৎ পারিজাত দিব তোমায় 
হরির মহিমা বড় জানে ডি 


| 






















শ্রীশ্বীকফ্ণবিভয় ১০৫ 


পুনরপি সতা বলি দিল আলিঙ্গন। 
পারিজাত আনি দিব, বলিল বচন ॥ 
গায়ের ধুলা কৃষ্ণ হাতেতে ঝাড়িয়া। 
বসাইলা বাম উরে কোলেতে করিয়া ॥ 
প্রণতি করিয়া সতী গোবিন্দ-চরণে | 
হাতে ধরি গদাধরে বসাইল আসনে ॥ 


মানভঞ্জীনান্তে সভ্যভামার ভ্ীকৃষ্ণ-পরিচর্ধ7া 
সখীরে আদেশ কৈল জল আনিবারে | 
গোবিন্দের ছুই পা পাখালিল ঘরে ॥ 
গন্ধ নারায়ণ তৈল উদ্বর্তন কৈল। 
জল তুলি সত্যভামা স্নান করাইল ॥ 
পরিতে উত্তম বস্ত্র দিল গদাধরে। 
মগন্ধ চন্দন আনি লেপিল শরীরে ॥ 
উত্তম আসন আনি কৃষ্ণে বসাইল। 
মিষ্ট'অন্ন-বাঞ্জন সতী আপনি রান্ধিল ॥ 
ভোজন করায়ে তবে শ্রীমধুস্থাদন। 
বিচিত্র পালস্কে লয়ে করাইল শয়ন ॥ 
পদতলে গিয়া সতী বিল আপনি । 
পতিপদ জাতি সুখী কৈল চক্ৰপাণি ॥ 


ইন্দ্রালয়ে নারদের গমন 
হেনমতে নানা সুখে বঞ্চে গদাধরে। 
প্রভাতে ডাকিল কৃষ্ণ নারদ মুনিরে ॥ 
পিণাম় করিয়া তারে বসাইল আগসনে। 
ঘৃত হয়ে চল তুমি ইন্দ্রের ভবনে ॥ 
জ্বরে বলিহ মোর বিনয় বিস্তর । 
‘তামার কনিষ্ঠ কৃষ্ণ শুন সুরেশ্বর ॥ 
বিস্তর বিনয় করি পাঠাল আমারে । 
দহ ত’ তাহারে পারিজাত তরুবরে ॥ 
মার বনে যদি না দেন তরুবর | 
দৃঢ় করি বলিহ তুমি আমার উত্তর ॥ 

১৪. 





যদি স্যাৎ কৃষ্ণকে নাহি দেহ পারিজাত। 
তোমার বসতি নাহি হবে সুরনাথ॥ 
যন্যপি না দিবে পারিজাত তরুবর। 
যুঝিতে সত্বর তুমি হও পুরন্দর ॥ 
শচী-আলিঙ্গন-স্থান হৃদয়-উপরে। 

গদা মারি অবশ্য আনিব তরুবরে ॥ 
এতেক কৃষ্ণের বোল শুনি সাবধানে | 
কহিল নারদ গিয়া ইন্দ্র বিদ্যমানে ॥ 
প্রত্যক্ষে সকল কথা কহিল মুনিবর। 
যত বলি পাঠাইল দেব গদাধর ॥ 
নারদ বোলে তবে দেব পুরন্দর | _ 
কি কথা কহিব গিয়া কৃষ্ণের গোচর | 
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ত’ করিনু গোচর | 
আজ্ঞা কর দেবরাজ নড়িব সত্বর ॥ 
নারদ বচনে তবে রুষিল মুরেশ্বর | 
তোমার কারণে আজি সহি মুনিবর ॥ 
আপনা না জানে কৃষ্ণ মনুষ্য শরীরে 
পারিক্রাত লাগি চাহে যুদ্ধ করিবারে ॥ 
কোথাহ ন! শুনি দেব মনুষ্যে বিবাদ । 
বোল বলি খণ্ডে কৃষ্ণ মুখের অবসাদ ॥ 


চল চল মুনিবর করো নমস্কার । 
আস্মুন যুঝিতে হেথা গোবিন্দ তোমার ॥ 
এত শুনি বিরসে চলিল! মুনিবর। 
কহিলা সকল কথা গোবিন্দ গোচর ॥ 
তোমার বচনে প্রভু গেলাম স্বরপুরী ৷ 
কহিনু বিনয়ে গিয়া ইন্দ্ৰ বরাবরি ॥ 


বিস্তর বড়াই তোমার কৈল পুরন্দরে। 
মানুষ হইয়া পারিজাত চাহে মোরে ॥ 


তুমি ত’ নারদ মুনি তে-কারণে সই। 
অন্য জন হলে পাঠাতাম যম ঠাই ॥ 


সষ্ভাভামা সহিত কৃষ্ণ শুনি এত বাণী। 
হাসিতে হাসিতে কৈল দেব চক্ৰপাণি ॥ 





১০৬ শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণ বিজয় 





আগে আগে চল মুনি যুদ্ধ দেখিবারে । 
ইন্দ জিনি আনি পারিজাত তরুববে ॥ 
এত বলি কৃষ্ণ তবে শতাভামা লয়ে। 
নড়িলেন ইন্দ্রপুরী গরুড় চাপিয়ে ॥ 

বড় দুর্গে আছে তরু, রাখে গন্ধবর্ষগণে 
তার সন্নিকটে পুরী নিশ্মিত কাঞ্চনে ॥ 
শচী লয়ে ইন্দ্র তথা থাকে সর্ব্বক্ষণ। 
তার সন্নিকটে গেলা দেব নারায়ণ ॥ 
দ্বারের সমীপে শোভে পুষ্প পারিজাত। 
গরুড়ে চাপিয়া তথ! গেলা জগন্নাথ ॥ 





গ্রকঝ্েয পারিজাভ হরণ 


রক্ষকেরে ডাক দিয়া বলে গদাধরে। 
ইক্দ্রে কহ গিয়া, কৃষ্ণ পারিজ্জাত হরে ॥ 
এতেক বলিয়া তরু উপাড়ে খাম হাতে। 
গরুড় উপরে থুয়ে নড়িলা জগনাথে ॥ 
রক্ষকের মুখে কথা শুনি পুরন্দর। 
সহত্র-প্রলয় [ক্রোধে চলিল! সত্বর ॥ 
এরাবতে চড়ি বজ্র লয়ে স্ুরপতি ৷ 

যুদ্ধ দেখিতে যায় শচীর সংহতি ॥ 

শীস্রগতি ইন্দ্র কৃষ্ণের পাছে গিয়ে 

ডাক দিয়া বলে, কৃষ্ণ না যাহ পলায়ে ॥ 
ইন্দ্রের বাক্োে নেউটিয়া রহিল গদাধর। 
নানা অস্ত্র বরিষণ টৈল: পুরন্দর ॥ 

অন্ত্র বরিষয়ে ইন্দ্র, কৃষ্ণ নাহি গুণি। 
চক্রে ফাটি খানি খানি কৈলা চক্ৰপাণি ॥ 
ক্রোধে নানা অস্ত্র বরিষয়ে পুরন্দর | 

অস্ত্র কাটে সতী সঙ্গে হাসে গদাধর ॥ 
অধিক বাড়িল ক্রোধ ইন্দ্রের শরীরে । 
বজ তুলি হাতে লৈল দেব পুরন্দরে ৷ 
বজ দেখি চক্র লইলা শ্রীমধুন্থদন। 
মুনির সি করিল 












পপ 


বজ্র বার্থ হৈলে হয় মুনির লঙ্ঘন । 
এক পাখা এডি দিল বিনতা-নন্দন ॥ 
সেই পাথা ঠেকি ইন্দ্রের ব্জ বার্থ হৈল। 
চক্রে লৈয়! কৃষ্ণচন্দ্র পাছে খেদাইল ॥ 
চক্র দেখি নুরপতি রণে স্থির নয়। 
রণ সহিতে নারে ইন্দ্র, পলাইয়া যায় ॥ 
তা” দেখিয়া সত্যভামা উপহাস টৈল। 
শটার স্বামী হয়ে কেনে রণে ভঙ্গ দিল।॥ 
এত বলি সতাভামা উপহাস করি। | 
পারিজাত পুষ্প লয়ে চলিল শ্রীহরি ॥ 
হাসিতে হাসিতে পথে গোবিন্দের সঙ্গে। 
| 

























পারিজাত পেয়ে দেবী বড় পাইল রঙ্গে ॥ 
আসিয়া রোপিল পুষ্প দ্বারের সমীপে। 
একে ত’ সুন্দরী, পুষ্পে দ্বিগুণ হৈলা রূপে। 
নাহি রোগ, নাহি শোক পুস্পের পরশে। 
কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী দিবসে ॥ 
নান! সুখে লোক সব দ্বারকাতে বৈসে। 
নৃত্যগীত আনন্দিত সৰ্ব্বলোক ঘোষে ॥ 
পারিজাত হরণ কথা অদ্ভুত সংসারে। 
এক চিত্তে শুনিলে যায় বৈকুণঠ-নগরে ॥ 
অদ্ভুত অমৃত কথা শুন সাবধানে । 
গুণরাজ খান বলে গোবিন্ব-চরণে ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীর : প্রতি ছলোক্তি 
হেনমতে নারায়ণ দ্বারকাতে বৈসে। 
আনন্দিত সৰ্ব্বলোক রজনী দিবসে ॥ 
ষোল সহআ এক শত অষ্ট রমণী। 
একেশ্বর ক্রীড়া করেন দেব চক্রপাণি ॥ 
একদিন রুঝ্নিণীর ঘরেতে গ্রীহরি 
পালস্ক উপরে বসি নানা ক্রীড়া করি! 
স্ববর্ণ-বীজনি বায়ু করে সখীগণে। 
দেখিয়া কৌতুক বড় গোবিন্দের মনে। 


শ্রীতীকষ্খবিজর 





সিংহাসন হৈতে দেবী নামিয়া সত্বরে। 
সখীর হাতের বাজনি নিল নিজ করে॥ 
একচিত্তে সুন্দরী কৃষ্ণকে বায়ু করে। 
হাসিয়া সরস কৃষ্ণ বলে রুক্সিণীরে ॥ 
তোমার বিবাহে দেবী, সব নৃপবর ৷ 
অতি বড় যোদ্ধাপতি সৰ্ব্বাঙ্গে সুন্দর ॥ 
নানা অদ্ত্র-শান্ত্র জানে, গুণে মহাগুণি। 
ভুবনে কন্দ্প রূপে কামদেব জিনি ॥ 
নানা রত্বু অশ্ব হস্তী রথ মনোহর ৷ 
মধাদেশে বৈসে রাজা ধন্মেতে তৎপর ॥ 
হেন ঘবপবর সব না ইচ্ছিলে মনে। 
নির্ধন পুরুষ আমা বরিলে কি কারনে ॥ 
রাজাপদ নাহি মোর, নহোঁ নৃপবর। 
অস্তাজ বসতি- করে, সমুদ্রকুলে ঘর ॥ 
মিছা মায়া করি আমি ভাণ্তিল তোমারে। 
রাজা সব ছাড়ি তুমি ভজিলে আমারে ॥ 
সৰ্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তুমি লক্ষ্মী অবতারে। 
আমাধিক নাহি অধম সংসারে ॥ 
উত্তমে-অধমে নহে বিভার মিলন। 
আমি সে অধম, তুমি উত্তম জন ॥ 
আমাকে বরিলে কেনে রাজার কুমারী! 
মহারাজা সব তুমি কৈলে পরিহরি ॥ 
বিশেষতঃ শিশুপাল তোমার কারণে | 
আধবাস করি মোহ গেল: কামবানে ॥ 
পাইলে অধম বড় শুনহ রুক্সিণী। 

কেনে তেয়াগিলে শিশুপাল" নৃপমণি ॥ 
নিপুণ পুরুষ আমা বরিলে কি কারণে। 
এতেক রভন যবে বৈল নারায়ণে ॥ 
শুনিয়! কৃষ্ণের কথা রুঝিণী-নুন্দরী | 
পদাঙ্থুলি' ভূমে লেখি হেট মাথা করি ॥ 
কেন হেন বৈলে প্রভু মনে মলে গণি। 
গ্রাসে ক্ষীণ তন্তু অতি হইল রূক্সিণী ॥ 


1... 


অচেতন হৈয়া দেবী পড়ে ভূমিতলে। ' 
কদলীর গাছ যেন অল্প ঝড়ে পড়ে ॥ 
মুচ্ছিতা হইল রামা হরিয়া চেতন। 

বাস্ত হৈয়া কোল তারে দিল নারায়ণ ॥ 
দুই হাতে মুখ তার মুছিল চক্রপাণি। 
আর ছুই হাতে তারে কোলে করি আনি ॥ 
খট,াতে আনিয়া তারে বৈল মধুর বচন! 
এতেক সঙ্কট প্রিয়া ভাব কি কারণ ॥ 
রভসে বঞ্চিল আমি কৌতুক বচনে। 

এত পরমাদ প্রিয়া ভাব ফি কারণে ॥ 


ভ্রীরুক্সিণীদ্বেবাকে সাস্তুনা-দান 
ত্রাস পাইয়া নিগ্ কাস্তে বলে উচ্চেঃম্বরে | 
তোমাতে অধিক প্রিয়া নাহিক সংসারে ॥ 
তে-কারণে হেনবোল বলিল তোমারে | 
মনের ছাড়হ শঙ্কা, দেহ ত উত্তরে ॥ 
প্রভুর প্রিয় বোল এত শুনিয়া সুন্দরী 
না ছাড়িব প্রভু মোরে দৃঢ় মন করি ॥ 


্রীকৃষ্ণের ৰঞ্চনাবাক্য খণ্ডন 
হাদে মনে এক করি যুড়ি দুই হাত। 
কান্দিতে কান্দিতে বলে শুন জগন্নাথ ॥ 
নির্ধন পুরুষ তুমি কৈলে কি কারণ। 
পাদ-রজ হৈতে কোটি লক্ষ্মীর জনম ॥ 
কোটি কোটি লক্ষী: তোমার চরণারবিন্দে। 
গঙ্গার জনম পাদপদ্ম-মকরন্দে ॥ 
তুমি ত’ নির্ধন যদি, ধনী কোন্‌ জনে | 
লাখ লক্ষ্মী বৈসে প্রভু তোমার চরণে ॥ 
আর. বোল বৈলে; মোর নাহি অধিকার । 
তার বোল শুনি-গোসাঞা সংসারের সার ॥ 
কোটি কোটি ত্ৰহ্মাণ্ডের তুমি হও  রাজ।। 
তোমার পদ সেবি ইন্দ্র ত্রিজগতের রাজ! 


১০৮ 


দেবের দেবতা জিহো দেব প্রজাপতি । 
তিহেঁ৷ ত’ তোমার দাস মানুষ অল্পমতি ॥ 
যখন চিন্তিল আমি তোমার চরণ। 

তুণ তুলা দেখিনু সকল রাজাগণ ॥ 

আর বোল বৈলে তুমি, আমি অন্তে বৈসি। 
আদদি-অন্ত-মধো তুমি সর্ধস্থানবাসী ॥ 

যে আর বৈলে তুমি, রাজাদি ভয় করি। 
সংগ্রাম পাইলে যুদ্ধ সহিতে না পারি ॥ 
সেই কথা কহি আমি তোমার চরণে । 
কটাক্ষে সবারে বধ, যুঝিবে কি কারণে ॥ 
হেলায়ে না কর যুদ্ধ, শুনহ শ্রীহরি। 
মহা মহা বীর মারিলে শিশু ক্রীড়া করি ॥ 
আপনাকে নিগুণ বলি বলিলে ব্চন। 
তাহার উত্তর দিব, শুন নারায়ণ ॥ 
নিগুণ, নির্লেপ তুমি সংসারের সার। 
লোকহিত কারণে করহ অবতার ॥ 


প্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 
রিনি... 





সহজে নিগুণ তুমি পুরুষ নিরপ্ীন। 
ত্ৰিভুবনে তোমারে জানিব কোন্‌ জন॥ 
কোটি কোটি জন্ম তপ পূজি হরগৌরী। 
তারফলে তোমার পাদপপ্র-সেবা করি ॥ 
পশুসম দেখিল সকল রাজাগণ। 

তোমার চরণ-পদ্মে লইনু শরণ ॥ 

তবে কেন ছল মোরে ত্রিদশ-অধিকারী। 
সাজাহ অনল সখী! আমি তাহে মরি। , 
এতেক বলিয়া দেবী পড়ে ভূমিতলে। 
কান্দিতে কান্দিতে তিতে নয়নের জলে 
তবে দেব চক্রপাণি দিয়া আলিঙ্গন ৷ 
রুঝ্সিণীরে শত শত দিলেন চুম্বন ॥ 
ক্রন্দন ঘুচায়ে তুলি পালক্ক উপরে। 
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে ক্রীড়া করে দামোদরে॥ 
অদ্ভুত চরিত্র শুন কৃষ্ণ-অবতারে । 
গুণরাজ খান বলে বন্দিয়া গদাধরে ॥ | 
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স্বানল্াত্জীল্স স্সল্ত্িজ্ল্স 


( ধাঁনসী-রাগ ) 


দ্বারকায়ে নানা রঙ্গে বৈসে বনমালী'। 
পুত্র-পৌন্র লৈয়া স্থথে করে নানা কেলি ॥ 
শোণিতগুরের রাজা বাণ মহামতি । 
তার কথা শুন লোক করি অবগতি ॥ 
জয়-বিজয় ছুই, গোবিন্দ অনুচর । 
সনকের সাপে জন্ম সংসার-ভিতর ॥ 
হিরণ্যাক্ষ-হিরণাকশিপু ছুই জনে | 
প্রচণ্-প্রতাপ যার বিখ্যাত ভুবনে ॥ 
মায়া করি মারে তারে দেব নারায়ণ। 
মুক্ত করে পাঠাইল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ 
তার পুত্র প্রহলাদ পরমভাগবত। 

কে কহিতে পারে যত তাহার মহত্ব ॥ 












তার পুত্র বিরোচন ব্রিভূবনে রাজ্তা। 
তার পুত্র বলি কৈল বামনের পুজা 
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী দিল নারায়ণে 

শত পুত্র জন্মাইয়া গেলা পাতাল ভুবনে! 
সর্ব জোষ্ঠ বাণ নাম পৃথিবী ভিতরে । 
নিরাহারে তপ করি আরাধে শঙ্করে ৷ 
অধিষ্ঠান হৈয়া বর দিল ত্রিলোচনে। 
সহস্ৰেক বাহু তার অজয় ত্রিভূবনে ॥ 
জিনিল সংসার সেই নিজ বান্থবলে। 
ত্রিভুবন বশ' করি আছে কুতুহলে ॥ 
তপ ফলে হরগৌরী বৈসে তার পুরে! 
শূল হস্তে আপনি কান্তিক রক্ষে তারে! 


শ্রীশ্রকৃষ্ণৰিজয় ত 


টিটি... 


একদিন মহার্দেব-সঙ্গতি বসিয়া। 

বলে বাণ-নরপতি দর্প সে করিয়া ॥ 
তোমার বরদানে মুগ্ডি অজয় ত্রিভুবনে। 
তোমা বই মোর সম নাহি কোন জনে ॥ 
সহস্ৰেক বাহু মোর হৃদয়-ভিতরে | 
বিনি যুদ্ধে মহা-ভার হইল আমারে ॥ 
এ বোল শুনিয়া তারে বলিল শঙ্করে। 
পাইবে ত’ মহা রণ শুন নুপবরে ॥ 
আচম্বিতে রথ-ধ্বজ্জ ভাঙ্গিব যখন। 
আমিও সহায় হব পাবে মহারণ ॥ 

এত বলি মহাদেব চলে নিজ-স্থানে। 
আবোধিয়া বাণ-রাজা হধ কৈল মনে॥ 


উষার বর প্রাপ্তি 


হেনকালে তার কন্যা উষা নাম ধরি। 
জগত-মোহিনী কন্যা জিনি বিগ্যাধরী ॥ - 
হেথা গৌরী পূজে কন্যা হৈয়া একমতি। 
সাক্ষাৎ হইয়া বর দিলেন পার্বতী ॥ 

বর মাগ উষা, তুমি সুদৃঢ় করিয়া। 

যে বর মাগহ তাই দিব অমর এড়িয়া ॥ 
এতেক শুনিয়া উষা বলিল তথন। 

গুন শুন ঠাকুরাণী আমার বচন ॥ 

তোমার প্রসাদে মাতা আছি সর্ববনুখে। 
পরম কৌতুকে আছি নাহি কোন দুঃখে ॥ 
যৌবনের দশ! হৈল সকল শরীরে। 
কোন্‌ কালে কোন্‌ স্বামী মিলিবে আমারে ॥ 
শুনিয়া উষার বোল হাসিয়া ভবানী । 
মিলিবে উত্তম স্বামী শুনহ রমণী ॥ 
গুক্লা-দ্ব'দশী তিথি বৈশাখ মাসে। 

খপনে বরিব তোমা উত্তম পুরুষে ॥ 

সেই হব তোর পতি গুন উষাবতী। 
বলিয়া চলিলা দেবী অস্তরীক্ষ গতি ॥ 


তবে ত’ সুন্দরী উষা হরষিত মনে। 
বাস-ঘরে গিয়া করে দিবস-গণনে ॥ 
দৈবের ঘটন তার খণ্ডন না যায়। 
সেইদিনে পালঙ্কেতে সুখে নিদ্রা যায় ॥ 


স্বপ্রযোগে শ্রীঅনিরুদ্ধের উষাসহ মিলন 


নিশাকালে আসি এক পুরুষ রতনে। 
নানাবিধ শুঙ্গার করে উষা সনে ॥ ড় 
চিয়াইয়া উষা, পাশে কাহে ন! দেখিল। 
মু্্ছিত৷ হইয়া উষ। ভূমিতে পড়িল ॥ 

মুখে জল দিয়া তারে তুলিল! সখীগণ। 
কোন্‌ কাজে কাদ উষা কহ বিবরণ ॥ 

না কান্দ, না কান্দ উষা, স্থির কর মতি। 
কি করিতে পারে হেথা কাহার শকতি ॥ 
না শুনে বচন কার, নাহিক চেতন। 
সঘন নিশ্বাস ছাড়ে করেন রোদন ॥ 
চিত্ৰলেখা সখী তার প্রভাতে আসিয়া । 
তুলিয়া চেতন কৈল মুখে জল দিয়া ॥ 

না কর বিষাদ, মোরে স্বরূপে কহ কথা। 
কি কারণে পাহ সখী এতেক অবস্থা ॥ 
তাহার বচনে উধষা স্থির করি মন। 
রজনীর কথা কহে করয়ে রোদন ॥ 

ছুই প্রহর রাত্রে সখী পালঙ্ক উপরে । 
সুখে শুইয়া নিদ্রা আমি যাই বাস-ঘরে ॥ 
হেনকালে পুরুষ এক শ্যামল সুন্বর। 
দেবতা, গন্ধবর্ব কিম্বা অপ্দর, কিন্নর ॥ 
আমা সনে শুঙ্গার করি বিভুঞ্জি নানা-সুখে। 
সকল লক্ষণ অঙ্গে দেখ পরতেকে ॥ 
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে চাই, নাহি প্রাণনাথ। 
না দেখি তাহারে, সখি! না পাই সোয়াস্ত ॥ 
সৰ্ব্বাঙ্গ পোড়য়ে মোর দুঃসহ কামানলে। 
অঙ্গ শীতল নহে লোটাইলে ভূতলে ॥ 


৪ 


১১০ 








কোন্‌ বুদ্ধি করে! সখী, পড়হু' চরণে । 
কোথা গেলে পাব সখী, পুরুষ-রতনে ॥ 
মদন জিনিয়া রূপ পঙ্কজ-নয়ন। 

চন্দ্র জিনিয়া মুখ, ভ্রু কামের কামান ॥ 
উষার ক্রন্দন শুনি কুস্তাগু-নন্দিনী। 

হাতে ধরি বসাইয়া বৈল প্রিয়বাণী ॥ 
ক্ৰন্দন সম্বর উষা স্থির কর মতি। 
কেনে পাসরিলে যত কৈল ভগবতী ॥ 
স্বপনে আসিয়! যেই ভুঞ্জিব শুঙ্গার। 

সেই ত’ হইব স্বামী স্বরূপে তোমার ॥ 
দেবীর আদেশ সখী, হৈল পরতেক। 
সৰ্ব্বাঙ্গে সন্তোগচিহ, কুচে নথরেখ ॥ 
চিত্রলেখার বচন শুনিয়া উষাবতী । 
পূর্র্বকথ। স্মরণে স্থির কৈল মতি ॥ 
পুনরপি বলে উষা, শুন চিত্রলেখা.। 

সে পুরুষ সনে মোর কেমনে হয় দেখা ॥ 
শ্যামল-মুন্দর-বর প্রথম যৌবনে । 

তাহা ভিন্ন সথা মোর, অন্ত নাহি মনে ॥ 
কেমনেতে পাই সখী, পড়হু চরণে । 
প্রাণ দান দেহ সখী, করাহ মিলনে ॥ 


চিন্রলেখা কর্তৃক পট লেখন 
না কী, না কাদ উষা, ছাড়হ চরণ । 
তার সনে আমি তোর করাব মিলন ॥ 
মুনি-বরে সখী, মোর ত্রিভুবনে গতি। 
সংসার লিখিতে মোর আছয়ে শকতি ॥ 
পটে লিখি আনি দিব সকল সংসার। 
মনুষ্য, কিন্নর, যক্ষ, দেবতা-কুমার ॥ 
তিন দিনে লিখিব সখী, এ তিন ভুবন। 
তাবত, থাকিহ সখী, স্থির করি মন॥ 
এত বলি চিত্রলেথা করিল গমন। 
স্বর্গে লিখিলেক গিয়া যত দেবগণ ॥ 








শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 


স্পেস 


পাতালের নাগলোক লিখিল কৌতুকে। 

মরতে যত আছে নর, লিখি একে একে॥ 
তিন দিনে লিখিল পট, অনেক শকতি। 
উষাকে ত’ দিয়া বলেঃ চিন নিজ পতি? 


সন্ত্রমে উঠিয়া তবে রাজার কুমারী । 
পট নিরীক্ষয়ে উষ! লঙ্জী পরিহরি ॥ 
এক পটে দেখিল! দেব, গন্ধবর্ধ, “কিন্নর। 
না দেখিল চোর, উষ| তাহার ভিতর ॥ 
পাতালের পটে দেখে শ্রন্দর নাগলোক। 
না দেখিয়া চোর, তাহা পাইল বড় শোক।। 
তবে আর পট-খান চাহিল সুন্দরী ৷ 

ন! দেখিয়া চোর, উষ! আপনা পাসরী। ৷ 
উত্তর পশ্চিম দিক্‌ চাহিল সকল। 

না দেখিয়া চোর, উষা কান্দিয়া বিকল। 
স্থির হৈয়া দক্ষিণ দিক্‌ চাহিল সুন্দরী। 
দেখিল পুরুষবর, যে করিল চুরি ॥ 

অঙ্গুলি দিয়া বলে শুন, সখী চিত্রলেখা। 
এই জন রতি চোর, ঝাট করাহ দেখা! 
কাহার তনয় চোর, বৈসে কোন্‌ দেশে |) 
কোন্‌ বংশে জন্ম সখী, কহ না বিশেষে! 
শুনিয়া উবার বোল, বৈল হাসিতে । ] 
তোর সম ভাগবতী নাহি ভ্রিজগতে ॥ 
ভারাবতারণে আইলা সংসারের সার। 
দুষ্ট দৈত্য মারিতে কৃষ্ণ কৈল অবতার! 
তার পুত্র প্রদ্নায়, সে কাম-অবতার | 
তার পুত্র অনিরুদ্ধ, স্বামী সে তোমার! 
ক্ষত্রিকুলে জন্ম তার দ্বারিকা-নিলয়ে! 
বড় পুণো পাইলে স্বামী, কহিল তোমা, 


চিত্রলেখার বচন শুনিয়া উষাবতী | 


উবার প্রিয়তম নিবূপণার্থ চিত্র-দর্শন : 


-২ীীশাাটাাািিিশাটাাশোটাই ০ 
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সৰ্ব্ব কলা জান তুমি, কামতার-গতি। 
বিল না কর, ঝাট চল দ্বারাবতী ॥ 
ক্ষণে ক্ষনে প্রাণ মোর দহে কামানলে। 
মইলে তোমার শ্রম হইবে বিফলে ॥ 


চিন্রলেখার দ্বারকা গমন 


চল ঝাট চিত্ৰলেখা, দ্বারকা-নগরে। 

নহে স্রী-বধ দিব তোমার উপরে ॥ 
উষার বাগ্রতা দেখি চিত্রলেখা যায়ে। 
সত্বরে ত’ গিয়া তবে দ্বারকাপুরী পায়ে ॥ 
হেথা অনিরুদ্ধ-দেব কামের কুমার। 
স্বপনে যুবতী সঙ্গে ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার ॥ 
কামে হত চিত্ত হৈয়া স্থির নহে মতি। 
কেমতে পাইব সেই সুন্দরী যুবতী ॥ 
ছাড়িয়া ত’ খাট পাট আর নারীগণ। 
বিরপ বদনে মনে চিন্তে সর্ববক্ষণ ॥ 
হেনই সময়ে হেথা গেল চিত্রলেখা। 
নিভৃতে সে অনিরুদ্ধে গিয়া দিল দেখ ॥ 


অনিরুদ্ধ সমীপে চিত্রলেখার আত্মপরিচয় ও 
উষার অবস্থা কথন 


চিত্রলেখা দেখিয়া অনিরুদ্ধ বিন্মিত। 
দেব-গন্ধবর্ব-কন্া কিবা আইলা আচম্বিত ৷ 
কার কন্যা, কার নারী, স্বরূপ কহ মোরে। 
কমতে লজ্বিয়া দুর্গ আইলা অভ্যন্তরে ৷ 
অনিরুদ্ধের বোল শুনি বলে বিদ্যাধরী ৷ 
দু হৈয়া আইলাম তোমার নগরী ॥ 
পৃথিবী মণ্ডলে বড় বাণ-নরপতি 

তার কন্তা উষাবতী রূপেতে পার্বতী ॥ 
তার সখী চিত্রলেখ। নাম সে আমারে 
মুনির বরে সর্ব্বত্র গতি কহিল তোমারে ॥ 


তে-কারণে দুর্গ লঙ্ঘিয়া আইন হেথারে। 
উর সম্বাদ কিছু করাই গোচরে ॥ 
স্বপনে হইয়া চোর গেলা তার পুরী। 
ভুঞ্জিলে শুঙ্গার-রস নানা রঙ্গ করি ॥ 

নিদ্রা হৈতে উঠি চায় কেহ নাহি পাশে। 
যুচ্ছিতা হইল উষা তোমার হাইবাশে ॥ 
চেতন করিয়া! আমি .তুলিনু তাহারে। 
তুমি চোর যত কৈলে, কহিল আমারে ॥ 
নৃতন সঙ্গম তার প্রথম যৌবন। 

তোমা ভিন্ন প্রাণ তার করয়ে কেমন ॥ 
তবে তারে আমরা অন্য বর চিস্তিল। 
শুনিয়া সুন্দরী উষা ক্রোধ বড় কৈল॥ 
কেনে হেন বল সখী, অযোগ্য বচন। 
সতী-খাতি ধৰ্ম্ম মোর করিবে লঙ্ঘন ॥ 
স্বপনে আমার সহিত যে কৈল শৃঙ্গার। : 
সেই সে আমার স্বামী, আমি পত্নী তার ॥ 
আনিয়া আমারে দেহ, সেই প্রাণনাথে। 
নহে শ্রীবধ আমি দিব যে তোমাতে ॥ 
তার বোলে ত্রিভুবন পটেতে লিখিয়া। 
দিয়া বৈনু নিজ স্বামী লহ ত’ চিনিয়া ॥ 
একে একে ত্রিভূবন চাহিল সকলে। 
তোমা দেখি মূচ্ছ। হৈয়া পড়ে ভূমিতলে ॥ 
কান্দিয়া বলিল এই পুরুষ-রতন। 

আনিয়া সত্বর সখী রাখহ জীবন ॥ 
চিত্রলেখা কহিল উষার বিবরণ । 

কথা শুনি অনিরুদ্ধ হরিল চেতন ॥ 
চিত্তস্থির করি পুন উঠিল! সন্ধরে। 
চিত্রলেখার হাতে ধরি বলিল মধুরে ॥ 


শুন চিত্ৰলেখা! বলি লজ্জা পরিহরি | 
স্বপনে ছলিল মোরে সেই ত সুন্দরী ॥ 
সেই হৈতে অন্য মোর নাহি পায় মনে। 
তেজিয়াছি অন্ন পানি তাহার ধেয়ানে ॥ 


১১২ 


এড়িয়া ত খাট আর নারীগণ। 
রাত্রি দিনে সেই মনে পড়ে সর্বক্ষণ ॥ 
প্রাণ রাখ চিত্রলেখা পড়হু চরণে। 
তার সনে ঝাট মোর করাহ মিলনে ॥ 


চিত্রলেখার সহিত অনিরুদ্ধের উষা সমীপে গমন 


অনিরুদ্ধের বচন শুনিয়া চিত্ররেখা | 

ঝাট চড়হ রথে, করাও লৈয়া দেখা ॥ 
কামে অচেতন হৈয়া কিছু না গণিল। 
চিত্রলেখা সঙ্গে রথে চড়িয়া নড়িল ॥ 
কার সনে কোথা যাই ছাড়ি নারীগণে | 
পরিণাম না গুণিয়া যায় অচেতনে ॥ 
কামচারী রথ খান সেই কামচারী। 
স্বরে পাইল: গিয়া উষার নগরী ॥ 
নিশাভাগ রাত্রে গেলা উষার অভ্যন্তরে | 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, আছয়ে সত্বরে ॥ 
তার পাশে গিয়া তবে বলে চিত্রলেখা। 
আনিল তোমার স্বামী, ঝাট কর দেখা ॥ 


উবা-অনিরুদ্ধের বিবাহ 


সন্ত্রমে উঠিয়া উষা পাইল চেতন । 
দেখিল সুন্দর-বর অভিনব মদন ॥ 
মূৰ্চ্ছিত হইল উষা৷ পাগ্য-অর্থা লঞ্যা। 
চেতন করায় সখী মুখে জল দিয়া॥ 
কামে অচেতন উষা দৃঢ় করি হিয়া । 
সখীগণ মেলি দিল গন্ধবর্মতে বিয়া ॥ 
পালঙ্ক উপরে দৌহে করিল শয়ন। 
গাঢ় আলিঙ্গন কত রসের চুম্বন ॥ 
চির অনুরাগে হৈল দৌহেতে মিলন। 
সখীরে না কৈল লাজ, কামে অচেতন ॥ 
লাজে চিত্রলেখা কৈল বাহিরে গমন। 
বিনোদ-মন্দিরে টোহে করিল রমণ॥ 


ES 


অনিরুদ্ধ কর্তৃক বাণের সেনাপতিগণের নি 


শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰিজয় 


cc 2 
বিদ্বান্‌ পুরুষবর, বিদূষী কুমারী । 

ভুঞ্জিল শূঙ্গার দোহে নানা স্থখ করি॥ 
উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি দিবস-রজনী। 
সুন্দর পুরুষ, উষা। নূতন যৌবনী ॥ 
হেনমতে তার সঙ্গে কতদিন গেল। 
পুরুষ সঙ্গমে উষা গর্ভ সে ধরিল ॥ 

যত অনুচর সব প্রমাদ দেখিয়া । 

সত্বরে রাজার ঠাই জানাইল গিয়া ॥ . 
শুন শুন মহারাজ প্রমাদদ বচন। 

অন্তুরীক্ষে উষার ঘরে আইসে একজন ॥ 
শ্যামল-নুন্দর রূপ প্রথম-বয়সে । 

উষা-সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী-দিবসে ॥' 

বড় ভাগো পাইল উষা৷ পুরুষ-রতন। | 
তার সেবা করি মানে সফল জীবন ॥ | 
অপেক্ষা না করে কারে শঙ্কা নাহি করে 
বুঝিয়া ত’ তত্ব লহ, করিনু গোচরে ॥ f 
শুনিয়া কুপিল রাজা বাণ মহাশয়। 
বন্দী করিবারে তারে সৈন্য পাঠায় ॥ 
চারি সেনাপতি পাঁচে উষার মন্দিরে 
বেড়িয়া মারহ ঝাট, ধরি দুষ্ট চোরে ॥ 
হেনই সময়ে সেই পুরুষ-রতন। 

উষষা সঙ্গে পাশা খেলে আনন্দিত মন! 














বেড়িলেক সেনাগণ নাহি করে ডর। 
সবারে পাঠায়ে দিব যম বরাবর ॥ 
এত বলি পাশা এড়ি সন্ত্রমে উঠিয়া। 
তার অস্ত্র কাড়ি নিল চাপড় মারিয়া! 
সেই অস্ত্র লয়ে বীর করে মহারণ। 
কাটিয়া ফেলিল সব সেনাপতিগণ ॥ 
পাড়িয়া বাণের সৈন্য উষার সংহতি! 
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে দৌহে কৌতুক করি] 


্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় A 


সেনাপতি পড়িল, চিন্তিত বাণ-বুপবর। 
সিংহাসন হৈতে উঠি ডাকিল সত্বর ॥ 
আর চারি সেনাপতি সন্মুখে দেখিয়া 
অনিরুদ্ধে মারিতে সাজে হস্তী ঘোড়া দিয়া ॥ 
বাণ রাজা বলে, শুন চারি সেনাপতি। 
চোর ধরিতে নার যদি অনেক শকতি॥ 
খাড়াতে কাটিয়া তার লইও জীবন। 
শুভক্ষণ করি সবে করহ গমন ॥ 

রাজার আদেশে চারি সেনাপতি যায়। 
শীঘ্রগতি তার! উষার মন্দির পায় ॥ 
সৈন্যত দেখি অনিরুদ্ধ পালঙ্ক ছাড়িয়া। 
যুদ্ধ করিবারে যায় নানা অস্ত্র লৈয়া ॥ 
চারি সেনাপতি লৈয়া সংগ্রাম বিস্তর। 
বড় বড় বীরে কাটে কামের কোউর ॥ 
সিংহনাদ ছাড়ি যায় সংগ্রাম-ভিতরে। 
চারি বীর মারিয়া পাঠায় যম ঘরে ॥ 
শুনিয়া সক্রোধে কাপে বাণ-নুপবর | 
হাতে অস্ত্র করি বেডে উষার সেই ঘর ॥ 


অনিরুদ্ধ সহিত ৰাণরাজার যুদ্ধ 
দেখিয়া স্বন্দরী উষা কম্পিত অন্তরে | 
বাপ হয়ে স্বামী বধ করয়ে আমারে ॥ 
, অনিরুদ্ধের বস্ত্র ধরি কাঁদে লোটাইয়া। 
শা করহ যুদ্ধ প্রভু যাহ ত’ ফিরিয়া ॥ 
উষারে বলয়ে অনিরুদ্ধ মহাশয়। 
শা কর ক্রন্দন উষা কারে কর ভয়॥ 
গোবিন্দের পৌজ আমি কামের নন্দন। 
আমাকে জিনিতে নারে এ তিন ভূবন ॥ 
তাস ছাড়, যুদ্ধ দেখ, বসি সিংহাসনে । 
কলা মারিব সবা দেখ বিদ্যমানে ॥ 


বারদাপ ছাড়ে তবে সংগ্রাম ভিতরে । 
দেখিয়া ত’ বাণ রাঞ্জা ডাকে উচ্চৈম্বরে ॥ 


১৫-_ 


হের দেখ, শিশু গোটা প্রথম যৌবন। 
মরিবার তরে আইসে করিবারে রণ ॥ 
মার মার করি ডাকে বাণ-নরপতি। 
চারিদিকে নানা অস্ত্র যুড়ে যোদ্ধাপতি ॥ 
একেশ্বর অনিরুদ্ধ ধনুর্র্বাণ লয়ে। 
কাটিল সকল অস্ত্র আকর্ণ পুরিয়ে ॥ 
আর বাণ লয়ে করে বাণ বরিষণ। 
ঝড় বড় সেনাপতি কাটি করে রণ॥ 
সেনাপতিগণ পড়ে. রোষে নুপবর। 
হাতে শুল করি যায় সংগ্রাম-ভিতর ॥ 
এড়িলেক বাণ শুল নাহিক বাখান। 
শূল মুখে অনল জলয়ে খান খান ॥ 
শূল দেখিয়া উষার উড়িল পরাণ। 
বাণে কাটি অনিরুদ্ধ কৈল খান খান ॥ 
শুল বার্থ গেল, রোষে বলির নন্দন। 
সহস্ৰেক হাতে করে বাণ বরিষণ ॥ 
সব বাণ কাটি কুমার ফেলিল আকাশে । 
দেখিয়া ত’ ৰাণ-রাজা পাইল তরাসে ॥ 


অনিকুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন দর্শনে উষার বিলাপ 


মোর বাণ বার্থ করে নাহি ত্রিভুবনে। 
ছাওয়াল হইয়া বেটা এত করে রণে॥ 
ক্রোধে বাণ-রাজা করে বাণ বরিষণ। 
নাগপাশে অনিরুদ্ধে করিল বন্ধন ॥ 
নাগপাশ থণ্তিবারে না জানে উপায়। 
বন্দী হৈলা অনিরুদ্ধ নাগপাশের ঘায়॥ 
যুন্ধ স্থানে বন্দী করি এডিল নৃপবর। 
হরষিত হইয়া চলিল! নিজ ঘর ৷ 
নাগপাশ বন্ধনে বীর যুচ্ছিত ঘনে ঘন। 
তার পাশে গিয়া উষ| করয়ে ক্রন্দন৷ 


হার ছি'ড়ি, বন্ত্র ফেলি, লোটায় ভূমিতলে। 
গাঁ আছাডিয়া কান্দে স্বামী করি কোলে ॥ 








vid AREY 


_ তুমি দেবী নারায়ণী চণ্ডিকা*্ভবানী। 


১১৪ শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণ বেজ্য় 


তখনি বলিনু প্রভু যাহ পলাইয়া। 
যুঝিবারে গেলে মোর বচন লভ্ঘিয। ॥ 
শিবের বরে বাপ মোর অজয় ত্রিভুবনে। 
হেন জন সনে প্রভ্‌ একা কৈলে রণে ॥ 
একল! করিলে রণ নাহিক দোসর । 
মায়াযুদ্ধে বান্ধে তোমা বাণ-নুগবর ॥ 
কেহ না জানিল তোমার পিতৃ-মাতৃকুলে । 
দৈবদোষে বিধি তোমার ধরিলেক ছলে ॥ 
বাপ হয়ে বাণ-রাজ। দিল মোরে তাপ। 
অনলে প্রবেশিয়া আজি দিব তারে শাপ॥ 
ভূমিতে লোটায়ে উধা কীদিয়া ব্যাকুলে। 
ধুলায় ধূসর হয়ে গড়াগড়ি বুলে ॥ 
পুজিলাম হরগৌরী একমন-চিত্তে। 

বর দিল! পার্বতী হাসিতে হাসিতে ॥ 
পাইবে উত্তম বর পুরুষ-রতন। 

হইল সফল পাইন্ু কন্দর্প-নন্বন ॥ 

তবে কেন দেবী মোরে অতুষ্ট আমারে । 
ছাড়য়ে পরাণ প্রভু সংগ্রাম-ভিতরে ॥ 


অনিরুদ্ধের চণ্ডিক।-স্মরণ 
এত বলি কাঁদে উষা মহী লোটাইয়।। 
হেনকালে নারদ খধষি মিলিল! আসিয়] ॥ 
না কর ক্রন্দন উধা স্থির কর মতি। 
এখন চেতন পাবে তোমার নিজ পতি ॥ 
অনিরুদ্ব-পাশেতে বলে নারদ-মুনিবর | 
আপন] পাশর কেন কামের কোডর ॥ 
স্থিরমতি হয়ে চিন্ত চণ্ডীর চরণ। 
বল না করিব নাগপাশের বন্ধন ॥ 
নারদের বচন শুনি স্থির মন করি। 
একচিত্তে অনিরুদ্ধ চণ্ডিকারে স্মরি ॥ 





শী, শী ॥ 









রথে তুলি লয়ে গেলা বাণের নগ 








তুমি জল, তুমি স্থল, পবন, হুতাশ। 

তুমি মেরু-মন্দর, তুমি ত’ কৈলাস ॥ 

তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্ধা দিবস-রজনী। 

সবার কারণ তুমি ছুর্গতি-নাশিনী ॥ 

দুষ্ট মারিয়! তুমি রাখিলে দেবগণ। 
সংসারের সার তুমি বিপদের বন্ধুজন ॥ 
বিষম বিষের জালে দগধে পরাণি। 

প্রাণ দান দেহ মাতা চণ্ডিকা-ভবানী ॥ ্ 
বিবিধ বিধানে বিস্তর স্তুতি কৈল। 
হাসিতে হাসিতে দেবী সাক্ষাৎ হইল ॥ 

বর মাগ অনিরুদ্ধ চিন্ত! নাহি আর । 
ভ্রিদশের নাথ আসি করিবে উদ্ধার ॥ 
দেবীর বচনে অনিরুদ্ধ স্থির হৈল। 

সকল শরীরে যেন অমৃত স্যজিল ॥ 

পুনরূপি বলে তারে যুড়ি ছুই করে । 
বিষজালে প্রাণ যায় রক্ষা কর মোরে। 
অনিরুদ্ধের দুঃখ দেখি বৈল ভগবতী। 
ন! করিবে বিষ বল স্থির কর মতি॥ 
বলিয়া ত’ ভগবতী গেলা নিজ-স্থানে। 
নখে নিবসয়ে নাগপাশের বন্ধনে ॥ 
হেথা পুরী মধো নাহি কামের নন্দন। 
না পাইরা উদ্দেশ তার উঠিল ক্রন্দন ॥ 
পালছ্ষেতে ছিল: পুত্র সুখেতে ' শুতিয়া।. 
কোথা গেল কেবা নিল পুরী গ্রবেশিয়া! 
পুত্র না পাইয়া কাম চিত্তে মনে মনে। 
সত্বরে ভানাইল গিয়া গোবিন্দ-চরণে ॥ 
শুন শুন গোসাঞী, ভ্রিদশ-অধিকারী | : 
কে হরিয়া নিল পুত্র আসি মোর পুরী |! 
কামের বচনে কৃষ্ণ গুণে মনে মনে। . 
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রভু গুণিল! মনে ৮ | 
জানিল হরিয়া নিল উষা-অনুচরী ।. | 















আত করিয়াছে উমার ভবনে । 
বাধিয়াছে বাণ-রাজী অনেক যতনে ॥ 
তাহার উদ্ধার চিন্তিলা গদাধর । 

উদ্বেশ করিতে লোক পাঠাইল বিস্তর ॥ 


অনিরুদ্ধের বন্ধন-শ্রুবণে কৃষ্ণের যুদ্ধ-সঙ্জা 


সর্বত্র চলিল লোক উদ্দেশ করিবারে। 
হেনবেলা আইলা নারদ-সুনিবরে ॥ 
নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ উঠিল! সত্বরে। 
পাগ্ঘ-অর্থা দিয়া কৈল বিস্তর পুরস্কারে ॥ 
সুন্থ হয়ে বলে মুনি, শুন গোবিন্দাই! 
মুখা মুখা জন প্রভু আনহ হেথাই ॥ 
নারদ বচনে কৃষ্ণ ঈষৎ হাপিয়া। 
খলভদ্র আদি যত আনিল ডাকিয়া ॥ 
নারদ কহেন কথা সভার ভিতরে। 
যেমনে বান্ধিল অনিরুদ্ধে বাণ-বুপবরে ॥ 
বাণ-অনিরুদ্ধে যুদ্ধ অদ্ভুত এ কথা। 
নাগপাশ বন্ধনে বীর দুঃখ পায় তথা ॥ 
একেশ্বর অনিরুদ্ধ সংগ্রাম-ভিতরে | 

যুদ্ধ করিবারে সৈন্য আইলা বিস্তুরে ॥ 
মায়াযুদ্ধ করি তবে বাণশ্নপবরে । 
অবশেষে নাগপাশে বাধিল তাহারে ॥ 
নারদ বচন শুনি উঠে গদাধর | 

সাজ বলিয়া ঘোষণা দিল ত’ সত্বর॥ 
উগ্রসেন মহারাজা পুরেতে রাখিয়া । 
শড়িলা ত’ নারায়ণ সব সৈন্য লৈয়া॥ 
শহরে পাইল শিয়া গরুড সংহতি। 
বেড়িলা বাগের পুরী লয়ে সেনাপতি ॥ 
অস্ত অনল দুর্গ বড় ঘোরতর 
চৌদিকে বেড়িয়া গড় দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ 
সমস্য, দেবতা, পক্ষী প্রবেশিতে নারে। 
কেমনে প্রবেশি পুরী চিন্তিল গদাধরে ॥ 





উর 


১১৫ 





অগ্নির পরীথা দেখি গুণে মনে মনে। 
কেমনে তরিয়া অগ্নি করিব গমনে ॥ 
মহাতেজ প্রচণ্ড অগ্নি দেখিতে ভয়ঙ্কর | 
পক্ষী প্রবেশিতে নারে পুরীর ভিতর ॥ 
ক্ষণেক চিন্তিয়া হরি বরুণেরে বৈল। 
নির্বাণ করিতে অগ্নি তোমায় ভার দিল ॥ 
কৃষ্ণের বচনে বরুণ শতমুখী হয়ে। 
ফেলিল বিস্তর জল স্বর্গ-গঙ্জা দিয়ে ॥ 
উগারিয়া ফেলে জল অগ্নির উপরে । 
নিবাইল অগ্নি সব দেখি গদাধরে ॥ 
হরষিত হয়ে প্রভু সব সৈন্য লঞ্যা। 
প্রবেশে বাণের পুরী জয় জয় দিয়া॥ 
বাণ-ম্বপবরে দূত সকল কহিল । 
রামকৃষ্ণ ছুই ভাই পুরী প্রবেশিল ॥ . 


হরি-হরের যুদ্ধ 
দূত মুখে কথা শুনি হাসি নুপবর | 
মরিতে আইলা গোপ আমার নগর ॥ 
পুরী প্রবেশিতে দ্বার দেহ ত’ ছাড়িরা। 
সহজ্রেক হাতে সবা ফেলিব কাটিয়া ॥ 
সফল হইল বর দিল ত্রিলোচন। 
অনেক দিবসে আজি পাইলাম রণ ॥ 
এত বলি বাণ-রাজা হর্ষ মনে করি। 
সহশ্রেক বাহু নাচায় আকাশ উপরি ॥ 
বার অক্ষৌহিণী সেনা আইল গদাধরে। 
সব সৈন্যে যায় রাজ্জা যুদ্ধ করিবারে ॥ 
হাতে শূল মহাদেব বাণে আগুলিয়া। 
কুষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে কাত্তিক লইয়া ॥ 
শূল দেখি চক্র লইলা৷ দেব গদ্াধর। 
ছুই জনে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর ॥ 
কল্পাস্তরে হয় যেন .ঘোর দর্শন । 
দেখিয়া কম্পিত হৈল| সব দেবগণ ॥ 


১১৬ প্রীশ্রীকুষ্ণবিজয় 


সাতাকির সঙ্গে যুঝে বাণ-নরপতি। 
প্রছায় সহিত যুঝে কান্তিক সেনাপতি ॥ 
কুন্তাণ্ড কুপকর্ণ ছুই সহোদর । 

দুজনার সঙ্গে যুঝে একা হলধর ॥ 

গদ, সাম্ব-মাদি করি যত মহারথি। 
অন্যান্ত করয়ে যুদ্ধ সারথি সারথি ॥ 
কৃষ্ণ-মহাদেবে যুদ্ধ অদ্ভুত হইল। 
প্রলর়কালেতে যেন সংসার মজিল ॥ 
হরি-হরে যুদ্ধ, মহা-অগ্নি উপজিল। 
সহিতে না পারি, হর রণে ভঙ্গ দিল ॥ 
মহাদেব ছাড়ি কৃষ্ণ ধাইল সত্বরে। 

হাতে চক্র যায় কৃষ্ণ বাণ কাটিবারে ॥ 
পুত্রের মরণ দেখি দেবী মহেশ্বরী ৷ 

উলঙ্গ হয়ে দাণ্ডাইল লজ্জা পরিহরি ॥ 
দিগন্ধরী দেখি কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া। 
এড়িল হাতের চক্র বিমুখ হইয়া ॥ 
দেবীর প্রসাদে প্রান পেয়ে গেল ঘরে । 
মহেশ্বর ‘জ্বর’ পাঠায় যুদ্ধ করিবারে ॥ 
আসিয়| ত’ জর তবে গোবিন্দে বেডিল। 
জ্বরের বাথাতে কৃষ্ণ সংমোহ পাইল ॥ 
ক্ষণেক থাকিয়া কৃষ্ণ পাইল চেতন। 
বৈষণব-জ্বর কৃষ্ণ করিল স্থজন ॥ 

দুইজনে যুদ্ধ হৈল দেখিয়া তরাস। 
জিনিয়া বৈষ্ণব-জ্বর করে উপহাস ॥ 

তব জ্বর গোবিন্দেরে করিল প্রণতি। 
প্রাণ রাখ, প্রাণ রাখ ত্রিদশ-অধিপতি ॥ 
তুমি ব্ৰহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর । 
অষ্ট লোকপাল তুমি, তুমি পুরন্দর ॥ 
স্থজিলে সকল সৃষ্টি, তুমি অধিকারী । 
স্বজিয়া-ত' কেন মোর প্রাণ হিংসা করি ॥ 
তোমার প্রতাপ গোসাঞা, কার প্রাণে সহি। 





জ্বরের এতেক যবে প্রণতি শুনিল। 
হাসিয়া ত’ দেব হরি জরেরে বলিল ॥ 
না করিহ চিন্তা কিছু না করিহ ভয়। 
এই জ্বর-বিবরণ যেইজন কয় ॥ 

এই বিবরণ যেবা সংসারে শুনয়ে। 
তোমার শকতি কিছু নহিব তাহায়ে॥ 
এতেক আদেশ জবর প্রভুর শুনিয়া। 
বাণ ঠাঞ্রী গেলা, কৃষ্ণ প্রণাম করিয়া ॥ 
জ্বর ব্যথ গেলা, বাণ রুষিলা অন্তরে । 
হাতে শূল করি যায় যুদ্ধ করিবারে ॥ 
নানা-অন্ত্র এড়ে বাণ অতি ঘোরতর । 
চক্রে কাটি খান খান কৈল গদাধর ॥ 
পুনরপি বাণ-রাজা৷ শূল লৈল হাতে। 
শূল দেখি চক্র নিল দেব-জগন্নাথে ॥ 
দশদিক্‌ দীপ্ত চক্র করিল আকাশে। 
চক্র দেখি বাণ-রাজা পাইল তরাসে ॥ 


















ভ্রীকৃষ্হস্তে বাণের বাহুচ্ছেদ 


হেনকালে মহাদেব বাণের আগে গিয়া। 
যোড়হাতে স্তুতি করে গোবিন্দ দেখিয়া ॥ 
তোমার প্রসাদে মোকে সকল-সংপারে। 
মহাদেব বলি লোক বলয়ে আমারে ॥ 

মোর বর-পুত্র গোসাঞ্রী, বাণ নৃপবরে। 
তুমি প্রাণ নিলে আমি বলিব কাহারে 
একবার ক্ষম দোষ, শুন গদাধরে। 

অনেক মহিমা তোমার ঘুষিব সংসারে! 
মহাদেবের বাক্য শুনি হাসন্ত উপজিল। 
ন! নিব বাণের প্রাণ, স্বরূপ বলিল ॥ 
পূর্বের প্রহলাদে আমি দিয়াছি যে বর | 
কাহো না মারিব তোর বংশের ভিতর] 
বিশেষত তৃষ্ট হৈয়া তুমি দিলে বর। 
না নিব পরাণ উহার শুন মহেশ্বর ! 


শ্রীশ্রীকষ্চ্বিজয় ১১৭ 


সহশ্রেক বাহু উহার শরীর ভিতরে । 
বাহু-মদে মত্ত হৈয়া হিংসয়ে সবারে ॥ 
তাহার কারণে আজি কাটিব বাহুগণ | 
চারিখান রাখিব হাত তোমার কারণ ॥ 
একথ| শুনিয়া হর অনুমতি দ্রিল। 

চক্র দিয়া বাণের বাহু সকলি কাটিল॥ 
দেখিয়। ত’ মহাদেব কোলেতে করিয়া। 
আনিলা ত’ কৃষ্ণ ঠাই সদয় হইয়া ॥ 
পদ্মহত্ত দেহ প্রভু ইহার শরীরে । 
টক্রাঘাতে কাতর বড় বাণ-নুপবরে ॥ 
হাসিয়া ত’ গোবিন্দাই পরশন করে। 
চারি বাহু সনে হৈলা দ্বিগুণ সুন্দরে ॥ 
বাণ-কর্তৃক অনিরুদ্ধের বন্ধন-মোচন ও 

স্বীয় কন্যাদান 

তবে বাণ-নরপতি প্রণাম করিয়া। 
ঘরকে আনিল কৃষ্ণে মহাদেব লৈয়া ॥ 
পাগ্-অর্থা দিল আর দিবা সিংহাসন । 


নানা-আভরণ দিয়া করিল ভূষণ ॥ : 
সম্ত্রমে ত' গিয়া রাজা উষার মন্দিরে ৷ 
বন্দী ছোড়াইয়া আনি অনিরুদ্ধ বীরে ॥ 
কৃষ্ণ স্থানে আনি তারে কৈল সন্নিধান। 
নানা রত্ন দিয়া কৈল উষা-কন্যা দান ॥ 
হস্তী ঘোড়া রথ দিল যৌতুক করিয়া। 
দাস-দাসীগণ দিল রতনে ভূষিয়া ॥ 

পাছ্য অর্ধ্য দিল রাজা বিচিত্র-সিংহাসন | 
নানা রত্বে অনিরুদ্ধে করিল ভূষণ ॥ 
নড়িলা ত’ গদাধর হরষিত হৈয়া। 
উষা-অনিরুদ্ধে যায় রথেতে চড়িয়া ॥ 
দ্বারকা আসিয়া কৃষ্ণ মহোৎসব করি। 
আনন্দিত সৰ্ব্বলোক দ্বারকা-নগরী ॥ 
হেন অদ্ভুত কথ! শুন এক মনে! 
কৃষ্ণের বিক্রমে হৈল উষার হরণে॥ 
শুনিলে মুকতি হয় নাহিক বিম্ময়। 
গুণরাজ খান কহে গোবিন্দ-বিজয়॥ 
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ক্কলামোপাখ্যান 

(ধাঁনসী-রাগ ) 
একদিন কৃষ্ণ সব লইয়া কুমার। 
অছান্নাদি সঙ্গে বায় করিতে বিহার ॥ 
প্রভাস নিকটে রমা কানন-ভিতরে | 
নানা রঙ্গে চঙ্গে ক্রীড়া করয়ে বিস্তরে ৷ 
ক্রীড়াত্রমে রৌদ্রে সবে তৃষ্ণায় বিকল । 
“কল অরণা ভ্রমি না পাইল জল ॥ 
এক গোটা কূপ সবে দেখি কতদুরে | 
শব যছুগণে তথা নড়িলা। সত্বরে ॥ 
দেখিল] ত’ কাকলাস অতি মহাকায়। 
সধোমুখে কূপ মধ্যে পড়িয়া আছয় ॥ 


কূপের চারিভিতে তার পুরিল শরীরে । 
জল পিতে নাহি পায় উঠিতে না পারে ॥ 
সব যদুবংশ মেলি টানাটানি কৈল। 

বড় পরিশ্রম করি নাড়িতে নারিল ॥ 
তুলিতে নারিয়া তবে সব যছুগণে। 
সত্বরে জানাইল গিয়া গোবিন্ব-চরণে ॥ 
শুন শুন গোবিন্দাই অদ্ভুত-কাহিনী। 

এক গোটা কাকলান পিতে গেল পানি ॥ 
নির্জল কুপেতে পড়ি ছাড়য়ে পরাণী। 
সবে মিলি আমরা করিনু টানাটানি ॥ 
তবু ত’ তুলিতে নারি সেই মহাকায়ে। 
প্রাণ ছাড়ে কীকলাস কহিমু তোমায়ে ৷ 





১১৮ প্রীশ্রীকুষ্ণবিজয় 


পুত্রের শুনিয়া কথা! হাসে গদাধর। 
মনেতে জানিয়! তত্ব চলিল! সত্বর ॥ 
কুপে গিয়া দেখি কৃষ্ণ সেই মহাকায়ে। 
বামহাতে দু-অঙ্গুলে ধরিয়া ফেলায়ে ॥ 
কৃষ্ণের পরশ হৈতে সেই মহাকায়ে। 
কাকলাস তন্তু ছাড়ি বিদ্যাধর হয়ে ॥ 
যোড়হাতে স্ততি করে গোবিন্দ-চরণে। 
তোমার প্রসাদে হৈল শাপ বিমোচনে ॥ 
তুমি দেব নারায়ণ সংসারের সার। 
স্থ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার অধিকার ॥ 
তোমার স্মরণে লোক পায় ত’ মুক্তি । 
করে পরশিলে আমায় দেব শ্রীপতি ॥ 
আমার ভাগ্যের সীমা বলিতে না পারি। 
আজ্ঞা কৈলে ধৰ্ম গিয়া ভুঞ্জি যে শ্রীহরি ॥ 
শুনিয়া তাহার বোল হাসিতে হাসিতে। 
জানিয়া তাহার তত্ব লাগিল কহিতে ॥ 
কিবা জাতি, কিবা নাম, কহ সব কথা। 
কি কারণে ভুঞ্জিলে তুমি এতেক অবস্থা ॥ 
সৰ্ব্বাঙ্গ নুন্নর তুমি দেব অবতার । 
কাকলাস যোনিতে কেন জনম তোমার ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য করিয়া যোড়হাতে। 
সকল বৃত্তান্ত কথা কহিল জগন্নাথে ৷ 
আপন ধর্ম আপনাকে কহিতে না৷ যুয়ায়। 
তুমি প্রিজ্ঞাসিলে তেঞি কহি তব পায় ॥ 
ইক্ষণাকুর পুত্র আমি নৃগ নাম ধরি। 
চক্রবর্তী রাজা আমি শুনহ শ্রীহরি ॥ 
নিজ বাহু বলে আমি ত্ৰিভুবন জিনি। 


সব রাজা জিনি আমি ভা ne ॥ 





বিপ্ৰ বলে, আজি আমি ধেনু দান নি! 


ARE Ee শুনহ ত্র 


সুরভি সমান গাভী অসংখ্য বাছিয়]। 
হেম-শৃঙ্গ, রৌপা-্ষুর, রত্ন গলে দিয়া॥ , 
দুগ্ধবতী অরোগিণী উচিতে কিনিয়া। 
প্রতিদিন বিশিষ্ট বিপ্রে দিন্ু ত’ পুজিয়া। ৷ 
হেনমতে শূঙ্গীদান প্রতিদিন কৈল। 
অসংখ্য গোধন সংখ্যা করিতে নারিল॥ 
একদিন এক শুঙ্গী হারাল দ্বিজবর। 
দৈবে সান্ধাইল মোর গোষ্ঠের ভিতর। 
আর দিন সেই শুঙ্গী আমি দিনু দ্বিজে। 
না জানিয়া দিল দান শুঙ্গীর সমাছে॥ 
দান লৈয়| দ্বিজ পথে যাইতে যাইতে। 
চিনিয়া পূর্বের দ্বিজ আইল লইতে ॥ 





নৃগরাঁজার উপাখ্যান 
( গুর্ঞরী-রাঁগ ) 
কালি দান পাই মুঞি, চুরি সে করিয়া। 
আপন ধেন্ুর মাঝে লয়ে যাইস্‌ হরিয়া। 
এত বলি ধেনু লৈল সক্ৰোধ হইয়া। 
ঘরকে চলিল দ্বিজ সেই ধেনু লৈয়।॥ 






















এত বলি ছুই দ্বিজে কোন্দল বাজিল 
কেহ ত’ না ছাড়ে ধেনু দোহে ত’ ধরিয়া 
আইলা আমার ঠাই সেই ধেনু লৈয়া॥ | 
আসিয়া আমারে বৈল বিস্তর কুবাণী! 
এক ধেনু ছু'জনারে দেহ নৃপমণি॥ | 
ইহা বলি সেই ধেনু দৌহে নাহি এড়ি। | 
সহস্র সহিল, তবু কেহ নাহি ছাড়ি! | 
অনেক মিনতি কৈল দ্বিজের চরণে! 
দশ সহস্র দিয়ে গাভী একের কার 
আরবার মিনতি করি পড়িয়া চরণে! 






ব্রাহ্মণ 1 | 


শ্রীশ্রী কৃষ্ণৰিজ্ৰয় 


তবে কত দিনে মৃত্যু হইল আমার। 
যমদূত লৈয়া গেল যমের দুয়ার ॥ 

তবে জিন্ঞাসিল মোরে ধন্ম অধিকারী ৷ 
তোমার ধন্মের সংখ্যা বলিতে না পারি ॥ 
নানা যজ্ঞ, নানা দান, কৈলে নরপতি। 
উচিতে পালিলে প্রজা, রাখিলে সুখ্যাতি ॥ 
ধর্ম ছাড়ি অধৰ্ম্মে কভু নাহি দিলে মন। 
অজ্ঞাতে এ সব পাপ করিলে রাজন ॥ 
ছুই দ্বিজে শুঙ্গীহেতু কোন্দল করিয়া। 
আইল তোমার ঠাই সেই ধেনু লৈয়া ॥ 
না করিলে প্রতিকার শুন নুপবর। 

সেই পাপ আছে তোমার শরীর ভিতর ॥ 
অল্প অধৰ্ম্ম, ধৰ্ম্ম কহিতে না পারি। 
ভুঞ্জিবে ত’ কোন্‌ ভোগ, বল শীপ্রকরি ॥ 
যমের বচন শুনি মনেতে গুণিয়া। 
বলিল, অধশ্ম আগে ভুঞ্জিব ত’ গিয়া ॥ 
ইহা শুনি যম মোরে বলিল বচনে। 
কাকলাস হৈয়া তুমি থাক গিয়া বনে॥ 


অধোমুখে উদ্ধ পায় নির্জল সে কুপে। 
পড়িয়া ত’ গদাধর ভুঞ্জি সেই পাপে॥ 


১১৯ 


বড় ভাগো পরশিলে কমললোচন | 
খণ্ডিল সকল পাপ, শুন নারায়ণ ॥ 
বলিতে বলিতে রথ পাঠাল পুরন্দর 
রথে চড়ি স্বর্গে যায় নৃগ-নুপৰর ॥ 


যদুকুমারগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ 


দেখিয়া শুনিয়া কথা কৃষ্ণের কুমার । 
ত্রাস লাগিল মনে, পাইল চমৎকার ॥ 
তবে গোবিন্দাই সব. কুমারকে আনি। 
শুনিলে কুমার সব, নৃগরাজ-বাণী? 

বিষ হৈতে বিষম ব্ৰহ্মন্ব, শুন পুত্রগণ। 
ব্রন্মন্বে সবংশ-নাশঃ বিষে একজন ॥ 
অজ্ঞাতে বক্স্ব হরে, তিন পুরুষ সংহরে। 
জ্ঞাত হৈলে, একবিংশ পুরুষ নাশ করে ॥ 
আত্মবুদ্ধো পর বুদ্ধ ব্ৰহ্মস্ব যেই হরে। 
কোটি কোটি জন্ম পচে নরক ভিতরে ॥ 
সাবধান হইও পুত্র বলিল সবায়। 
ব্ৰহ্মস্ব নিকটে কেহ কভু পাছে যায় ॥ 
এই বলি সবা৷ লৈয়া গেলা গদীধর | 
গুণরাজ খাঁন কহে হরির কিস্কর ॥ 


লক্ষী ত্র অআললজ্বল 


(শ্রীরাগ ) 


বলের বিক্রম নর; শুন একমনে। 
ছধ্যোধনের কন্যা, শাম্ব পাইল যেমনে ॥ 
একদিন ছূর্য্যোধন কন্তাকে দেখিয়া। 
যোগ্যা কন্যা হৈল, কারে বিভা দিব ইহা ॥ 
সর্ববাঙ্গে সুন্দরী কন্ঠা লক্ষ্মী-অবতারে। 
যৌবনের দশা হৈল সকল শরীরে ॥ 
পাত্রমিত্র লৈয়া রাজা মন্ত্রা করিয়া 
শক্ষণার বিভা দিব স্বয়স্বর রচিয়া ॥ 


চারিদিক যায় দূত রাজ! আনিবারে। 
নানা শোভা কৈল পুরী আনন্দ ঘরে ঘরে ॥ 
লক্ষ্মীর সমান রূপ সবে ত! শুনিয়।। 
আইলা সকল. রাজা কামে হত হয়া ॥ 
জান্থুবতীর তনয় শা, কৃষ্ণের কুমার। 
বিবাহ দেখিতে তার হৈল আগুসার ॥ 


বসিল! সকল রাজ! বিচিত্র সিংহাসনে । 


মালা লৈয়া আইল কন্যা করিতে বরণে ॥ 


১২০ শ্রীশ্রীকুষ্ণবিজর 





শ্যামা সুকেশী রাম] উন্নত পয়োভার। 
চন্দ্র জিনি মুখ শোভা, তুলনা নাহি তার ॥ 
কম্বুক১, মাজাঞ্ষীণ, নিতম্ব বিশালা। 
সভা শোভা কৈল, যেন চন্দ্র ষোলকলা ॥ 
হরিল চেতন রাজা, দেখিল যে তারে। 
হেনবেলা উঠে শাম্ব কন্যা হরিবারে ॥ 
সভার ভিতরে গিয়া কন্তার হাতে ধরি। 
রথে তুলি লৈয়া যায় আপনার পুরী ॥ 
দেখিয়া সকল রাজা হা হা! সে করিয়া। 
উঠিয়া করয়ে যুন্ধ নানা অস্ত্র লৈয়া ৷ 
কোথা যাইস্‌, কোথা যাইস্‌, হরি পরনারী | 
চোর বংশে জন্ম তোর, আসি কৈলে চুরি ॥ 
কন্তার হরণ দেখি রাজ] দুর্য্যোধন। 
হাতে অস্ত্র করি ধায়ে ভাই শত জন ॥ 
যুধিষ্ঠির, ভীমার্জন পঞ্চ সহোদর । 
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ধাইল! সত্বর ॥ 
সব মহারথি গিয়া বেড়িল তাহারে । 
একলা যুঝয়ে শাম্ব সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
সব রাজা সনে যুঝে ক্ষণেক নাহি শ্রম। 
হস্তিগণ মধ্যে যেন সিংহের বিক্রম ॥ 
যত যত বাণ এড়ে, যত নৃপবর ৷ 
সব বাণ কাটি পাড়ে, শান্ব ধনু্দ্ধর ॥ 
কোন প্রকারেতে তারে জিনিতে না পারি। 
 মন্ত্রণা করিয়া তবে ক্রীড়া-যুদ্ধ করি ॥ 
তবে ছুর্য্যোধন রাজা মহারথি লৈয়া। 





মায়া যুদ্ধে শান্ব-বীরে আনিল বাঁধিয়া ॥ 
ৃ ঘরে লৈয়া নাগপাশে বান্ধিল তাহারে । 


ত নিগঢ দিয়া থুইল কারাগারে ॥ 


বর 


. কণ্যা-বিভা দিবে তুমি, কৈলে স্বয়স্বর। | 


মান্ কুটুম্ব হয় রাজা-দুর্ষোোধন। 
এত বড় ক্রোধ তারে কর কি কারণ ॥ 


ছাওয়াল শাম্ব কর্ম কৈল শিশুমতি। 
বলে গিয়! হরে তার কন্যা রূপবতী ॥ 


দোষ-মনুরূপ শাস্তি কৈল নৃপবর। 
রোষ-যোগা-স্থান নহে শুন গদাধর ॥ 
আজ্ঞা কর যদি, আমি যাই সেই ঠাই। 
কন্যাসনে শাস্ববীরে আনিয়ে এথাই ॥ 
এত বলি বলভদ্ৰ রাখি গদাধরে। 
এক রথে হস্তিনাপুরে নড়িলা সত্বরে॥ 
প্রবেশিয়া পুরী বল রহে একস্থানে। 
জানাইতে পাঠায় দূত রাজা-ছ্র্যোধনে। 
শুনিয়া ত’ দুৰ্য্যোধন বন্ধুজন লৈয়া। 
বলদেবে লৈয়া যায় ষড়ঙ্গে পূজিয়া! ৷ 
বিনয় করিল রাজ! যুড়ি দুই কর। 
কেন আগুসার গোসাঞা, যদুবংশেশ্বর ॥ 
শুনিয়া ত’ বলভদ্র কহে দুৰ্য্যোধনে । 
দূত হৈয়া আসিয়াছি তোমার সদনে॥ 
উগ্রসেন মহারাজা পৃথিবী-ভিতরে | 
তাহান যতেক আজ্ঞা কহিব তোমারে | 
আমি দ্বারকার রাজা সংসারে সে জানে | 
সর্বরাজা জিনিয়া বসি বপাসনে ॥ | 





















শুনিয়া আইল শান্ব তোমার নগর ॥ 
আমার বিক্রম সেই তেজ ধরি মনে। | 
সভামধ্যে কন্তা, হরি করিল! গমনে ॥ 


ক্ষত্রী হৈয়া ক্ষত্রিধর্মা না কর বিচারে! 











নরীত্রীকৃষবিজয় 
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নহে বা স্ব-সৈন্ত লৈয়া থাকহ সত্বরে। 
আপনি আসিব রাজ! যুদ্ধ করিবারে॥ 
পালহ তাহার আজ্ঞা_বলিল তোমারে। 
কন্তা আনি দেহ, আমি নড়িব সত্বরে॥ 
বলভদ্র বাকা শুনি রাজা দুর্য্োোধন। 
ক্রাধেতে কীপিয়া নিশ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন ॥ 
বলের শরীর-পানে ঘন-দৃষ্টি পাড়ে। 
অজগর সর্প যেন ঘন শ্বাস ছাড়ে ॥ 
আজি তুমি বলদেব তে-কারনে সহি। 
অন্য জন হৈলে, যম ঘরে ত’ পাঠাই ॥ 
অনেক কাল জীল বিস্তর কথা শুনি। 
উগ্রসেন আপনাকে মহারাজা মানি ॥ 
কেবা উগ্রসেন, তারে কেবা জানয়ে সংসারে ৷ 
সেহ যদি অল্প-জ্ঞান করিল আমারে ॥ 
এ কথা শুনিয়া নারি প্রাণ ধরিবারে। 
পায়ের পাছুকা চায়ে শিরে উঠিবারে ॥ 
তাহাতে আইলে তুমি, অভাগা আমারে। 
গুরু-জ্ঞানে কিছু আমি ন! বৈল তোমারে ॥ 
চল ঘর আপনার, কহিহ তাহারে । 
আসে যেন উগ্রসেন যুদ্ধ করিবারে ॥ 
ইহা শুনি বলদেব বলে ক্রোধ করি। 
একা আমি তোম! সব! জিনিবারে পারি ॥ 
পৃথিবীতে আছে যত বড় বড় রাজা 
তুমি অল্প-জ্ঞান কৈলে, সবে করে পুজা ॥ 
শুনিয়া বলাইর বোল অধিক কোপ করে। 
মন্দ বলিতে বলিতে সাদ্ধাইল ঘরে ॥ 
জি গুণি বলাই হল হাথে করি। 
য় ফেলাব আজি হস্তিনা-নগরী ॥ 

গালের হেন প্রতাপ করিয়া । 

ক্ষণে হাল দিল ত’ আনিয়া ॥ 
আনত, মহী কীপির়া অন্তরে | 

আসে পুরী গঙ্গায় পড়িবারে ৷ 

১৬-_ 


বন্দী যুক্ত করি, 


দেখিয়া সকল লোকে ত্রাস পাইল মনে। 
বাল বৃদ্ধ বলে, বলাই করিল নিধনে ॥ 
শুন দ্ৰোণ, শুন কর্ণ ভাগ্ম মহাশর। 
পুরী নাশ কৈল বলাই, চিন্তহ উপায় ॥ 
মহা কলরব হৈল সকল নগরে। 

একত্র হইয়া চিন্তে বড় বড় বীরে। 

ভীম্ম ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপাগার্য্য লৈয়া। 
এক মনে স্তুতি করে বলাই দেখিয়া ॥ 

তুমি দেব নারায়ণ জগত-ঈশ্বর। 
স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সর্ব্বেশ্বর॥ 

যত দেখি, তুমি ,সব জগত-সংসার। 
ভারাবতারুণে গোসাঞি, কৈলে অবতার ॥ 
কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের তুমি সে গৌসাই। 
একথান পুরী নাশি কি তোর বড়াই ॥ 

না জানিয়া দুৰ্য্যোধন বৈল অবাবহার। 
শাপ হৈল, বর দেহ, করি পরিহার ॥ 
তোমার ঈষং কোপে সংসার-নিধন। 
কোন ছার লোক হয়ে রাজা ছুধ্যোধন ॥ 
এত স্তরতিবাণী যবে সবার শুনিল। 
হাসিয়া ত’ বলদেব লাঙ্গল তুলিল ॥ 

রক্ষা কৈল পুরীখান হস্তিনা-নগরে। 

এখন ত’ গঙ্গামুখে দেখিয়ে তাহারে ॥ 
দক্ষিণে হইল উচু, উত্তরে হৈল নীচ। 
টের্ছে রহিল পুরী লাঙ্গলের চির ॥ 

তবে দুৰ্য্যোধন রাজা সন্্রমে আসিয়।। 
ঘরকে আনিল তারে চরণে ধরিয়া ॥ 
নানা গন্ধে করাইয়া স্বান, বসাইল আসনে! 
মিষ্টান্ন পান দিয়া করাইল ভোজনে ॥ 
শান্ব আনি সেই স্থানে। 
লক্ষ্মণারে বিভা দিল, বলের বচনে ॥ 


দাসদাসীগণ দিল অশ্ব হস্তিটণে। 
দুই শত কন্যা দিল ভূষিয়৷ রতলে॥ 


১২২ 








নডিলা ত’ বলদেব হরষিত হৈয়া। 

রথে চড়ি কন্তাবর সঙ্গতি করিয়া ॥ 
অনুব্রজি যায়ে রাজা লইয়া বন্ধুজণে। 
ছুহিতার মোহে কান্দে রাজা ছুর্ষেযোধনে ॥ 
তবে বলদেব গেলা দ্বারকা-নগরে । 


শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 


র্যা 


জয় জয় শব্ধ হৈল সকল সংসারে ॥ 
পুত্রবধূ লৈয়া দিলা গোবিন্দের ঠাই। 
জান্ববতী-সঙ্গে রঙ্গে হর্ষ গোবিন্বাই ॥ 
হেনক অদ্ভুত কথা শুন একমনে। 

বলের বিক্রম গুণরাজ খান ভণে॥ 


৪0৮৮ 


শ্রীবলদেবের রাস ও দ্বিবিদ-বাঁনর বধ 


( মল্লার-রাগ ) 


হেন মতে দ্বারকায়ে বৈসে বনমালী | 
বান্ধব সহিত সুখে করে নানা কেলি ॥ 
আচন্বিতে বলদেব দ্বারকা-নগরে | 
গোকুল স্মরণ করি নড়িলা সত্বরে ॥ 
এক রথে গিয়া তবে সেই বৃন্দাবনে | 
নন্দঘোষ যশোদার বন্দিল চরণে ॥ 
দেখিয়া সকল লোক বড় কুতুহলে। 
গোগী লৈয়া ক্রীড়া করি যমুনার কুলে ॥ 
মদে মত্ত বলদেব তৃষ্ণায় আকুলে ৷ 
যমুনাকে ডাকি বলে, আনি দেহ জলে॥ 
যমুনা না শুনে বোল কোপে হলধর। 
ক্রোধেতে লাঙ্গল লৈয়া নড়িলা সত্বর ॥ 
জলেতে লাঙ্গল দিয়া মারি এক টানে। 
কুল ভাঙ্গিয়া যমুনা, গেল সেই স্থানে ॥ 
দেখিয়া বলাইর ক্রোধ যমুনা কাপিল। 
বৃন্বাবন-মুখ হৈয়া যমুনা রহিল ॥ 
জলপান করিলেন দেব হলধরে। 


গোগী লৈয়া জলক্রীড়া সেইখানে করে। | 
আরদিন ব্লদেব কানন-ভিতরে | 
নারীগণ সঙ্গে করি নানা ক্রীড়া করে॥ 
সেই বনে নিবসয়ে দ্বিবিদ-বানরে। 
ঝষির তপ ভঙ্গ করে দুষ্ট নিশাচরে॥ ( 
বলদেব আগে, গোলী সম্মুখে আসিয়া! | 
উপহাস করে, রাঙ্গা গুহা দেখাইয়া ॥ 
মদে মত্ত বলদেব রুধষিলা তাহারে। 
হাতে অস্ত্র ধায় বলাই অরণা-ভিতবরে ॥ ! 
দেখিয়া ত’ বলদেব দ্বিবিদ-বানর | | 
গাছ ভাঙ্গি হাথে করি ধাইল সন্বর॥ | 
ছুই জনে যুদ্ধ হৈল অদ্ভুত রণ। | 
বলদেবের ঘায়ে বানর হৈল অচেতন! | 
ধরিয়া লইল প্রাণ বল মহাশয়। 
দেবগণ খধিগণ দিল জয় জয়॥ 
দ্বিবিদ-বানর বধ করিল বলাই । 
গুণরাজ খান বলে বন্দিয়া গোবিন্দাই! 










আ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক বিচিত্র-বিলাস দর্শন 


( বসন্ত-রাগ ) 


পুত্র-পৌজ লৈয়া কৃষ্ণ দ্বারকা-নগরে | 
নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
হেনকালে নারদ মুনি আইলা তথাই। 
ঘরে ঘরে ক্রীড়া ক.র দেব গোবিন্দাই ॥ 
এক ঘরে দেখি কৃষ্ণ রুক্সিণী-সংহতি। 
সান করি ধ্যান ধরি বসিছে শ্রীপতি ॥ 
তাহা দেখি গেলা মুনি সতাভামার ঘর। 
হরষিতে বসি তথা আছে দামোদর ॥ 
সতাভামার তনয়, কৃষ্ণ কোলেতে করিয়]। 
তা’ সনে করয়ে ক্রীড়া পালস্কে বসিয়া ॥ 
তবে যায়ে মুনিবর যথা জান্ববতী। 
জান্কুবতীর ঘরে ভোজন করয়ে শ্রীপতি ॥ 
তা' দেখিয়া গেল! মুনি কালিন্দী-ভবনে। 
শয়ন করিয়া তথা আছে নারায়ণে॥ 
তবে সিত্রবিন্দার ঘর গেলা মুনিবর ৷ 
দেখিলা ত’ পাশা তথা খেলে গদাধর ॥ 
দেখিয়া হরিষ বড় নারদের মনে। 
ভদ্রাবতীর ঘর মুনি করিল গমনে ॥ 

তথা দেব গদাধর পুত্র-পৌল্র সঙ্গে৷ 


নর্তকীর নৃতাগীত দেখিছেন রঙ্গে ॥ 
দেখিয়া হরিষ বড় নারদ-তপোধন | 
লক্ষমণার ঘরে মুনি করিল গমন ॥ 
লক্মণার ঘর গিয়া দেখিল নারায়ণ | 
লক্ষ্ণ। লেপিছে গায়ে অগুরু-চন্দন ॥ 
তা’ দেখি গেল৷ মুনি নাগ্রজিতীর ঘর। 
নিদ্রা যায়ে গদাধর খট্রার উপর ॥ 
ঘরে ঘরে কৃষ্ণকে দেখিয়া বুলে মুনি। 
ষোল সহস্র এক শত অষ্ট রমণী ॥ 
সবাকার ঘরে দেখি বুলে মুনিবর। 
কার্‌ ঘরে কোন্‌ রঙ্গে আছে গদাধর॥ 
ঘরে ঘরে নানা-রূপে দেখি নারায়ণ। 
দেখিল অনেক বিষ্ণু নারদ-তপোধন ॥ 
আপনাকে ধন্ত করি মানে মুনিবরে। 
দেখিল অনেক বিষ্ণু চক্ষুর গোচরে ॥ 
হরিষে পুলক তনু, চক্ষে ঝরে জল। 
নারদ বলে, আজি মোর জীবন সফল ॥ 
কৃষ্ণের চরিত্র নর গুন এক মনে। 
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ-চরণে ॥ 
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শৃগাল-বান্থদেব-রাজার বধ 


( মায়ুর-্রাগ ) 


একদিন উগ্রসেন আদি সব! লৈয়া 
বধশ্ম-সভায়ে কৃষ্ণ আছেন বসিয়া ॥ 

বারী আসি সম্মুখে করিল হুবেশ। 

ঘতে পাঠাইয়াছে গোসাঞি শৃগাল-বাসুদেব ৷ 
ষ হাসিয়া তবে বলে গদাধর 


আসিতে বলহ দূত সবার-ভিতর ॥ 
আসিয়া দাণ্ডায়ে দূত করগুট করি। 
রাজার বচন কহি, শুনহ শ্রীহরি ॥ 
মোরে বাসুদেব বলি, বলে সর্বজন । 


শঙ্খ-চক্রু-গদা-পন্ধ আমার ভূষণ ৷ 





১২৪ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচবিজয় 


আমি চক্রবর্তী রাক্জা জগত ভিতরে । 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরি চারি করে॥ 
মোর চিহ্ন ধর তুমি কে'ন্‌ অহষ্কীরে। 
অন্তাজ বসতি কর সমুদ্রের তীরে ॥ 
করহ মনের সাধ মোর চিহ্ন লৈয়া। 
ছাড়হ আমার চিহ্ন আপন! চিনিয়া ॥ 
দূত-হাতে অস্ত্র মোর দেহ পাঠাইয়া। 
না রাখিলে মোর বোল, বধিমু সে গিয়া ॥ 
দূত মুখে বোল শুনি হাসে গদাধর। 
বল্‌ গিয়া তোর্‌ রাজা আন্ুক্‌ সত্বর ॥ 
তার চিহ্ন সব আমি ধরিয়াছি কৌতুকে। 
তাহার সম্মুখে ছাড়ি দিব একে একে ॥ 
ইহা শুনি নড়ে দূত পৌগু.ক-নগরে | 
কহিল যতেক কথা, কৈল গদাধরে ॥ 
শুনিয়া কুপিল রাজা দূতের বচনে ৷ 
কাশীরাজে সঙ্গে করি করিল গমনে ॥ 
নান! অস্ত্র, অশ্ব, রথ সাজন করিয়া। 
আপনার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মা লৈয়া ॥ 
চতুরঙ্গ সাজি গেলা দ্বারকা-নগরে | 
শুনিয়া ত’ এক রথে আইলা গদাধরে ॥ 
ছুই জনে যুদ্ধ হৈল অদ্ভুত কথন। 
ডাকিয়। রাজারে কৃষ্ণ কহিল বচন ॥ 
তোর চিহ্ন এড়িতে বৈলে দূত পাঠাইয়া। 
সেই চিহ্ন এড়ি এই লেহ ত’ চিনিয় ॥ 
এত বলি গদাধর চক্র এড়ি দিল। 
চক্র গোটা গিয়া রাজার মস্তক কাটিল ॥ 
ছাড়ি পড়ে রাজা পৃথিবী উপরে । 
রাঞ্জা আইল তবে যুদ্ধ করিবারে ॥ 
দাং ড়িল। 
্ 318৯1, রা 













না করিহ ভয় কেহ, বৈল প্রিয়বা! 


স্বন্ধ-গোট! পড়িল তার পুথিবী উপরে। 
মস্তক পড়িল শিয়া রাজার অভ্যন্তরে ॥ 
পুত্র যেই ঠাই আছয়ে বসিয়া। 

চক্রে মুগ্ু-গোট| তথা ফেলিলেক লৈয়;॥ 
হাস্ত-পরিহাসে সবে আছিল৷ কৌতুকে। 
হেনবেলা আসি পড়ে রাজার মস্তকে ॥ 
মুগু-গোট! দেখি সবে তুলিয়া চাহিল। 
রাজার মস্তক দেখি ক্রন্দন উঠিল ॥ 
করিয়া অনেক শোক রাজার কুমারে। 
সাজিয়া দ্বারকা যায়ে যুদ্ধ করিবারে ॥ 
দেখিয়া ত’ গদাধর হাতে চক্র লৈয়া। 
মারিতে আইলা তারে গেল পলাইয়া ৷ 
কাশীরাজার পুত্র তবে মন্ত্রণা করিল। 
কঠোর করিয়া যজ্ঞ মহাদেবে তুষ্ট কৈল॥ 
অধিষ্ঠান হৈয়া বৈল দেব মহেশ্বর ৷ 
যেই বর মাগ রাজা দিব সেই বর॥ 
শুনিয়া বলয়ে রাজা করি যোড়হাতে। 
বাপ যে মারিল তারে জিনিব কেমতে! 
কৃত্যা এক অগ্নি দেহ জগত-ঈশ্বর। 
তোমার প্রসাদে জিনি দ্বারকা-নগর ॥ 
সেই বর মহাদেব দিল ত’ তাহারে! 
উঠিল পুরুষ এক অগ্নির ভিতরে ॥ 
সর্ববাঙ্গে অনল জ্বলে হাতে শূল লৈয়া! 
দ্বারকার মুখে অগ্নি আইল ধাইয়া ॥ 
জ্বলন্ত অনল দেখি ত্রাসে সর্ব্বঞ্জন। 
রক্ষ রক্ষ কৃষ্ণ, বলি লইল স্মরণ ॥ 
লোকের রোদন শুনি জগত-ঈশ্বর। 
সবারে অভয় দান দিল গদাধর ॥ 























ধায়ে ৫ ক্রুপা 





শ্রীত্রীকৃষ্ণবিজয় 


/ 


প্রবল চক্রের তেজ সহিতে না পারি। 
ত্রাসে পলায় কৃত্যা-অগ্নি ভয়ে কাশীপুরী ॥ 
ন! পোড়ালে অগ্নি কভু শান্ত নহে। 
কৃত্যা-মগ্রি গিয়া সেই কাশীপুবী দহে ॥ 


কাশীপুরী দহিল মইল কাণীরাজা। 
ৰারকার লোক মেলি কৈল কৃষ্ণের পুর্ভা॥ 
অন্ুত লাগিল তবে সবাকার মনে। 
গোবিন্দ-বিজয় গুণরাজ খাঁন ভণে ॥ 


-70+ 


শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ নরপতি-লীলা 


পঠনঞ্জরী-রাঁগ ) 


দ্বারকায়ে গদাধর বন্ধুজন সঙ্গে। 


, পুত্র, পৌভ্র, নারীগণ ৈয়া নানারঙ্গে ॥ 


নিত্যকৰ্ম্ম করি কৃষ্ণ বেদের বিধানে । 
রান্মমূহ্র্ত করি বসিল! ধেয়ানে ॥ 
বস্তু এড়ি নিত্যকৰ্ম্ম করিল আসিয়া 
আপনা আপনি চিন্তে যোগেতে বসিয়া ॥ 
দশ্তবাবন করি করিল মাজ্জনে। 
নান, তর্পন কৈল বেদের বিধানে ॥ 
ঘরে আসি গুরুজন করিল বন্দন। 
ও চিত্ত কৃষ্ণ করিল রঞ্জন ॥ 
দাকক আনিয়া রথ যোগায় তখন | 
রি কৈল দেব নারায়ণ ॥ 
শে, সম্মুখে তার নর্তকী নাচয়ে। 
টি বাজাইয়! গুণিজন গায়ে ॥ 
তি ভট্টগণ পড়ে রায়বার। 
দিবা ধ্বনি জয়-জয়কার ॥ ' 
নি নারীগণ পুষ্পাঞ্জলি লইয়!। 
বট গায়ে মাৰে ফেলিয়া ফেলিয়!॥ 
ব তরে আইল! রথেতে চড়িয়া। 
নও I কৃষ্ণ বন্ধুজন লৈয়া ॥ 
ধর শয়া কৃষ্ণ সবারে রঞ্সিল। 
উহঃ রাজ-চ্চা একে একে কৈল॥ 
শ্ণমিয়া রা রা 
বলে দূত, শুন গোবিন্দাই ৷ 


জরাসন্ধ সনে গোদাঞা যখন কৈল রণ। 
তা-সনে যুঝিতে না আইলা যে যে রাজাগণ ॥ 
সেই সব রাজা সঙ্গে যুদ্ধ সে করিয়া। 
রাক্রাগণ ভ্রিনি ঘরে বন্দী কৈল লৈয়া ॥ 
লৌহ-পাশ নিগডে বন্দী সব রাজাগণ | 
একভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥ 
উদ্ধার করহ গোসাএী, কমললোচন। 
তুমি না উদ্ধারিলে উদ্ধারিবে কোন্‌ জন ॥ 
কহিল রাজার কথা, করহ আদেশ । 
বন্দিশালে রাজাগণ পায়ে বড় ক্লেশ ॥ 


নারদ যুধিঠিরের আলাপ 
হেনবেলা নারদ মুনি আইলা সেই ঠাই। 
দেখি, সর্বজন সঙ্গে উঠে গোবিন্দাই ৷ 
পাগ্ঠ-অর্ধ্য দিয়া তার পাখালি চরণ। 
করপুট করি হরি পুছিল বচন ॥ 
কি কারণে মুনিবর কৈলে আগমন! 
কহিবার যোগা হয়, কহ ত! কথন! 
কৃষ্ণের বন শুনি নারদ-তপোধন। 
দূত হৈয়া আইলাম তোমার সদন ॥ 
ইন্দ্রপুরে দেখিনু আমি পাতুমহাশয়ে | 
বাহির দুয়ারে রাজ! বসিয়া আছয়ে ॥ 
জিজ্ঞাসিল বাহিরে কেনে তুমি মহারাজ । 
ইন্্-সতা না যাও কেনে দেবের সমাজ ॥ 


১২৬ প্রীশ্রীকুষ্ণবিজয় 


১১১২১৯৭৯৭৯৭ or ENE CM MECN —————~ > 


উঠিয়া সঞ্রমে রাজা বলিল আমারে। 
তত পুণ্য নাহি করি সংসার ভিতরে ॥ 
ভাল হৈল, দেখিল, খষি তোমার চরণ। 
কহিও আমার কথা, যথা পুত্ৰগণ ॥ 
এক এক পুত্র আমার সংসার জিনিতে পারে। 
তবু প্রবেশিতে আমি নারি স্বগগপুরে ॥ 
রাজসুয়-যজক যদি পুত্র করে তথা। 
ইন্্র-সনে বসিতে আমি তবে পাই হেথা ॥ 
শুনিয়া পাঞ্ডর কথা চিত্তে দুঃখ হৈল। 
জীব যত দুঃখ তার পুত্রকে কহিল ॥ 
বাপের দুঃখের কথা পুত্রে ত’ শুনিল। 
মচ্ছা পাইয়া যুধিষ্ঠির ভুমেতে পড়িল ॥ 
কেমতে হইবে যজ্ঞ বল সুনিবর ৷ 
পিতৃখণ কেমতে শুধিব সত্বর ॥ , 
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া মুনি বড়ই বিকল। 
স্থির চিত্ত করি তারে কহিল সকল। 


যুধিষ্টিরের রাজসূরঘজ্ঞে ্রীকৃষ্ণের কৃপাভিক্ষা 


সংসারের সার গোসাঞী, কমললোচন । 
ভারাবতারণে প্রভু পৃথিবীতে আগমন ॥ 
সেই প্রভু তব পক্ষে বড়ই: সদয়ে। 

স্নেহ করি তোমাকে সেই কুটুৰ্ব বলয়ে ॥ 
সে-জন সহায়ে যদি হয়ে ত’ তোমারে । 
ত্ৰিভুবন জিনিতে পার তাহার দোসরে ॥ 
এ বোল শুনিয়া রাজা সচেতন হৈয়া। 
আমা পাঠাইল হেথা মিনতি করিয়া॥ 
 যই মতে যজ্ঞ হয়ে, গোচর তোমাতে । 
lg কর 9108) চলহ দ্বরিতে॥ 


ভ্রীকৃষ্ণের হস্তিনীর গমন ও যুখিষ্টির সহ মিলন 





















যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে রাজাগণের মোক্ষণ। 
জরাসন্ধ-বধ হয়, ছুই প্রয়োজন ॥ 

যাত্রা করি লড় তুমি হস্তিনা-নগরী। 
জরাসন্ধ-বধ উপায় শুনহ হরি ॥ 
বিস্তর সেনা যে আছে জরাসন্ধ মহাশয়ে। 
বিশেষে তোমার বধ্য সহজে সে নহে॥ 
ভীম, অর্জুন, ভুমি তিন জনায় গিয়া। 
সন্াসীর বেশে তার পুরী প্রবেশিয়॥ 
ভিক্ষা ছলে যুদ্ধ মাগি মার নৃপবর। 
এই সে উপায়ে ভাল দেখি গদাধর ॥ 
উদ্ধব বলিল, হেন যুক্তি পরমানি। 
হাতে ধরি কোল তারে দিল চক্রপাণি৷ | 


ঘোষণা ত’ দিল হরি সকল নগরে। 
যাত্রা করিয়া] যায়ে দেব গর্দাধরে ॥ 

বলভদ্র আদি সবারে বৈল নারায়ণ। 
সবে মেলি দ্বারাবতী করহ রক্ষণ ॥ 
এক রথে হস্তিনা পুরী নড়িলা চক্রুপাণি! | 
সঙ্গতি করিয়া নিল অষ্ট সে রমণী॥ 
নড়িলা ত’ হরষিতে দেব গদাধর। 
হাতে ধরি নারদ তুলি রথের উপর ॥ \ 
নানা রাজা, নান] নদা এডিলা সত্বর 
দিন অবশেষে গেলা হস্তিনা-নগর ॥ | 
কৃষ্ণের গমন শুনি রাজা যুধি্টির। | 
বন্ধুজন লৈয়া হৈল গড়ের বাহির ॥ ॥. 
পুরী নিরমাণ কৈল বিচিত্র স্ুবেশে। ॥ 
প্রতি চালে শোভাকরে; ুবর্ণ- 
পতি টি মারে এ 


| 
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ভীমসেনে নমস্কার, অজ্ঞুনে কোল দিল। 


নকুল, সহদেবে আশীষ দিয়া সে তুষিল॥ 


অভান্তরে শিরা তবে দেব শ্রীহরি। 
কুন্তীর চরণ বন্দি, দ্রৌপদী নমস্করি ॥ 
ভ্রাতৃ-পুত্র দেখি কুন্তী আনন্দত-মনে ৷ 
হরিষে গলয়ে অশ্রু, দুই সে নয়নে ॥ 
রুক্সিণী, সতাভামা আদি অষ্ট সে যুবতী । 
কুন্তী, দ্রোপদীরে তারা করিল প্রণতি ॥ 
আদর-গৌরব করি বিস্তর যতনে। 
আনিল সে কুন্তী দেবী আপন-সদনে ॥ 
আান-দান করাইয়া করান ভোঞ্ন। 
সবার অঙ্গে পরাইল নানা আভরণ ॥ 
নানা-স্থথে নৃতা-গীতে বঞ্চিল রজনী। 
প্রভাতে বলিলা রাজা বন্ধুজন আনি ॥ 


বাজসুয়-বজ্ঞের উদ্যোগ 


আপন বৃত্তান্ত কথা সভাতে বসিয়া। 
কহিল গোবিন্বের ঠাই দুঃখিত হৈয়া॥ 
তোমার প্রসাদে গোসাঞা সকল আমারে! 
রাজন্য় হৈলে হয় পিতার উদ্ধারে ॥ 
আমার সহায় তুমি ত্রিদশ-ঈশ্বর | 

তুমি সহায় হৈলে যজ্ঞ হয় দ্রুততর ॥ 
নহে ত’ ছাড়িব প্রাণ তোমার: বিদ্যমানে। 
হইব উত্তম গতি শুন নারায়নে ॥ 

এতেক বিনয় যদি যুধিষ্ঠির বৈল। 

হাতে ধরি গদাধর উত্তর তারে দিল॥ 
কেন হেন বল রাজা, তুমি মহাশয়ে। 
এক এক ভাই তোমার পৃথিবী জিতে পারে! 
গাজস্থুয় সম্পূর্ণ হবে, শুন মৃপবর। 
চারিদিকে চারি ভাই পাঠাও সত্বর ॥ 
ধন-জন আন গিয়া, সব রাজা জিনি। 
আপনে আরম্ভ যজ্ঞ কর নৃপমনি ॥ 





কৃষ্ণের বচনে রাজ! ভীমকে আনিয়া 
পাঠাল পশ্চিম দিক্‌, কত সৈন্য দিয়া ॥ 
উত্তরে অজ্জন, পূর্বে সহদেব যায়| 
দক্ষিণে নকুল গিয়া জিনিল সবায় ॥ 
চারিদিক জিনিঞা আনিল ধন-জন। 
দেখি হর্ষিত হইল যুপ্রি্টিধের মন ॥ 


বন্দীরাজগণের উদ্ধারার্থ গ্রীকৃষ্ণের গৃঢ় মন্ত্রণা 


আর একদিনে গোবিন্দাই মন্ত্রণা করিয়া। 
নিভৃতে করিল যুক্তি যুধিষ্ঠির লৈয়া॥ 
বাজসুয়-যজ্ঞ. রাজ্ঞাগণ বিনা নহে। 
বাজ্জাগণ আনিতে এক আছয় উপায়ে ॥ 
কুড়িসহস্র অষ্টশত জিনি মৃপবরে। 

একত্রে বাধিয়াছে মগধ-ঈশ্বরে ॥ 

তাকে মারি, রাজা সব আমার হইব। 
আনিয়া সকল রাজা সেবক করিব ॥ 
অনেক সৈন্যেতে আছে মগধ-ইীশ্বর। 
সম্মুখ রণে কেহ তার নহে ত' সোসর 
উপায় করিয়া আমি মারিব নুপবরে। 
ভীম, অর্জন দেহ নড়িব সত্বরে ॥ 

তিন জনে গিয়া আমি জিনিব তাহারে । 
আনিব সকল রাজা করিয়া উদ্ধারে ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি যুধিষ্ঠির রাজা 

গুনিনু তোমার বাক্য করিয়া সে পুজা॥ 
তীম অর্জুন দুই মোর প্রাণের দোসর | 
এই ছুই ভাই হইতে আমি বলী নৃপবর ॥ 
এই ছুই ভাই হইতে মোর পরিত্রাণ 
ইহার বিপদে আমি তাজিব পরাণ ॥ 
মহারাজা! জরাসন্ধ সবল সাধনে 
একাকী রণে তারে জিনিব কেমনে ॥ 
তার পুরী প্রবেশিতে শুনিতে লাগে ভ়। 
বোলে-চীলে কৈলে নহে তাকে পরাজয় ॥ 





১২৮ শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণ বিজয় 


তিন জনে যাবে, মনে করি যে সংশয়। 
আমি কি বলিব, যে তোমার চিত্তে লয় ॥ 
শুনিয়া রাজার বোল হাসে গদাধর। 
আমি সঙ্গে থাকিতে কাহাকে কর ডর ॥ 
দুই ভাই সঙ্গে দেহ, কিছু নাহি ডর। 
মারিয়া ত’ জরাসন্ধ আসিব সত্বর ॥ 
এতেক কৃষ্ণের বাকা শুনি নরপতি। 
আমি কি বলিব যাতে তোমার সম্মতি ॥ 
রাজার আদেশ পাঞ্া প্রদক্ষিণ হৈয়া। 
তিন জনে চলিল! তার চরণ বন্দিয়া ॥ 
রাজ-চিহ্নু বন্ত্র এড়ি কৌপিন পরিল। 
সন্যাসী হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু নিল॥ 

ভগ্ন ছত্ৰ শিরে, জীর্ণ পাদুকা পরিল। 
সন্যাসীর বেশে তিন মগধ চলিল ॥ 
কৌতুকে কৌতুকে তিন যান ধীরে ধীরে। 
ভীম বলে, জরাসন্ধ নাম কেনে তারে॥ 


,জরাজন্ধের জন্মকথ৷ 
ভীমের বচন শুনি বলেন নারায়ণ। 
জরাসন্ধ নামের ভীম শুনহ কারণ ॥ 
তার বাপ বৃহদ্রথ মগধ-নরপতি। 
অনেক বয়সে তার নহিল সন্ততি ॥ 
নানা-যজ্ঞ, নানা-দান কৈল নুপবর। 
নহিল সম্ভতি তার সংসার-ভি তর ॥ 
আচম্বিতে দুর্ববাস। আইল তার ঘরে। 
পাচ্ধ-অর্ধা দিয়া গুক্তা করিল বিস্তুরে ॥ 
তুষ্ট হইয়া বলে মুনি মাগ রাজা বর। 
কোন্‌ বর মাগিব বলি যুড়ি ছুই কর॥ 
তোমার প্রসাদে মুনি সব আছে ঘরে। 
অপুত্ৰক বলি লোক বলয় আমারে ॥ 
তবে বৃহদ্রধ বলে চরণে পড়িয়!। 
কেমতে আমার পুত্র হইবে আসিয়া ॥ 


bd 





ভি: 5:52. 


রাজার কাকুতি শুনি সদয় যুনিবর। 
পুত্র হবেঃ উপায় রাজা করহ সত্বর॥ 
এক যন্ত্র কর যদি সংযম করিয়া। 
অচিরে বিশিষ্ট পুত্র হইবে আসিয়া ॥ 
মুনির বচনে রাজা শুভক্ষণ কৈল। 
ব্রান্মণ আনিয়া রাজা যজ্ঞ আরম্তিল ॥ 
যন্ঞ পূর্ণ-দিন, পূর্ণ। দিল রাজা কঠোর করিয়া। 
যজ্ঞ শেষে ফল মুনি দিলেন আনিয়া ॥ 
ধর্্মপত্রী-প্রতি দেহ ফল খাইবারে । 

হইবে বিশিষ্ট পুত্র শুন বৃপবরে ॥ 

বলিয়া নড়িল মুনি আপনার ঘরে। 

ফল হাতে করি রাজা অনুমান করে ॥ 
একভাবে ছুই নারী কারে ফল দিব। 
এক জনে দিলে আর জন নাহি জীব॥ 
অনুমান করি ফল ছুই ভাগ করি। 
দ্রোহাকারে বৈল, খাও সম্বরণ করি ॥ 
হরষিত হৈল দৌহে ছু'ভাগ পাইয়া। 
স্বামী বাক্যে ফল দৌহে খাইলেন গিয়া॥ 
টৈব-নিবন্ধ কভু খণ্ডন না যায়ে। 
এককালে ছুই জন গর্ভকেতু পায়ে ॥ 
হইল সম্পূর্ণ গর্ভ পূর্ণ দশ মাস। 
শুভক্ষণে প্রসবে দোহে একই দিবস 
ভূমিষ্ঠ হইতে গর্ভ দেখি বিপরীত। 
অদ্ধকায় তার দেহ দেখিতে কুৎসিত ॥ 
এক চক্ষু, অদ্ধ নাক, এক বাহু পদে! 
এক রূপ ছুই খান দেখি পরমাদে ॥ 
বিপরীত দেখি তবে মগধ-ইঈশ্বর | 
ফেল লইয়া কুৎসিত পাপ, চলহ সত্বর॥ 
পূর্ববাপরঃ__গর্ভপাত' যত তথা হয়ে। 
চুপ ড়িতে করি বাশবনেতে ফেলায়ে ॥ 
বাশ বনে দাসী লইয়া তাহারে ফেলি 
না থাইল কেহ তারে,গোসাঞী রা |! 
















শীত্রীকৃষ্ণবিজয় ১২৯ 


₹- টা টা টি 


জরা-নামে রাক্ষপী আছয়ে নগরে । 
যত গর্তপাত হয়ে, তাহা ভরয় উদরে ॥ 
ধাইয়া খাইতে আইল গর্ভ দুইখান ৷ 
বিপরীত দেখি জর! করে অনুমান ॥ 
হেন বিপরীত আমি কভু না দেখিল। 
অর্ধ-অদ্দধ কায়ে যেন কাটিয়া ফেলিল॥ 
উলটি-পালটি চাহে কাটা গর্ভ নহে। 
দুই হাতে দুইখান একত্র করয়ে ॥ 
পরশিতে দুইখান হইল মিলন। 
উয়াচুডা করি শিশু করয়ে ক্রন্দন। 
অদ্ভুত দেখিয়া! জরা মনে মনে গুণি। 
হেন বিপরীত কভু নাহি দেখি শুনি ॥ 


লাখে লাখে গর্তপাত আমি হেথা খাইল। 


এই শিশু না খাইব মনেতে চিন্তিল ॥ 
অপুত্ৰক রাজার কত যে হৈল। 

পুত্র হইল এবে তারে বিধি বিড়ম্বিল ॥ 
আমা হৈতে পুত্র এই পাইল জীবন। 
না করিমু মুঞি এই বালক ভক্ষণ ॥ 

এতেক চিন্তিয়া জরা লইল কুমারে। 

হরষিত ইৈয়া গেল রাজার দুয়ারে ॥ 


সব কথা কহে জরা রাজার গোচরে। 
গর্ভপাত খাই বসি তোমার নগরে ॥ 
গর্ভপাত রাজ ঘরে আজি ত’ শুনিয়া। 
খাইতে আইন বাশবনে প্রবেশিয়া॥ 
অদ্ধকায় দেখি তার কৌতুক হইল | 
ছুই হাতে ছুইখান একত্র করিল ॥ 
পরশিতে ধরে যোড়, জীবন পাইল। 
দেখিয়া ত মোর মনে দয়া উপজিল ॥ 
না খাইনু পুত্র তব, আনিনু সত্বর। 
লহ ত’ আপন পুত্র, শুন নরবর ৷ 
রাক্ষপীর বচন শুনি বৃহদ্রধ রাজা। 
পুত্র পাইয়া রাক্ষসীর বড় কৈল পুজা! 
১৭-_ 


রাক্ষসীরে অনুগ্রহ করিল রাজন্‌। 


.নানা উপহার দিল করিতে ভক্ষণ ॥ 


যাবত, থাকিস্‌ জরা, আমার নগরে | 
নানা উপহার আসি খাইস্‌ মোর ঘুরে ॥ 
আনন্দিত সব্র্-্লোক মগধ-নগরে | 

দুই মহাদেবীরে দিল পুত্র পুষিবারে ॥ 
সমভাবে দুইজন করয় পালন! 

দুই মাতা, এক পুত্র দৈবের লিখন ॥ 
জ্ররা-নিশাচরী যেই যুড়িল তাহারে। 
জরাসন্ধ তেঞি ঘোষয় সংসারে ॥ 
মহারাজা হইয়া এবে সংসার জিনয়ে। 
জরাসদ্ধ নাম তত্ব কহিন্ু তোমায়ে ॥ 


সত্রীকষ্ণের অন্ন্যাজি-বেশে জরাপন্ধ সমীপে 
এক দান-ভিক্ষা 
হেনমতে কথা-শেষে গেলা তার পুরী। 
ভীমার্জুন সঙ্গে করি দেব শ্রীহরি ॥ 
দিন ছুই চারি থ।কি পুরী উতরিল। 
বৈষ্ণব দাত! রাজা সকল জানিল ॥ 
বৈষ্ণব রাজা সে একাদশী-ব্রত করে। 
সর্ববরধশ্ম যুক্ত রাজা পুণা কলেবরে ৷ 
একাদশীর প্রভাতে পারণার দিনে। 
ভিক্ষা করিবারে যাই কৃষ্ণ তিন জনে ॥ 
থিড়কী-দ্বারের পথে বাড়ী প্রবেশিয়। ৷ 
দাণ্ডাইয়া রাজার পাশে অভান্তরে গিয়া ॥ 
উদ্বর্তন করে রাজা, হেনই সময়। 
সন্যাসী দেখিয়া রাজা করিল বিনয় ॥ 
বসিতে আসন দিল পাগ্-অর্থা আনি । 
কেনে আগমন আজ্ঞা কর দ্বিজমণি ॥ 
শুনিয়া রাজার বোল মধুর নুবাণী। 
কপট করিয়া তাবে বলে চক্ৰপাণি ॥ 








১৩০ শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণবিজয় 
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দাতা বড় রাজী তুঞি, প্রশংসা শুনিয়া । 
আইনু তোমার ঠাই করিতে যাচগা॥ 
আমি ত’ বিদেশী দ্বিজ, দুঃখ পাই মনে। 
তোরে দাতা বলি বলে সকল ভুবনে 
জরাসন্ধ মহারাজ! দানে অকাতরে । 
যেই যাহা মাগয়ে তাহা দেয় ত’ সত্বরে ॥ 
মহিম! শুনিয়া তিনে করিল গমনে। 
সত্য করিলে রাজা মাগি এক দানে ॥ 
পূৰ্ব্বে অবস্তী-রাজ! পুথিবী দান কৈল। 
অদ্যাপি তাহার কীন্তি জগৎ ঘুষিল ॥ 
সন্ন্যাসীর বচনে রাজা বিস্ময় পাইয়া। 
সবার শরীর চায় একদৃষ্টি হইয়া ৷ 
ব্রাহ্মণের বেশ, যেন ক্ষত্রিয়-শরীর। 
অন্ত্রধাত অঙ্গে দেখি, তিন মহাবীর ॥ 
পূর্ব্বেতে দেখিয়াছি হেন লয় মনে। 
রণ করিয়াছি কিবা ইহা সবার সনে ॥ 
সন্াসী না হইবে কেহ, মনে ত’ জানিল। 
মায়া পাতি কিবা মোরে ছলিতে আইল ॥ 
দ্বিজ হউক্‌, ক্ষতি হউক্‌, করাইমু সুখ । 
রাজা চাউক্‌, প্রাণ চাউক্‌, নহিমু বিমুখ ॥ 
যত চক্রবর্তী রাজা সত্যে দান দিল। 
, অগ্তাপি তাহার কীন্তি জগতে ঘুষিল ॥ 
যেবা বলি মহারাজা বিখ্যাত ভুবনে । 
তারে ছলি বিষ্ণুরপ ধরি নারায়ণে ॥ 
শুক্র পুরোহিত তারে দিতে নিষেধিল। 
ত্ৰিভুবন দান দিয়া পাতাল চলিল ॥ 
সেই পুণে মহারাজা পাতাল ভুবনে | 
সুখে নিবসয়ে, যশ ঘোষে সর্ববজনে ॥ 
এত অনুমানি বৈল সন্যাসী তিন জনে। 
যেই চাহ, তাই দিব হরষিত মনে ॥ 
বাজার বচন শুনি হাসে গদাধর | 


নি 


কিছু ভীমসেনে সম হয়ে বা আমার! 





দিব দিব বলি রাজা উঠিল সত্বরে। 
কেবা৷ তুমি তিন জন, সত্য কহ মোরে। 
পুনরপি বলে কৃষ্ণ, শুন নরপতি। 

ইনি ভীমসেন, ইনি অৰ্জ্জুন মহামতি ॥ 
মাতুল-সন্বন্ধে ভাই ইহার হই আমি। 
কৃষ্ণ নাম, শত্রু তোমার, পাসরিলে তুমি॥ 
শুনিয়! কৃষ্ণের বাকা উৎকট হাসি। 
মরিতে আইলা কেন হইয়া সন্ন্যাসী ॥ 
পলাইয়া গেলা কৃষ্ণ, লাজ নাহি মুখে। 
ক্ষভ্রি-সঙ্গে যুদ্ধ তুমি চাহ কোন্‌ মুখে 
কোন্‌ অধঃ ক্ষতি আছে সংসার-ভিতরে। 
তোম! সনে যাবে সেই যুদ্ধ করিবারে ॥ 
যে হের অর্জুন, দেখি শিশু অল্প বয়গ' 
সমকক্ষ নহিলে যুদ্ধ ক্ষজ্ধৰ্ম্ম নয়৷ 
যদি বা আছয়ে মন যুঝিতে উহার । 



























নেউটিয়া যাহ ঘর, ন! কর সাহস। 
তোমা শিশু বধি, মোর হবে কোন্‌ যশ! 


ভীম ও জরাসন্দের যুদ্ধ 
এত শুনি গদাধর ক্রোধেতে হাসিয়া! 
বৈল, ভীম যুঝিবেক একাএকী হৈয়া॥ 
ইহা শুনি অস্ত্র গৃহে ঢুকি নৃপবর ! 
ছুই গোট| গদা লৈয়া আইলা সত! 
এক গদা আপনে, এক ভীমসেনে 1. 
বাহির হইয়া তিনে শীত্রগতি গেল! ৃ 
সংগ্রামের মধ্যস্থান গেলা দুইজন! 
দুই বীরে ছুই গদ! করিল বন্ধন! 
আইল সকল লোক অদ্ভুত শুনিয়া! রর 
রহিল যে চারিদিকে লোক দাণ্ডাইয়া 
অন্তরীক্ষে দেবগণ কৌতুকে রহিল. 
ছুই বীরে গদাযুদ্ধ অদ্ভূত হইল | 


Ad 


্রীশ্রীকষ্চবিভয় ্‌ টা 


ডাহিন পাকে, বাম পাকে বুলে ছুই বীরে। 
শত সংখা! ভাঙ্গে গদ! দোহার উপরে ॥ 
পায়ে পায়ে যুদ্ধ করি মুঠ কাঁ-মুঠ.কি। 
বুকে বুকে বুদ্ধ করি হইয়া কৌতুকী॥ 
কেহ কারে জিনিতে নারে হৈল মহারণ। 
পুনরপি গদ! তবে লৈল ছুই জন॥ 
গদাযুদ্ধে ন্তায় আছে, নাভির উপরে । 
নাভি-হেঠে গদা কেহ না এডে কোন বীরে ॥ 


জব্বীসন্ধ-বধ 
সেই সময়ে কৃষ্ণ ডাকিয়া বলিল। 
জরাসন্ধ-নাম কেনে ভীম পাসরিল? 
জরা-নামে রাক্ষসী যুড়িল উহারে। 
কেনে পাসরিলে ভীম হও ত’ সত্থারে ॥ 
উপায় বলিল কৃষ্ণ ভীম না বুঝিল। 
যুদ্ধ-বশে ভীমসেন চিন্তাতুর হৈল ॥ 
এক গাছ! বেণা, কৃষ্ণ হাতে ছি'ড়ি লৈল ৷ 
নখে চিরি দুইখান ভীমে দেখাইল ॥ 
তা" দেখিয়া বুঝিল মনে ভীম মহাশয়! 
গদাযুদ্ধ ছাড়ি তার ধরি ছুই পায়॥ 
অসম্বরী ছিল রাজা গদাযুদ্ধ জিনি। 
চিত হৈয়া৷ পড়ে জরাসন্ধ নূপমণি ॥ 
তবে ভীমসেন বীর আপনা সম্বরি। 
দুই হাতে ছুই পদ দৃঢ় করি ধরি ॥ 
মাবিলেক টান এক) বীর বুকোদরে । 
ছুইখান! করি চিরে মগধ-ঈশ্বরে ৷ 
হাহাকার শব্দ হৈল সকল-নগরে । 
হরিষে নাচন্তি কৃষ্ণ সভার ভিতরে ॥ 
ইরিষেতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবগণ 
জয় জয় শব্দ হৈল জগতে ঘোষণ ॥ 
মইল যে জ্ররাসন্ধ পরাণ, ছাড়িয়া । 
ঘর .গেলা৷ দেবগণ আনন্দিত হয়া ॥ 


জরাসন্ধের রথে চড়ি 





সাহস করিয়া যুদ্ধ কৈল নুপবর। 
বিশেষে সন্মুখে তার দেব গদাধর ॥ 
প্রাণ ছাড়িলেক রাজা দেখি নারায়ণ। 
চতুভূর্জ হৈয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ 

তবে গদাধর তার পুত্রের ছুই হাতে ধরি। 
আশ্বাপিয়া রাজা দিয়া অভিষেক করি ॥ 


'সহদেব নাম তার মগধে রাজা কৈল। 


বন্দিশালে গিয়া সব রাজা ছাড়াইল ॥ 
রাজাগণ দেখিল যে দেব নারায়ণ । 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পান্স কৌস্তুভ ভূষণে ॥ 
চতুভূর্জ রূপ দেখি সফল মানিল। 
যোড়হাতে রাজাগণ স্তুতি বড় কৈল ॥ 
ভাল হৈল জরাসন্ধ বাধিল আমারে । 
তাহার প্রসাদে সবে দেখিল তোমারে ॥ 
রাজা মদে মন্ত হয়ে তোমা না! চিনিল। 
কতেক জন্মের পুণ্যে তোমাকে দেখিল ॥ 
খণ্ডিল বন্ধন যত কোটি জনমে ছিল। 
মুক্তিবর দেহ গৌদাই প্রণতি করিল ॥ 
সহদেবে গদাধর ডাক দিয়া আনি। 
স্নান করাইয়া নুপে দেহ নানা মণি ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা মগধ-ঈখর ৷ 
গন্ধ-মালা-রতন দিয়া তুষিল বৃপবর ॥ 

আনিয়া ত’ গদাধর সব রাঞ্জাগণে। 

রথ দিয়া নিজ রাজ করাইল গমনে ॥ 
যুধিষ্টির মহারাজা করিব রাজস্থই ৷ 
জানাইল সবারে আমি; আসিতে তথ]ই ॥ 
এত বলি বিদীয় তবে দিল গদাধর। 
চলিল সত্বর ॥ 
জরাসন্ধের পুত্রে কৃষ্ণ বৈল হাতে ধরি | 
পালিহ বাপের রাজ্য কৈল অধিকারী ॥ 
প্রজ্জারে পালিহ, রাজ) করিহ সাব্ধীনে । 


যুধিষ্ঠিরের রাজস্ুয়ে করিহ গ্মনে ॥ 


১৩২ 


সহদেব বন্দিলেক কৃষ্ণের চরণে। 

রথে চড়ি হর্ষে তিনে করিল গমনে ॥ 
নগর নিকটে গিয়া দিল সিংহনাদ । 

জয় জয় শব্দ শুনি খণ্ডিল বিষাদ ॥ 
আনন্দিত যুধিষ্ঠির বাহির হইয়া। 

কোলে কৈল তিন জনায় আশীর্বাদ দিয়া ॥ 
রথ হৈতে উলি তিনে পরণাম করি। 
মারিল ত’ জরাসন্ধ বলিল শ্রীহরি ॥ 
যেমতে মারিল তারে যেমত বিধান্‌। 
পাঠাইল রাজগণে করিয়া ছোড়ান ॥ 
শুনিয়। সকল কথা হৰ্ষ পাইল মনে । 
যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল বলি বলে সৰ্ব্বজনে ॥ 
হেনক অদ্ভূত কথা শুন সৰ্ব্বলোকে । 
খণ্ডিবে বিষাদ, যত থাকে দুঃখ শোকে ॥ 
গুণরাজ খান কহে গোবিন্দ চরণে। 
জরাসন্ধ বধ, কৃষ্ণ করিল যেমনে ॥ 


রাজজুয়-যজ্ঞারম্ত 

বঙ্গালবরাড়ী-রাগ 
কষ্ণ-তীমার্জবন লৈয়া যুধিষ্ঠির রাজা। 
ময়দানব আনিয়া করিল তার পুজা ॥ 
পূর্বের সত্য করিয়াছ, তাহার সময়ে ৷ 
বিচিত্র রচিয়! সভা দেহ ত’ আমায়ে ॥ 
শুনিয়া রাজার বোল দানব মহামতি। 
রচিল বিচিত্র সভা জিনি সুরপতি ॥ 
শুভক্ষণ করি রাজা কৃষ্ণ আগে লৈয়৷। 
বসিল! ত’ সভামধ্যে বন্ধুবর্গে গিয়া ॥ 
হেনকালে দুৰ্য্যোধন রাজা আসি সেই ঠাই ৷ 
জলে৷ স্থল-জ্ঞান করি পড়িল তথাই ॥ 
স্থলে জল-জ্ঞান করি তুলিল বসন। 






প্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 


টি... 3 —— 


বলিল, কাহারে আগে করিব রঃ 


হাতে ধরি ভীমসেন তুলি বসাইল ॥ . 
শান্ত করি যুধিষ্ঠির কোলেতে চাপিয়া। 
রতুবাস পরাইল তারে বস্ত্র বদলিয়া॥ 
আর দিন যুধিষ্ঠির সভায়ে বসিয়া। 
শুভক্ষণে আরম্তিল যজ্ঞ দৈবজ্ঞ আনিয়া। 
বরণ করিতে সব খধিগণে আনি। 
পরাশর, শুক, বাস বড় বড় মুনি॥ 
অগন্তা, বশিষ্টা, ধৌমা, রেণুকা-নন্দন। 
দুৰ্ব্বাসা, কৌণ্ডিল্য; নারদ তপোধন ॥ 
আত্রেয়, স্থত-আদি যত মুনিগণ । 

শিষ্য উপশিয্যে সব করিল বরণ॥ 
ভীষ্ম, দ্রোণ, কূপ আর ধৃতরাষ্ট্র রাজা। 
দুর্যোধন শত ভাই আনি কৈল গুজা॥ 
শিশুপাল, শান্ব, শৈলা করুষাধিপতি। 
কাশী-মতম্তরাজ আর কর্ণ নরপতি ॥ 
উত্তম, মধ্যম, অধম যতেক বপয়ে। 
ত্ৰিবিধ মত কৈল পুজা যেমত যার হয়ে! 
বরিয়া বসিল! রাজ! যজ্ঞ করিবারে। 
সব রাজাগণ ভক্তি করিল তাহারে! 
ভাণ্ডারি হইল! যজ্ঞের, রাজ! দুর্য্যোধন। 
দান দিতে নিয়োজিল, কর্ণ মহাজন | 
ভীমসেন চলিল, রন্ধন করিবারে। 
সহদেবে দিল সব রাজা! পুজিবারে। | 
একে একে নিয়োজিল সব রাজাগণ! 
যজ্ঞে বসিলা রাজ! করিয়া শুভক্ষণ! ॥ 
যজ্ঞ করে পুরোহিত বিবিধ বিধানে! | 
যথোচিত পুজা! কৈল সকল ব্ৰাহ্মণ / | 
যত যত আইল রাজা সভার ভিও' 
নানা রত্বে ভূষিল সবার কলেবরে £. 




















যোগ্য পুজা-পাত্র-নির্ববাচন 
সভামধ্যে আনি রাজা রত্ব আভা 


রত্রীকষ্ণবিভয় ই ১৩৩ 


গুনিয়া সকল রাদ্রা মৌন সে করিল। 
নিরপেক্ষ সহদেব উঠিয়া বলিল ॥ 

আছে যে পূজার যোগ] ত্রিদশ-ঈশ্বর | 
সংসারের সার গোসাঞ্জী দেব গদাধর ॥ 
ধাহার প্রসাদে তরি এ ভব-সাগরে। - 
তাহা বিদ্যমানে আগে বরিবে কাহারে ॥ 
না কর বিস্ময় রাজা, পাগ্ভ-অর্থয লৈয়া। 
করহ কৃষ্ণের পুজা একচিত্ত হেয়] ॥ 
সহদেখের বাকা শুনি ভীম মহাজন। 
সহদেব যত বৈল, মোর মনের বচন ॥ 
ধ্যান করি চিন্তি যেই প্রভুর চরণ 
সাক্ষাতে ত’ সেই প্রভু, করহ অর্চন ॥ 
ভারাবতারনে গোসাঞ্জী আপনে অবতার | 
ত্রলাক্যের নাথ গোসাঞা সংসারের সার ॥ 
বাহার প্রসাদে তরি এ-ভব-সাগরে | 
সাক্ষাতে থাকিতে সেই, পুঁজিবে কাহারে ॥ 
তোমার ভাগ্যের সীমা বলিতে না পারি। 
তোমার প্রসাদে মুক্ত হস্তিনা-নগরী ॥ 
হস্তিনা-নগর হৈল বৈকুষ্ঠ-পুরী । 

বিষ্ণ-সভা মধো এই বসিয়াছে হরি ॥ 
শুনিয়া ভীমের বোল পাগ্য-অর্ধ্য লইয়া । 
কৃষ্ণকে পুজিল রাজা চরণে ধরিয়া ॥ 
গীতবাস-যোগ্য দিল নানা আভরণ। 
নানাবিধ রত্বে কৈল সর্ববাঙ্গে, ভূষণ ॥ 
পাদোদক লইয়া রাজা বড় কুতুহলে। 
সবংশে মস্তকে নিল মানিয়া সফলে ॥ 


শিশুপালের কৃষ্ণ নিন্দ। 
“এতেক কৃষ্ণের পুজা দেখি শিশুপাল। 
অভিমানে কোপ তার বাড়িল বিশাল ॥ 
আসন ছাড়িয়া রাজা বলে কটুবাণী। 
যত মন্দ বলে, তাহা ছু'কানে না শুনি॥ 





মিথা-কাজে হেন সভা করিল গমন। 
নপুংসকের বোলে করে সেবক-গুজন ॥ 
বড বড় রাজা আছে বড় যোদ্ধাপতি। 
অধমের পূজা হইল, কাহার সম্মতি ॥ 
কিবা গোপ, কিবা ক্ষ, বলিতে না পারি। 
জাতির নির্ণয় নাহি, তারে আগে বরি ॥ 


- রাজার বসতি স্থান তাহা ত’ ছাড়িয়া । 


অন্ত্যজ বসতি করে সমুদ্র কুলে শিয়া ॥ 
শিশুকাল হৈতে হরে বান্ধবের নারী । 
বড় বড় রাজা সব ক্রীড়া করি মারি ॥ 
নরক-নামে মহারাজা পুথিবী ভিতরে । 
কপটে মারিল তারে, জানয়ে সংসারে ॥ 
একত্রে করিতে বিভা আনিলেক নারী। 
দেশে দেশে যত মহারাজার কুমারী ॥ 
তারে মারি তার সব নারীগণ লৈয়া। 
তাহা লৈয়া ঘর করে, বলেতে হরিয়া ॥ 
জরাসন্ব-মহারাজার প্রবেশিয়া পুরী । 
কপট সন্নাসী বেশে তার প্রাণ হরি ॥ 
সন্মুখে তাহার রণ সহিতে না পারে। 
মথুরা ছাড়িয়া পলাইল তার ডরে ॥ 
যবন-রাজার সঙ্গে যুদ্ধ সে করিয়া। 

রথ ছাড়ি পলাইল শৃগাল হইয়া ॥ 
মুচুকুন্দ নিদ্রা ভাঙ্গে সে কালযবন। 

তার নিদ্রা ভাঙ্গি হৈল তাহার মরণ ॥ 
আপনি সে কোন কর্ম করিতে না পারে। 
মহা মহা রাজা সব ক্রীড়া করি মারে॥ 
কংগের সেবক হৈয়া তার প্রাণ হরে! 
সেবকে মারিব বলি নহিল সত্ধরে ॥ 
অপ্রমাণ নাহি কহি সভার ভিতরে। 
নপুংসকের বোলে রাজা তারে আগে বরে ॥ 
শুন শান্ব, দন্তবক্র, শুন কাশীরাজ1। 
সভা হৈতে চল সবে না! লৃইব পুজ1॥ 


১৩৪ j ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 
উড ডি ২. লট 


এত বলি ক্রোধ করি উঠে ঘন ঘন। 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে করয়ে তজ্জন ॥ 
এতেক কৃষ্ণের নিন্দা ভৎসনা শুনিয়া । 
উঠিল ত’ ভীমার্জুন হাতে অন্তর লৈয়া ৷ 
নকুল, সহদেব যত যুধিষ্ঠিরের গণ।, 
উঠিল! সে শিশুপালের লইতে জীবন ॥ 
এত দেখি শিশুপাল হাতে অন্ত্র লইয়া । 
তার পক্ষ রাজা উঠে, তার সঙ্গ হইয়া ॥ 
ছুই জনে যুদ্ধ হয়ে, দেখি চক্রপাণি৷ 
উঠিয়া নিষেধ করি কহে কিছু বাণী॥ 


শিশুপালের শঙদেোষ-মার্জন তথ্য 
শুন ভীমাজ্জুন তুমি স্থির হৈয়া রহ। 
যুদ্ধ না করিহ মোর বচন শুনহ ॥ 
আমার বধ্য উহা, আমি বধিব এখন 
উহাতে তোমাতে যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন ॥ 
উহার মায়ের স্থানে সতো হব পার। 
তে-কারণে সহি, যত বলে বার বার ॥ 
যখন জন্মিল এই বাপের ভবনে। 
কু চতুভুজ দেখি সবে ত্রাস পাইল মনে ॥ 
. হেনকালে নারদ মুনি কৈল আগমন। 

| ত্ৰাস না করিহ, মুনি বলিল বচন ॥ 
মহান্সুর মহারাজা হব মহীতলে। 
বিষাদ তেজিয়া সবে কর কুতুহলে ॥ 
দ্বিভুজ্জ হইব এই যার দরশনে। 
সেই ত’ ইহার ৰিপু, বধিবে পরাণে॥ 
বলিয়া নারদ গেলা আপনার স্থানে । 















“শিশুপাল কাটি ক্র হস্তকে আইল 







আমার বাপের ভগ্নী উহার মাত৷! হয়ে। 
এই সম্বন্ধে গেলাম উহার নিলয়ে ॥ 


| 
| 
| 

















আমা দরশনে হৈল দ্বিভুজ কুমার। 

দেখিয়। সে পিতৃস্বন। কৈল পরিহার ॥ 
নারদের বাকা আজি স্বরূপে জানিল। 
তোমার বৈরি আমার পুত্র জনমিল।॥ 
কিন্ত এক বোল বলি, করি পরিহার। 
একশত দোষ পুতা, না লবে ইহার ॥ 
তাহার বচনে আমি অনুমতি দিল। 

তে-কারণে গালি সব কর্ণপাতি নিল।॥ 
সত্য করিয়াছি উহার মাতা বিদ্যমানে। 
তে-কারণে সহি আমি এত অপমানে | 
অপরাধ গুণি আমি হেট মাথা করি। 
শতের অধিক হৈলে, পাঠাব যমপুরী॥ 





শতের অধিক হৈল, দেখ বিদ্যমানে। 
এখনে ইহার আমি লইমু পরাণে ॥ 


শিশুপাল ব্ধ ' 
এত বলি চক্র ছাড়ি দিল গদাধর। 
উঠিল সে চক্র-গোট]. আকাশ উপর! | 
সূর্য্য জিনি চক্রের তেজ ত্বরিত গমনে। I 
কাটিল মস্তক তার সবা-বিদ্যমানে ॥ f 
হাহাকার হৈল তবে রাজার সমাজে৷ | 
হরষিতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজে ॥ | 
শিশুপালের তেজ উড়িয়া সত্বরে। এ 
সর্বজন দেখে সান্ধায়ে কৃষ্ণের কলে 






শ্রীত্রীকৃষ্ণবিজয় 


শিশুপালের জন্ম বৃত্তান্ত 

নারদ কহেন কথা? শুনে নৃপবরে। 
জয়-বিজয় নামে দ্বারী বৈকুণঠপুরে ॥ 
সনকাদি মুনি যায় গোসাঞা দেখিতে ৷ 
রৃহাইয়! দ্বারে তাতে বলে বিপরীতে ॥ 
ক্রুদ্ধ হৈয়া সনকাদি শাপিল তাহারে । 
মনুয্য হইয়া জন্ম গিয়া সংসার-ভিতরে ॥ 
শাপ হৈতে পাত হয়ে দেখি ছুই জন। 
দন্তে তৃণ করি বলে কাকুতি বচন ॥ 
শাপের শাপান্ত কর মুনি মহাশয়। 
কেমনে গমন মোর ঝাট হেথা হয় ॥ 
স্তুতি শুনি দয়া তার হৈল আরবার। 
শক্রভাবে চিন্তি বিষ্ণু পাইবে নিস্তার ॥ 
সেই শাপে জন্মে আসি ছুই সহোদর । 
হিরণ্যাক্ষ. হিরণাকশিপু দৈতোশ্বর ৷ 
বরাহক্কপে গোসাঞা পৃথিবী উদ্ধারে 
বরাহ আকারে গোসাঞ্ী হিরণ্যাক্ষ মারে ॥ 
হিরণ্যকশিপু মারিল নরসিংহ হৈয়া । 
পুনরপি জন্ম দোহে করিল আসিয়া ॥ 


বিশ্বশ্রবার বীর্ষ্যে, নিকষা উদরে। 
রাবণ, কুন্তকর্ণ হৈল দুই সহোদরে ॥ 
শ্রীরামরূপে গৌঁসাঞ্রী লইল জীবন। 
পুনরপি জন্ম দুঁহে লভিলা এখন ॥ 
শিশু, দন্তবক্র নাম দু হাকার। 

এখন গোসাই-চক্রে মরণ তাহার ॥ 
তিন অবতারে গোঁসাই আপনে মারিয়া। 
নিলেক বৈকুঠপুরী মুক্তিপদ দিয়া ॥ 
কহিল সকল কথা; শুন নৃপবরে । 
দেখিলে প্রবেশ হৈল! কৃষ্ণ-কলেবরে ॥ 
বড় ভাগ্যবান্‌ তুমি সংসার ভিতরে। 
হেন প্রভু কুটুর্ঘ বলি, বলয়ে তোমারে ॥ 
হরিষে যুধিষ্ঠির রাজ! আপনা পাসরি। 
সবান্ধবে আসিয়! কৃষ্ণে দণ্ডবং করি ॥ 
প্লীকৃষ্ণবিজয় কথা অদ্ভুত সংসারে। 

য| শুনিলে যায় লোক বৈকুষ্ঠপুরে ॥ 
ভাবিলে মুকতি হয়ে, নাহিক বিস্ময়। 
গুণরাজ খান কহে শ্রীকৃষ্ণবিজয় ॥ 


১১ 


স্পাভ-ল্ললাত্দীলল স্লুডং 


( হিল্লোল-রাগ ) 


শা্বরাজার যুদ্ধ শুন অদ্ভুত কাহিনী । 
আপনা পাসরি যাতে দেব চক্রুপাণি ॥ 
ককিণীর শ্বয়শ্বরে যবে যুদ্ধ হৈল। 

সেই যুদ্ধে শান্বরাজা পরাভব পাইল ॥ 
ঘর নাই গেল রাজা তপ করিবারে। 
গোবিন্দ জিনিব বলি আরাধি শঙ্করে ৷ 
ঘিপাদে, নিরাহারে দ্বাদশ-বৎসর 
কা়মনবাকো রাজা আরাধে শঙ্কর ৷ 
অল্পে সন্তোষ শিব মায়া ত’ পাতিরা। 
বর মাগ, বৈল তারে অধিষ্ঠান হইয়া ॥ 


শিবের বাক্যে রাজা তবে চেতন পাইয়া । 
প্রণতি করিয়া বলে হরকে দেখিয়া ॥ 
নরপতির স্তুতি শুনি হর তুষ্ট হৈয়া। 

বর মাগি লহ রাজা অমর এডিয়া ৷ 
মহেশের বচন শুনি লোমাঞ্ছিত গায়ে। 
বর মাগে রাজাঃ শিবের ধরিয়া ছুই পায়ে ॥ 
মানুষে জিনিতে মোরে নারিবে সংসাবে। 
হেন বর দেহ মোরে বলিনু তোমারে ॥ 
অন্তরীক্ষে ভ্রমিব মায়াপুরী সে রচিয়া ৷ 
তথায় করিব যুদ্ধ নানা অস্ত্র লৈয়॥ 


সিসি ২ ররর ররর 
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সেইমত বর তারে দিল ত্রিলোচন। 
মায়াপুরী, নানা অস্ত্র পাইল তখন ॥ 
সেই মতে গেল রাজা দ্বারকা-নগরে । 
অন্তরীক্ষে আচ্ছাদিল আকাশ উপরে ॥ 
দ্বারকার ঘর ভাঙ্গে নানা অন্তর লৈয়া। 
চিন্তয় আকুল লোক কি হৈল আসিয়া ॥ 
বিশেষ নাহিক লোক দ্বারকা-নগরে । 
যুধিষ্টিরের ঘরে গেলা যজ্ঞ করিবারে ॥ 
নাহি তথা বলদেবঃ শুন্য সে দেখিয়া। 
অধিক ত্রাসিত লোক বড় ভয় পাইয়া ॥ 
হেনকালে প্রদ্থায় বীর কলরব শুনি। 
রথে চড়ি অস্ত্র লৈয়া চলিলা আপনি ৷ 
শান্ব-অনিরুদ্ধ-আদি যতেক কুমার। 
গদ-সাত্যকি-আদি বীর যত আছে আর ॥ 
দেখিয়া] ত’ শান্ব রাজা সন্মুখে আসিয়া। 
বীরদর্প করি কিছু বলে ত’ হাসিয়া ॥ 
ছাওয়াল, পতঙ্গ-সম আইস কি কারণে। 
তোমারে মারিলে যশ নাহি ত্রিভুবনে ॥ 
আন্ুক তোদের কৃষ্ণ, যুদ্ধ করিবারে। 
যাহাকে মারিলে যশ ঘুধষিব সংসারে ॥ 
এতেক শুনিয়। ক্রোধে কৃষ্ণের নন্দন। 
বীরদর্পে উচ্চৈঃস্বরে বলিল বচন ॥ 
মোর বাণে যাবি আজি যমের সদন। 
কোন্‌ কাৰ্য্যে কৃষ্ণ তোর বধিবে জীবন ॥ 
হেনমতে ছুই জনে হৈল মহারণ। 
অনেক দিবস যুদ্ধ করে দুইজন ॥ 
কেহ ত’ করিতে নারি কাহার লঙ্ঘন ৷ 
নিতা নিত্য ছুই জনে করে মহারণ ॥ 
হেথা সে হস্তিনাগুরে দেব শ্রীহরি। 
যুধিষ্টিরের সঙ্গে বসি যজ্ঞ সিদ্ধ করি ॥ 
উৎপাত দেখিয়া মনে চিন্তি চক্রপাণি। 
রকা-বিনাশ করে শ্বান্ধ নুপমণি ॥ 
Peon 


} a 


যুধিষ্ঠিরে বলিলেন দৈবকী-নন্দন। 
দ্বারকা লঙ্ঘয়ে কেহ, লয় মোর মন ॥ 
মেলানি মাগিয়া কৃষ্ণ চড়ি নিজ-রথে। 
অষ্ট-রমণী সঙ্গে চলিলা জগন্নাথে ॥ 

হেথা দ্বারকার মধো অনেক দিবসে । 
অনেক করিল যুদ্ধ কাম অনায়াসে ॥ 
দ্যামান্-নামে বীর শান্বের পাত্রবর। 
যুদ্ধ করিবারে আইল! সংগ্রাম-ভিতর ॥ 
আসিয়া প্রছায়-সঙ্গে করে মহারণ। 
বাণ বৃষ্টি আচ্ছাদিল রবির কিরণ ॥ 
রুষিয়া ত’ কামদেব ধনুর্ব্বাণ লইয়া। 
কাটিল সকল অস্ত্র সন্ধান পুরিয়া ॥ 
পুনঃ অন্তে আচ্ছাদিল অশেষ মায়ায়ে। 
তাহা ত’ কাটিল কাম ইং লীলায়ে ॥ 
পুনরপি রুষি সেই হাতে শেল লৈয়া। 
মারিলেক প্রছায়ের হৃদয় চাপিয়া ॥ 
শেল-ঘায়ে মোহ গেলা কৃষ্ণের নন্দন! 
রথ লৈয়া দারুক-পুত্র কৈল পলায়ন! 
ক্ষণেক রুহিয়া কাম চেতন পাইয়া। 
সারথিকে বলে কিছু রুষ্ট সে করিয়া॥ 
কেনে হেন কৈলি পাপ, কুলের খাথার। 
যুদ্ধে ভঙ্গ, অপযশ ঘুষিব সংসার 
যছুবংশে যত যত রাজা উপজ্রিল। 
যুদ্ধে পলায়ন কভু কার না৷ শুনিল! 
যোড়হাতে সারথি বলে, শুন মহাশয় 
শান্ত্রমত কর্ম কৈলে দোষ কিছু নয! 
অগ্ত্র-ঘায়ে রথি যবে হয়ে অচেতন | 
সারথি করয় রথ লৈয়া পলায়ন" | 
পুনরপি চেতন পায়ে রণ মধো গিয়া, ॥ 
জিনয়ে বিপক্ষ-রণ যুদ্ধে প্রবেশিয়!! 
ক্রোধ সম্বরিয়া যাহ যুদ্ধ করিবারে | 
মারহ বিপক্ষ, যশ ঘুষিব সংসারে, 
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দু্যুমান্‌ নিধন 

মধুপান করি কাম সিংহনাদ করে। 
বাণ বরিষণ করে দ্রামান্‌ উপরে ॥ 
পুনরপি দ্রামান্‌ করে বাণ বরিষণ। 
কাটিল সকল অস্ত্র কৃষ্ণের নন্দন ॥ 
হাসিয়া ত’ কামদেব চক্র নিল হাতে। 
কৃষ্ণ বলি এড়ে চক্র ছামানের মাথে ॥ 
সূর্যা হেন অস্ত্র-তেজ আকাশে উঠিল। 
ছামানের মাথা কাটি পুনরপি আইল ॥ 
ছামান্‌ পড়িল দেখে কৃষ্ণের কুমারে। 
সিংহনাদ ছাড়ি বোলে সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
কুপিল সে শাল্ব রাজা ছামান্‌ মরনে। 
প্রছায় উপরে করে বাণ-বরিষণে ॥ 


শান্বরাজার গ্রীকৃষ্ণদহ মায়ারণ 
হেনকালে গোবিন্দাই আসিয়া সত্বব্রে। 
প্রিয়া সব এড়ি গেল যুদ্ধ করিবারে ॥ 
বাণ বরিষেণ কৃষ্ণ শান্বের উপরে । 
অতি ঘোরতর যুদ্ধ নারি সহিবারে ॥ 
মায়া করি অন্তুরীক্ষে উঠিল আকাশে । 
নানা অস্ত্র বরিষয়ে নাহিক প্রকাশে ॥ 
চারিদিকে অস্ত্র এড়ি দেখিতে না পাই। 
অস্েতে জর্জর হৈল! দেব গোবিন্দাই ॥ 
তবে কতক্ষণে রাজা রথের উপরে। 
বন্ছদেবের চুলে ধরি বলে গর্াাধরে ॥ 
শুন শুন গোবিন্দাই কি কর বড়াই। 
তোর বাপে কাটি পাঠাইব যম ঠাই ॥ . 
এত বলি মুণ্ড তার কাটিল সত্বরে। 
ফেসাইল স্বন্ধ গোট| ভূমির উপরে ॥. 
তবে ত’ টৈবকী-দেবী আউদর চুলে। 
সংগ্রামে পশিয়া কান্দে স্বামী করি কোলে ॥ 


অনেক বিলাপ করি ক্রন্দন করিল। 
১৮২ 4 


কান্দিতে কান্দিতে কিছু গোবিন্দেরে বৈল ॥ 
তোর বিদ্যমানে তোর পিতার মরণ। 
সাজাহ অনল-কুণ্ড, ছাড়িব জীবন ॥ 
হতাশয়ে গোবিন্দাই শোকাকুল হৈয়া। 
মা-বাপ দেখিয়া কান্দে অস্ত্র সে ছাড়িয়]॥ 
এত অপযশ মোর রহিল ঘোষণ। 
আমা বিদ্যমানে হৈল পিতার মরণ ॥ 
শোকে ব্যাকুল কৃষ্ণ সংগ্রাম-ভিতরে | 
ডাক দিয়া বলে শান্ব, করি উচ্চস্বরে ॥ 
বড় বড় রাজা-সঙ্গে মায়া-যুদ্ধ করি। 
সবারে কপটে মারি টস দ্বারকা-পুরী ॥ 
আজি ত’ আমার ঠাই মরণ তোমার । 
ভাঙ্গিয়া দ্বারকা, আজি করো ছারখার ॥ 
যত কুটুম্বের মোর বধিল জীবন। 
তোর রক্তে করিমু আজি তাহার তর্গণ ॥ 
এতেক বিরূপ. বলে, সংগ্রাম-ভিতরে | 
হেট মাথা করি, কৃষ্ণ না দিল উত্তরে ॥ 
চিন্তিতে চিন্তিতে মনে হইল স্মরণ। 
কপট করিয়া শান্বরাজ! করে রণ॥ 
নাহি মরে বাপ মোর) এ নহে ত’ দৈবকী | 
মায়া সব জানি, কৃষ্ণ হইল! কৌতুকী ॥ 
মায়া-নিরাশ ও শান বধ 
হস্ত পদ পাখালিয়া, আচমন করি। 
অস্ত্র লৈয়া উঠে কৃষ্ণ রথের উপরি ॥ 
ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ, শুন নরপতি। 


. মায়া রণ কৈলে যত, দেখিনু শকতি ॥ 


এখন হইল মায়া কৃষ্ণের গোচর। 
এক বাণে কাটি, তোরে পাঠাই যম ঘর॥ 
এতবলি গোবিন্দাই এড়ে দশ বাণ। টি 
কাটিয়া শান্বের মাথা কৈল খান খান॥ 
কাটিল সকল মায়া, আকাশে যত ছিল। 
সব সেনাগণ কাটি সিংহনাদ কৈল 
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১৩৮ 


জয়-শব্দে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবগণ। 
যুদ্ধ জিনি ঘরে আইলা দেব নারায়ণ ॥ 





নিলে শিলা 


( রাঁমকিরী-রগ ) 


দ্বারকায়ে নানা সুখে বৈসে নারায়ন। 
পৌজ অনিরুদ্ধ দেখি, হরধিত মন ॥ 
হেনবেলা রুঝ্নিনী-দেবী যোড়হাত করি। 
মোর বোলে অবগতি করহ ভ্রীহরি ॥ 
মোর ভাই দোষ কৈল, পড়হু চরণে । 
তার দোষ ক্ষম প্রভু, কমললোচনে ॥ 
অনিরুদ্ধে বিভা দিতে ভাই হচ্ছ কৈল। 
আপনার পৌন্রী দিতে বলিয়া পাঠাইল ॥ 
আজ্ঞা কর যদি, গোসাঞা শ্রীমধুস্থদন ৷ 
বর লৈয়া আপনে তথা করহ গমন ॥ 
এতেক বিনয় বৈল, যোডহাত করি । 
করাব পৌজের বিভা, বলিল শ্রীহরি ॥ 
₹ এতেক বলিয়া কৃষ্ণ নড়িলা সন্বর। : 
ভোজকট রাজ্যে গেল! রুক্সী রাজার ঘর ॥ 
রায় নড়িলা বলদেব মহাশয়। 
সহিত গেলা রুক্লীর নিলয় ॥ 












অদ্ভুত শান্বের বুদ্ধ কৃষ্ণের মোহন । 
গুণরাজ খাঁন কহে বন্দি নারায়ণ ॥ 


দন্তবত্র আদি অনেক রাজা লইয়া ৷ 
নান] ক্রীড়া করি বোলে হরষিত হৈয়া ॥ 
তবে একদিন রুক্ী দন্তবক্র সঙ্গে । 
কোন্‌ ছলে জিনি কৃষ্ণ, করিল প্রসঙ্গে ৷ 
তবে দন্তবক্র বলে শুন মহাশয়ে। 

বলি বড় বলভদ্র, জিনিল কভু নয়ে॥ 
রাজক্রীড়া নাহি জানে, গোকুলে বয় । 
পাশাছলে ক্রীড়া করি জিনিব উহায় ॥ 
এত যুক্তি করি গেলা কৃষ্ণ বরাবরে! 
হাসিয়। তরজে টে নানা ঢৌল করে! 
বলভদ্রের হাতে ধরি পরিহাস করে। 
রাজক্রীড়া কিছু তোমার নহিল শরীরে ॥ 
রাজক্রীড়া না জানিলে, বনের ভিতরে! 
গরু রাখি দৃঢ়মাত্রে কৈলে কলেবরে ॥ 
রুন্সীর বাক্যে বলদেব সক্রোধ হইল। 
স্ব্বথেলা জানি বলি, রুক্মীরে বলিল ॥ I 
পুনরপি রুক্সীরাজা পরিহাস করি৷ 32 
রাজক্রীড়া জান যবে, খেল পাশা- -সারি॥ 
এত বলি ছুই বীরে বসিল তথাই। 
রুক্মী সঙ্গে পাশা তবে খেলেন বলাই! 
সহশ্রেক পণ কৈল ঢালের উপরে | 






























ডিন বলদেখে কুষ্ী পরিহাস করে॥ 


শীত্রীকষণবিজয় ৬ 


হাসিয়া ত’ রুক্সী রাজা বড় লজ্জা পাইল । 
দন্তবত্রের চিন্তে তবে দুঃখ জনমিল ॥ 


রুক্সী বধ 
তবে দন্তবক্র বলে মিথা ত’ করিয়া। 
বলাই হারিল, বলি হাসে দত্ত দেখাইয়া ॥ 
তবে বলদেব বলায় সাক্ষিগণ। 
অন্তরীক্ষে অকাশ-বাণী হইল তখন ॥ 
এইবার বলদেব পাশা যে জিনিল। 
কি কারণে দন্তবক্র মিথ্যা সাক্ষী দিল? 
আকাশ-বাণী শুনি বলাই উঠিল সত্বরে। 
মৃঠকি মারিল তার দন্তের উপরে ॥ 
দন্ত ভাঙ্গি পড়ে তার ভূমির উপরে ৷ 
দেখিয়া সে রুক্মী রাক্রা ক্রোধ বড় করে ॥ 
বলদেবে ধরি ছান্দে মল্লের বন্ধনে ৷ 
আপনা ছাড়য়ে বলাই অনেক যতনে ॥ 
আছাড়িয়া বলাই তারে ফেলাইল দূরে। 


মাজা ধরি বৈসে তার বুকের উপরে ॥ 
বাম হাত দিয়া তবে গলা চাপি ধরি) 
দৃঢ়মুষি মুঠুকি তার মুখ মধ্যে মারি ॥ 
মুখে নাকে রক্ত পড়ে ঘোর দরশন। ' 
সেই ঘায়ে গেল করুন্সী যমের সদন ॥ 
হাহাকার শব্দ হৈল রাজার সমাজে। 
ভাই দেখি কৃষ্ণ কিছু না বইল লাজে ॥ 
শুনিয়া রুক্সিণী-দেবী সন্ত্রমে আসিয়1। 
না বইল দেবী কিছু ভাসুর দেখিয়া ॥ 
তার পুত্র কৃতবন্মা, কৃষ্ণ সে আনিয়া। 
দিলেন বাপের রাজ্য আশ্বাস করিয়া ॥ 
সব্বজন লইয়া নডিলা গদাধর | 
কন্যা-বর সঙ্গে আইলা দ্বারকা-নগর ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সব বন্ধুজন। 
অনুরর্ি আনিবারে করিল গমন ॥ 
একমনে চিন্তে লোক গোবিন্দ-চরণ। 
গুণরাজ খান বলে সংসার-তারণ ॥ 
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লে সবভাভশব্ন 
( ক্রণাট-রাগ ) 


রুন্পী বধ কৈল কৃষ্ণ, লোক মুখে শুনি। 
শুনিয়া রুষিল দন্তবক্র নৃপমণি ॥ 

রুক্মী বধ শুনি রাজা ক্রোধে অচেতনে | 
সব্ব সৈন্য, সাজে, কৃষ্ণ মারিবার মনে ॥ 
গদা হাতে পদব্ৰজে ধাইল সত্বরে। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সান্ধায়ে দ্বারকা-নগরে ॥ 
এাসে গিয়া কহে দূত, শুন গদাধর। 
সৈশ্ত লৈয়া দত্তবক্র বেডিল নগর ॥ 
শুনিয়া ত’ গদাধর শঙ্খ-চক্র লৈয়া। 
আইলা কত সৈন্যে পদত্ৰঙ্জ হৈয়া ॥ 

কৃষ্ণ দেখি বলে, মোরে দিলে দরশন। 


তোর রক্তে করিব আজি রুল্মীর তর্পণ ॥ 
ইহা বলি উচ্চৈঃস্বরে করে সিংহনাদ। 
দ্বারকার লোক বলে, হৈল পরমাদ ॥ 
হাসিয়া তাহারে বলে শ্রামধুস্থদন। 

রুঝ্ী সম্তাষিতে তোরে পাঠামু এখন ॥ 
কোন্‌ অন্্র এড়িবি তুই, ওরে পাপাশয়। 
তোর ঘা সহিয়া তোরে পাঠাব ধমালর ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি সেই নৃপবরে ৷ 
এড়িলেক গদা-গোটা কৃষ্ণের উপরে ॥ 
নুতন মেঘ যেন মহাশব্দ কুরে। ০ 
আইসে ত’ গদা-গোটা কৃষ্ণে মা 
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গদার প্রতাপ দেখি হাসে চক্রপাণি। 
চক্র এড়ি গদা তার কৈল খানি খানি ॥ 
তবে গদাধর আপন গদা লৈয়া। 

মারিল রাজার বুকে. সক্রোধ হইয়া ॥ 
সেই খায়ে পড়ে রাজা গুধিবী উপরে । 
হাত পাও আছাড়িয়া পড়িল শরীরে ॥ 
ব্ৰহ্মশাপে মুক্ত তারে কৈলা গদাধরে। 


82৯8:0:588988 
বজ্বনাভের বৃত্তান্ত 


বজ্জনাভের তপস্তা ও বরপ্রাপ্তি 
(কল্যাণী-রাগ ) 

বজ্নীভ-বধকথা অদ্ভুত সংসারে । 
যাহা শুনি’ লোক শোক-সাগর পাসার ॥ 
পুরবে শ্ুমেরু-মূলে বজ্রনাভ-পুরী। 
সংসার-ছুর্লভ কেহ লঙ্ঘিতে না পারি ॥ 
সুবর্ণের ঘর সব, রত্বের প্রাচীর | 
নানা জাতি বৈসে তথা, নৰ্দ্মদার তীর ॥ 
তথায় দিতির সুত নামে বজ্রনাভ। 
বজ্রপুরী-অধিপতি, তামস-ন্বভাব ॥ 
fe হৈ কয জিনিতে মন, করিল ছুণ্মতি। 


নে সহস্র বৎসর তপ কৈল॥ 
তুষ্ট হৈয়া তারে দেব প্রজজাপতি। 


: মুক্তিপদ পাইয়। গেল বৈকুঠপুরে ॥ 


হেনক অদ্ভুত কথ। শ্ৰীকৃষ্ণবি জয়ে । 

তিন জন্মে মুক্তি পাইল জয়-বিজয়ে ॥ 

তার ভাই বিদূরথ সর্ব সৈন্ত লৈয়৷। 
পড়িল কৃষ্ণের ঠাই সংগ্রাম করিয়া॥ | 
অদ্ভূত অমৃত কথা শুনিলে না মরি। 
গুণরাজ খান বলে বন্দিয়৷ ভ,হরি ॥ 


বর পাইয়া পুরীকে আইল দৈতারাজ। 
ত্ৰৈলাক্য জিনিয়া আছে বজ্পুরী মাঝ ॥ 
শঙ্কর সেবিয়া পাইল কন্যা মনোরমা। 
নানা-রূপে-গুণে সে ভুবনে অনুপম! ॥ 
তাহার বর্ণনা কেবা বলিবারে পারে। 
ত্ৰিভুবনে দিতে নাই উপমা তাহারে ॥ 
হেনমতে তথায় অন্ুররাজ থাকি। 
সুরপুত্রী জিনিবারে হইল কৌতুক ৷ 
এক দূত. পাঠাইল পুরন্দরের স্থানে 
সুরপুরে রাজ্য তুমি ভূর্তী চিরদিনে 
কশ্যপের পুত্র তিহো আমি ছুই জনে। | 
সুরপুরী-রাজ্য ইন্দ্র ছাড়ুক এক্ষণে ॥ ৷ 
সুরপুর গেল দূত সত্বর গমনে। এ 
কহিল সকল কথা! পুরন্দরের স্থানে ॥ টি 
a 
দেবের অবধা দৈত্য চিন্তি মনে মনে! ] 



























শুনি হাসে পুরদ্দর দূতের বচনে | 


গরীগ্রীকৃষ্ণৰিজয় ১৪১ 


যন্্র-শেষে তার ঠাই টোহে নিবেদিব। 


পিতৃ-আজ্ঞা যেই হয়ে, তাহা ত’ পালিব ॥ 


এত বলি দূত ইন্দ্র পাঠাইল সত্বরে। 
সত্বরে চলিল! ইন্দ্র দ্বারকা-নগরে ॥ 
কৃষ্ণ স্থানে সব কথা নিবেদন টৈল। 
বজ্রনাভ দৈত্য যত বলিয়া পাঠাইল ॥ 
ইন্দ্রের বচন শুনি দেব গদাধর | 
ক্ষণেক চিগ্তিয়া তারে দিলেন উত্তর ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের ব্রনাভভ বধোপায় কথন 
ভালই সময় কৈলে শুন স্ুরপি। 
দৈত্য বধিবার তরে করিব যুকতি ॥ 
দেবের অবধা দৈত্য প্রজাপতির বরে। 
কেহ নাহি পারে বজ্রপুরী লঙ্ঘিবারে ॥ 
প্রায় কুমার মোর তথা পাঠাইব | 
উপায় স্থজিয়া বজ্রপুরে প্রবেশিৰ ॥ 
গদ, শাৰ ছুই বীর সঙ্গতি করিব। 
যুদ্ধ করি বজবনাভ অসুর মারিব ॥ 
পুরী প্রবেশিতে তার করিব উপায়। 
রাজহংসীগণ আনি করিব সহায় ॥ 
প্রভাবতী-প্রহ্যয়-সঙ্গম করাইতে। 
ব্রহ্মার বাহন হংস পাঠাহ হরিতে ॥ 
প্রভাবতী-নামে আছে দৈতারাজ-ম্ৃতা। 
পরমা সুন্দরী রূপে গুণে অবহিতা ॥ 
মহাদেবের বরে সেই প্রভাবতী-কন্া | 
গীপে গুণে অনুপমা ব্রিভুবনে ধন্যা ॥ 
প্রভবতী স্থানে গিয়া রাজহংসীগণ। 
কুমারের গুণ কহি হরুক তার মন ॥ 
কষ্ঠার আরতিতে প্রবেশিবেক কুমার 
মাগিব অন্ুর--শুন যুকতি আমার ॥ 
ঝাট গিয়া হংসী তথা পাঠাহ সরে । 
এতেক আশ্বাস কৃষ্ণ দিল পুরন্দরে ৷ . 


প্রভাবতীর রাজহংসী দর্শন 
সত্বরে আসিয়া ইন্দ্র আপন নগরে | 
রাজহংসীগণ ডাকি আনিল সূত্রে ॥ 
কৃষ্ণের যতেক কথা তাহারে কহিল। 
বজ্রপুরী পাঠাইতে সন্বিধান দিল ॥ 
ব্রহ্মার বাহন হংসকুলে উৎপত্তি 
স্থবর্ণের পাথা সব সুন্দর মূরতি ॥ 
প্রবাল গঠিত চক্ষু, চরণ তাহার । 
মনুষ্যের বাণী কহে জিনি সুধাসার ॥ 
ইন্দ্রের আদেশে তারা গিয়া বজ্রপুরে। 
পুরীর নিকটে রহে এক সরোবরে ॥ 
বিকচ কুমুম, পদ্ম সুগন্ধি বহুলে। 
নানাবিধ জলচর বিমল সলিলে॥ 
তার মাঝে বসিয়াছে রাজহংসী-মেলা।! 
ভুঞ্জিয়া মৃণাল-দণ্ড করে নান! খেলা ॥ 
দেখিতে বিচিত্র রূপ, লীলা মনোহর | 
সকল লোকের চিত্তে কৌতুক বিস্তর ॥ 
তা” দেখিয়া দাসীগণ কুতুহল মনে। 
সত্বরে জানা'ল গিয়! প্রভাবতী-ন্থানে ॥ 
শুনিয়া দাসীর কথা! প্রভাবতী বালা। 
হংসীকে দেখিতে চিত্ত অতিশয় লোল|॥ 
কত সখীগণ সঙ্গে চলিল সত্বরে। 
সেই হংসীগণ আছে যেই সরোবরে ॥ 
সব হংসীগণ করে সলিল বিহার। 
তীরে উঠি ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমি চারিধার ॥ 
তা" সবা দেখিয়া তথা প্রভাব্তী বালা। 
হংসীরে ধরিতে চিত্ত হইল বড় লোলা! ॥ 
কন্যা দেখি হংসীগণ করে নানা লীলা । 
তা’ সবার লীলা দেখি প্রভাবতী সে উঠিল1॥ 
বীরে ধীরে হংসীগণের সম্মুখে আসিয়া । 
উপবন মাঝে বুলে কৌতুকে অমিয় ॥ 


১৪২ প্রীণ্তীকৃষ্ণবিজর 


ত? দ্রেখিয়া পপ্রভাবতী হইল চঞ্চল]। 
হংসীরে ধরিতে যায় প্রভাবতী বালা ॥ 
তার মন বুঝিয়া সে রাজহংসীগণ। 

হাতে লাগ পাই, হেন করিল গমন ॥ 
একল! কন্যাকে দেখি নিভৃত স্থানে । 
কন্যা সনে কহে কথা৷ মধুর বচনে ॥ 
অন্তরীক্ষে চলি আমি কামচর গতি। 
আমাকে ধরিতে তোর কেমন শকতি ॥ 
শৈশব গেল তোর, যৌবন পরবেশ। 
তবু ত’ নহিল তোর কোন বুদ্ধি লেশ ॥ 
তোমাকে বুঝাব তেঞি আইলাম এখানে । 
ধরা দিব আমি, তুমি রাখিহ যতনে ॥ 
শুনিয়া হংসীর বাণী বোলয়ে সুন্দরী । 
দেও ধরা তুমি, আমি রাখিব যত্ন করি॥ 
হংসীর বচনে কন্তা বিচলিত মন। 
কেমতে ধরিব হংসী করয়ে যতন ॥ 

কত দুরে গিয়া তবে ধরে এক হংসী। 
গায় হাত বুলাইয়া হংসীকে প্রশংসী ॥ 
এমন অপুর্ব রূপ কোথা না দেখিল। 
বিধাতা যে কোন্‌ রত আনি মিলাইল ॥ 


ক্ষণে হাতে, ক্ষণে কোলে, ক্ষণেক আচলে। 


কোথায় থুইতে মন নহিল তাহারে ॥ 
শুচিমুখী-নামে হংসী তথাই রহিল । 
আর যত হংসীগণ স্বর্গেতে চলিল ॥ 
হেথা শুচিমুখী হংসী প্রভাবতী সঙ্গে। 
চিরকাল সঙ্গে থাকি বাড়াইল রঙ্গে ॥ 
নানাবিধ পরকারে কন্যার মন মোহি। 
| গুচিমুখী টহল তার প্রধান প্রিয়সখী ॥. 





প্রভাবভী সমীপে প্রত্যুন্সের গুণ বৰ্ণন 


একদিন প্রসঙ্গে বুঝিতে তার হিয়া। 
প্রভাবতীর আগে কহে প্রবন্ধ করিয়া 
ব্রহ্মার বাহন, হংসকুলেতে উৎপত্তি 
তার বরে ত্রিভুবনে অব্যাহত গতি ॥ 
ইন্দ্র-বরুণাদি, কুবের, পশুপতি। 

নৈঞ্ধত, হুতাশ, যম, যত দিকৃপতি ॥ 
ব্ৰহ্মা, অনন্ত, আর যত (দেখবগণ। 

একে একে ভ্রমিলাম সকল ভূবন 
বর্গ, মর্তা, পাতালে যতেক আছে পুরী। 
সকল দেখিল আমি, বরে কামচরী ॥ 
সমুদ্রের মধ্য এক পুরী মনোহর । 
ত্ৰিভুবনে না দেখিল তেমন সুন্দর ॥ 
যত যত দেখিনু পুরী, সে পুরী রতন। 
তা” দেখিতে বাড়য়ে বাঞ্ছা, না টুটে মন। 
রত্বাকরে যত রত্র ছিল চিরকাল । 

? দিয়া রচিল সেই নগর বিশাল ॥ 
মৃত্তিকার লেশ নাই, সব রত্বময়। 
রজত, কাঞ্চন, যত মণির নিচয়॥ 
সংসারে ছুল্লভ পুরী দ্বারাবতী-নাম। 
দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুরী অতি অনুপাম॥ : 
তাহার ঈশ্বর কৃষ্ণ, ত্রিজগতের নাথ। 
যাহার প্রসাদে সব দেবের সোয়াস্ত ! 
ধার ভুজ অস্থুরগণের কাশ-দ ৷ 
ত্রলোকা-প্রদীপঃ ধার প্রতাপ প্রচণ্ড ৷ 





ভিতরে বাহিরে পুরী দেখিতে সে ভা. 

তাহার সমান বীর তাহার কুমার! | 
5 

ত্ৰিভুবন জিনি রূপ কায } 
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রতির করুণা দেখি শিব দিল বরে। 
তোর স্বামী জনমিব রুক্মিণী উদরে ॥ 
মহাদেবের শাপে কাম তেজিয়া জীবন। 
কৃষ্ণের ওরসে পুনঃ লভিল জনম ॥ 
প্রায় তাহার নাম, রুঝ্মিণী-তনয়। 
সবার প্রধান তিহো গুণের নিলয় ॥ 
তাহাকে দেখিয়া আমি সব পাশরিল। 


ইন্দ্রের সভায় তেমন-রূপে কাহে না দেখিল ॥ 


কি কহিব রূপ, গুণ, অঙ্গরাগ-লোভে। 
দেব-কন্তাগণ আসি নিতি নিতি সেবে ॥ 
হেনমতে নানা কথ! কহিয়া তাহারে | 
বিরলে কহিল কন্ঠার মন বুঝিবারে ॥ 
সবাকে মোহিয়৷ হংসী রহিল তথাতে। 
গুণরাজ খান কহে পরিপদ চিত্তে ॥ 


কুমার আনয়নার্থ হংসীর প্রতি 
প্রভাবভীর অনুরোধ 
( পাহিড়া-রাগ ) 
হংসীর বচন শুনি, প্রভাবতী মনে গুণি, 
যৌবন প্রবেশে কামে হতা । 
কুমার কৃষ্ণের সুত, রূপে গুনে অদ্ভুত, 
হেন বুঝি অনুকূল বিধাতা ॥ 
কম্মের টবভব-ফলে, ছুল্লভি আসিয়া মেলে, 
অঘটন করায়ে ঘটন। 
শুনিয়া কুমারের গুণ, কন্ঠার বাড়িল মন, 
উৎকন্ঠিতা হইল তখন ॥ 
মনে ভাবি প্রভাবতী;  হংসীরে করে কাকুতি, 
কহ পুনঃ কুমার-বারতা | 
বচন-চাতুরী তোর, হৃদয়ে তুষিল মোর, 
বিশেষত: সুজনের কথা ॥ 
যত আছে বৈদেশিকে,  শুনিনু তোমার মুখে, 
তোর বোলে পরতীত মোর। 


টবের ঘটন-হেতু, বাড়িল মদন-কেতু, 
চয়ণে ধরিয়া বলি তোর ॥ 

ধনী তুমি গুণমণি, হংসী হৈয়া কহ বাণী, 
দৈবে আনি মিলাইল তোমা । 

তোরে নাহি ভিন্ন ভাব, কহ নিক্র স্বভাব, 
কুমার আনিয়! জীয়া আমা ॥ 

কন্যার বচন শুনি, শুচিমুখী মনে গুণি, 
ইন্দ্-কার্ষযা অভিমুখ হইল। 

প্রশংসি ত’ নিরন্তর, গুণ কহে বিস্তর, 
কন্তার মন অধিক মজিল ॥ 

সে কুমার মহাজন, ছুই কুলেরি তর্পণ, 
বাপ তার ত্রিভুবন নাথে। 

তার রূপ গুণ যশে,  ত্রিভুবন হৈল বশে, 
কোন্‌ শক্তি তাহাকে আনিতে ॥ 

সে কুমার পঞ্চবাণ, বাপ-মায়ের পরাণ, 
নয়নের আড় নাহি করে। 

মহা-মন্ত্রী, মহা-ধীর, বাপের সমান বীর, 
আশে-পাশে রক্ষক তাহারে ॥ 

থাকিমু তাহার পাশে,  করিষু নানা প্রয়াসে, 
আনিবারে করিমু শকতি। 

তোমার পুণ্যের ফলে, যদি আসে মোর বোলে, 
পুরী প্রবেশি কেমন যুকতি ॥ 

তোর বাপ দৈত্যপতি,  ছুনিবার তার মতি, 
পুরী প্রবেশিতে কেহ নারে। 

তো কন্তা বাপের বশ; কেমনে পাইবি যশ; 
যোগ হব কোন্‌ পরকারে ॥ 

হংসীর বাকা শুনি কাণে, বলে কন্যা! কামবাণে, 
তোমার অসাধ্য নাহি কর্ম্ম। 

দৈত্যরাজ অগোচরে, বরমালা দিব তারে, 
গন্ধর্বব-বিভায় বড় ধর্ম্ম ॥ 

এডিয়া চাতুরী কথা) 

আনহ কুমার হেথাকাবে। 


সত্বরে চলহ তথা, 
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যাবৎ মদন-শরে, প্রাণ মোর নাহি হরে, 
ধন্ম দেখি জীয়াও আমারে ॥ 

কন্যার কাকুতি বচনে, হংসী ব্যথিত মনে, 
হাসি কহে বচন রচিয়া। 

বিদগ্ধ যেই হয়ে, এতেক তরল নহে, 
সুস্থ কর আপনার হিয়া ॥ 

কুমার আনিমু হেথা, ঘুচামু মনের ব্যথা 
ক্ষিতিতলে নাহি তার সমা। 

তো-হেন নাগরী, সে-হেন বর-কেশরী, 
দোহার রূপের নাহি সীমা ॥ 


হংসীর সুরপুরে গমন 
এত বলি রাজ্রহংসী, আকাশের পথে বসি, 
চলিল বাড়ায়ে চমৎকার । 
কিব! দেখি স্বপ্নবৎ।. কিবা সিদ্ধি মনোরথ, 
কিবা মীয়া হৈল দেবতার ॥ 
হেথা প্রভাবতী বালা,  হৈয়া থাকে নিশ্চল, 
যাবৎ হংসীর গতি দেখি। 
দ্রিবা-রাত্রি অন্ত কথা, ভাবে মনে নাহি তথা, 
যাবৎ না আইসে শুচিমুখী ॥ 


হংসী গিয়া নুরপুরে, সব কহে পুরন্দরে, 
প্রসাদ পাইল ইন্দ্রস্থানে। 
হন্দের প্রসাদ পাইয়া, দ্বারকা-নগরে গিয়া, 


জানাইল কমললোচনে ॥ 
হংসীর. বচন শুনি, কার্ধ্য-সিদ্ধি মনে গুণি, 
প্রছায়ে আনিয়া কিছু বৈল। 


বজ্রনাভ মহাস্ুরে, ইন্্রপুরী লভিবারে, 
হুষ্টমতি আকাজ্ষা করিল ॥ 
ছুলভ্ৰ সে দৈত্যপুরী, দুর্জয় দৈত্য কেশরী, 


প্রজাপতির বরে বলবন্ত ৷ 
তোমার সে ৰধ্য হয়৷ মনে না করিহ বিস্ময়, 
যশ তোর বাড়িব অনন্ত ॥ 


এ EAT, Ke 3 
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এত তারে বুঝাইয়া; হংসীরে বলিল আনিয়া) 
ভদ্রনট আঁনহ সত্বর। 

গোবিন্দ-চরণ মনে, গুণরাজ খান ভণে, 
পীচালী-প্রবন্ধ মনোহর ॥ 


ভদ্রনটের বৃত্তান্ত 
( শ্রীরাঁগ) 


কশ্ঠপ-যুনির যজ্ঞ গ্রভাসেতে হয়ে । 
দেবতা, গন্ধ্ব, মুনি আইলা তথায়ে ॥ 
নর, দৈত্য, অসুর জগতে যত বৈসে। 

খষি, তপস্বী, যত আইলা তার পাশে॥ 
হেনকালে ভদ্রনট-নামে একজন। 
কশ্যপের যজ্ঞ স্থানে হইল উপসন ॥ 
নানাবিধ রাগ-গীত পঞ্চতাল-যোগে । 
নৃত্য অনুবন্ধ কৈল মুনিজন আগে॥ 
বিবিধ সঙ্গীত তাল-রস-অন্ুবন্ধো ৷ 
দেখিতে সবার চিত্তে বাড়িল আননো॥ 
তুষ্ট হৈয়া কশ্যপ-সুনি জগতের তাত। 
যত মনে কৈল, বর দিলেন তাহাত! 
যত আছে নৃত্যকলা, সকল জানিবে। 
যেইরূপ বাঞ্ছা কর সেইরূপ পাবে ॥ 
অবিরতি-গতি তোর হব ক্ষিতিতলে। 
যার স্থানে যাবে, তারে মোহিবে সকণে!| 
এত বর দিল তারে কশ্যপ-তপোধন! | 
বর পাইয়া আছে তথা নট-মহাজন॥ | 
তথাকারে চল তুমি সত্বর গমনে | 
মোর নাম করি তারে আনহ এখানে], 
তার সনে নট-বেশে প্রছায় পাঠাব! 
বজপুরী গ্রিয়া বজ্রনাভকে মারিব। 4 
শুচিমুখী গেল তথা কৃষ্ণের বচনে। | 
ভদ্রনটবরে গিয়া আনিল তখনে |. 
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কৃষ্ণ-স্থানে আসিয়া ত’ ভদ্রনটবরে। 
নান! নৃতা করিয়া সন্তোষ কৈল তারে॥ 
তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণ তারে দিলা নানা ধন। 
প্রসাদ করিয়া বৈল, শুন নটজন ॥ 
বজ্রনাভ অন্থুর লভিতে ইন্দ্রস্থান ৷ 

হন্দ খেদি স্বর্গ নিতে কৈল অনুমান ॥ 
আমায় আসিয়া ইন্দ্র গোচর করিল । 
তে-কারণে যত্ব করি তোমারে আনিল ॥ 
গ্রছাম্ন কুমার মোর মারিৰ তাহাতে । 
ব্রহ্মার বরে পুরী তার, দুর্গম যাইতে ॥ 
তোমা সঙ্গে নটবেশ ধরিয়া কুমার । 
প্রবেশ করিব শিয়া পুরীতে তাহার ॥ 
গদ, শাম্ব দুই বীর সঙ্গেতে করিয়া! 
মারিব অসুর তিনে পুরী প্রবেশিয়া ॥ 
তবে ত’ ইন্দ্রের দুঃখ হইব খণ্ডন । 
তোমার প্রতিষ্ঠা হব জগতে ঘোষণ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের ভদ্রনট ও প্রদুন্সের প্রতি উপদেশ 


এতেক কহিয়া কৃষ্ণ ভদ্রনটবরে । 

গদ, শান্ব, প্রায় দিল সঙ্গতি তিন বীরে ॥ 
ক্ষজধন্ম শুন পুত্র, ক্ষভরিয়-লক্ষণ। 
আর্তজন-পরিত্রাণ। প্রজার পালন ॥ 

আর্ত হৈয়া ইন্জ আসি লৈল শরণ 
তাহার রক্ষার হেতু করহ যতন ॥ 
এতেক স্বধৰ্ম্ম রক্ষা, আর দেবকাঞ্জ। 
মঙ্গল করিব সব দেবের সমাজ ॥ 
ুষ্টের বিনাশ হব সুজনের হিত। 

ইহা বই অন্য কার্ষে] নহে মোর চিত ॥ 
তবে গোবিন্দাই বৈল সবা. বুঝাইয়া। 
করিহ সকল কর্ম্ম সাবধানু হৈয়া॥ 
তবে তথা নটরূপে কতদিন থাকি। 
উপায় করিহ, যেন দৈত্য নাহি দেখি ॥ 


১৯-- 
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শুচিমুখী-সহযোগে কন্যা প্রভাবতী | 
প্রছায়ে করিয়া আছে অনেক আরতি ॥ 
পরম সুন্দরী কন্যা ত্রিভুবনে সার। 
প্রবন্ধে তাহার ঘর যাইব কুমার ॥ 
গন্ববর্ব-বিবাহ করি থাকিহ কৌতুকে। 
হংসী দিয়| সমাচার পাঠাইহ মোকে ॥ 
বজ্রনাভের কনিষ্ঠ স্ুনাভ-দৈতাপতি | 
তার ছুই কন্যা চন্দ্রপ্রভা, গুণবতী ॥ 
গদ, শান্ব ছুই বীরে দেহ সেই বালা 
উপায়ে সংযোগে পাতিয়া নানা কলা ॥ 
চলহ সত্বরে তিনে ভদ্রনট-সনে । 

বিলম্ব না কর, বিস্ময় না করহ মনে ॥ 
গোসাঞ্রীর আদেশ শুনি প্রছান়্ কুমার | 
প্রণাম করিয়া বৈল যে আজ্ঞা তোমার ॥ 
তবে ভদ্রনট-সনে তিনজনে থাকি। 
ভদ্রনট-স্থানে তিনে নটকলা শিখি ॥ 
দিন কত নট-সঙ্গে আলাপ করিল । 
তার যত নৃত্যকলা সকল শিখিল ॥ 

এই সব কার্যা তবে শুচিমুখী দেখি। 
সর্বব-কার্ষ্য সিদ্ধ হব হেন মনে লাগি ॥ 
ভদ্রনটে বৈল হবি প্রসাদ করিয়া। 
মন্ত্রণা রাখিহ সবে একচিত্ত হৈয়া ॥ 
এতবলি হাতে হাতে তিনে সমপিল। 
গোবিন্দেরে ভদ্রনট প্রণাম করিল ॥ 
কৃষ্ণের চরণ বন্দি তিন মহাবীরে। 
শুভক্ষণে যাত্রা করি নূড়িলা সত্বরে ॥ 


পরম সান্তাষে কৃষ্ণ আশীর্বাদ দিল। 
জয় জয় মঙ্গল ধ্বনি সব্বত্র হইল ॥ 
নট-সঙ্গে গিয়া কৃষ্ণ-পুত্র তিন জনে। 
হংসীকে পাঠাইয়া দিল প্রভাবতী স্থানে ॥ 
ভদ্রনট-সনে তিন কুমার চলিল1। 
বজ্জপুরী নিকটে কতদূরে সে রহিল1॥ 


১৪৬ 


বজ্নাভের আজ্ঞা বিনে প্রবেশিতে নারি। 
বাহিরে রহিলা শুচিসুখী-অনুসারী ॥ 
তথ] শুচিযুখী গিয়া পুরন্দরের স্থানে) 
কৃষ্ণের যতেক কথা কহিল তখনে ॥ 
শুনি পুরন্দর তারে শীঘ্র পাঠাইল। 
সত্বরে ত’ শুচিমুখী বজ্রপুরী গেল ॥ 
বাহির উদ্যান মধ্যে সরোবর-তীরে 
তথা রহি দেখে প্রভাবতীর সখীরে ॥ 
সেই সখী জানাইল শিয্পা প্রভাবতী ৷ 
কত দূর বলি উদ্দমুখেতে চাহস্তি ॥ 
যেনক কৃষক রহে দেখি অনাবৃষ্টি। 
মেঘের শবদে যেন চাহে উর্দধদৃষ্টি ॥ 
আনন্দ হইল অঙ্গে পুলক বিকার। 
না পারিল পুনঃ তারে উত্তর দিবার ॥ 
আইলা কুমার, তুমি শুনহ ত’ বাণী। 
কেমনে প্রবেশে পুরী সেই গুণমনি ॥ ' 
তোর বাপের আজ্ঞা বিনে কার শক্তি নাহি । 
তার আজ্ঞা করাইতে উপায় তোরে কহি ॥ 
তোর বাপ সনে মোরে করাহ দরশন। 
প্রবন্ধে তাহার ঠাই করামু বচন ॥ 
তার মন রঞ্জিব মোর বচন শুনিতে । 
উপায় করিব যুক্তি কুমার আনিতে॥ 


হংসী-বজ্রনাভের সাক্ষাৎ 
শুচিমুখীর বোলে কন্যা চলিল! ত্বরিতে। 
চলিল বাপের ঠাই হাসিতে হাসিতে ॥ 
সখীগণ সঙ্গে করি শুচিমুখী লইয়া। 
ন সন্মুখে কন্তা। উত্তরিল (গিয়া ॥ ॥ 






শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণ বিজয় 


শশা 


ব্রহ্মার বাহন হংসী গুণে বিশারদ । 
ত্রিলাকা-মোহন হংসী মনুত্য-শবদ ॥ 
তোমাকে সেবিতে হংসী আইল এই স্থানে। 
এতকাল পোষি মুঞ্জী আনিন্থু এখানে ॥ | 
হংসী দেখি পুছে রাজ মধুর উত্তরে। 
এতকাল আছ হেথা, ন। সম্ভাষ মোরে। 
তোর রূপ-গুণ দেখি বাড়িল কৌতুকে। 
কিবা দিব তোরে বল, কিসে তোর সুখে॥ 
বজ্বনাভের বচন শুনিয়া শুচিমুখী ৷ 

নিকট হইয়া বলে অন্তরে কৌতুকী ॥ 
ব্রহ্মার সদনে থাকি, সংসার ভ্রমিয়ে। 
ত্রিভৃবনের বার্তা আমি সকল জানিয়ে॥ 
যথা তথা যাই, তথা শুনি তব নাম। 
ত্রিভুবন-ব্যাপিত তব যশ অন্ুপাম ॥ 
তোমাকে দেখিতে বাঞ্ছা বাড়ে নিতি নিডি। 
হেথাকে আসিতে মোর কেমন শকতি॥ | 
দেব ইচ্ছা করে তোর পদ লভিবারে। | 
নানা যত্ন করি তবে বলয়ে প্রন্মারে 
ব্হ্মাকে সাধিল দেব, করিয়া বিনয়ে। 
তোমাকে দেখিল ব্ৰহ্মা বড়ই প্রণয়ে" 
তোমা হেন মহারাজ না দেখিল কোথা৷ 
তোম! দেখি ঘুচিল মোর মনের যত ৭: 
তোমাকে দেখিতে নিতি সেবি প্র 
সফল হইল আজি শুন মহামতি ॥ আআ 
আজ্ঞা! কর, মহারাজা, যাব নি" নে 
কি কথা কহিব পিয়া ব্ৰহ্মার সন্িধাগ | 
মধুর বচন তার শুনি দৈত্যপতি! 
হংসীরে বলয়ে কিছু করিয়া: 
ত্রেলাকো না দেখিনু তোমা 
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হেথা থাক, তোমার পুরিব সব আশা। 
যেই বাগ, তাই দিব, খণ্ডাব ক্ষুধা-তৃষা ॥ 
নানা রাজার বৃত্তান্ত, যতেক গুণি-জন | 
সব কথা শুনিতে রাজার হৈল মন ॥ 
এতেক বচন তবে শুনি রাজহংসী। 

তথা থাকি নিতি নিতি রাজাকে প্রশংসী ॥ 
নানা দেশের বৃত্তান্ত সব কহে কথা। 
প্রতাক্ষ প্রত্যক্ষ কহে গুণিজন-কথা ॥ 
একদিন কহে ভদ্রনটের বৃত্তান্ত ৷ 

কত গুণ কহে তার, নাহি পাই যে অন্ত ॥ 
ব্রন্মার স্থানে দেখিল তেন ন্বতাকলা। 
ত্রিলাকো কে কহিতে পারে তার গুন লীলা ॥ 
একে একে তার গুন দৈত্য স্থানে বৈল। 
তা” দেখিতে দৈতারাজ ইচ্ছা খড় কৈল॥ 


ভদ্রেনট আনিতে হংসীর গমন 
নটের বৃত্তান্ত শুনি দৈত্যের ঈশ্বর ৷ 
নট অ.নিবারে হংসী পাঠাইল সত্বর ॥ 
অনেক প্রসাদ করি পাঠাইল হংসীরে | 
সত্বরে আনিয়া নট দেখাহ আমারে ॥ 
দৈতোর আদেশ পাইয়া আসি শুচিমুখা। 
প্রভাবতীর স্থানে বৈল, শুন প্রিয়সখী ॥ 
তোমার পুণোর সীমা বলিতে না পারি | 
যে উপায় চিন্তি, সব কার্যসিদ্ধি করি ॥ 
ভদ্রনট- সঙ্গে হেথা আসিব কুমার। 
পুর্ণ মনোরথ সখী, হইব তোমার ॥ 
টৈতারাজের আগে নট প্রসঙ্গ করিয়া 
নর্তক আনিতে যাই রাজ আজ্ঞা পাইয়া ॥ 
তার সঙ্গে কুমার আসিব নটবেশে। 
ছাড়হ বিষাদ, যাই নাটির উদ্দেশে ॥ 
এতবলি রাজহংসী গেল নট স্থানে। 
বজপুরী আগমন কর নটগণে॥ 





প্রছায়ে কহিল সব প্রভাব্তীর কথা । 
তোমার বিরহে ছুঃখী দৈত্যরাজ-সুতা ॥ 
জগৎ ছুল্লভা সেই প্রভাবতী রামা। 
(যন তুমি; তেন সেই, নাহিক উপমা ॥ 
শুচিমুখীর বচন শুনিয়া নটগণ | 
দেবকার্য্য সাধিবারে হরষিত মন ॥ 
কোলাহল করিয়া চলিল সব্ধবজনে। 
গুণরাজ খান ভণে গোবিন্ব-চরণে ॥ 
ব্ভ্রনাভ সমীপে নটগ্রণের নৃত্যারস্ত 
( বসন্ত'রাঁগ ) 
শুচিমুখী-হংসী-সঙ্গে, চলিল! ত’ নানা রঙ্গে; 
সব নটে করি এক মেলা। 
একে একে প্রতিদিনে, নগরের নানা স্থানে, 
রচিল সে নানা নৃত্যকলা ॥ 
দৈতারাজের সখা যত, সম্ভাষিল শত শত, 
সবায়ে লাগিল নৃত্যরস। 
তা" সবার বিছ্যমীনে,  প্রকাশিল নিজ গুণে, 
সবাকার মন কৈল বশ॥ 
কৌতুকে ত’ দৈত্যগণ, দিল তারে নানা ধন, 
ভাণ্ডারে ত’ যতেক আছিল। 
রড়ারড়ি সবে দিয়া, বাজার সম্মুখে গিয়া, 
নর্তকের গুন প্রকাশিল ॥ 
লোকমুখে কথা শুনি, হেনবেলা নৃপমণি, 
সন্মুখে দেখিল রাজহংসী। 
কহ কথা অকপট, আনিলে কি ভদ্রনট, 
সরস সম্ভাষি কৈল হাসি ॥ 
দৈত্যরাক্ত কৌতুকী, দেখিয়া সে শুচিযুখী, 
বৈল তারে মধুর .সুবাণী। . 
তোমার যে আত্ঞা পেয়ে, সকল ভূবন চেয়ে, 
প্রভাসে পাইনু নটমণি ॥ 
কশ্যপের যন্ঞ-স্থানে, - দেব, খষি, মুনিগণে, 
সংসারে আছয়ে যত লোক । 





১৪৮ 


তুষিয়া সবার মন, পাইলেক নানা ধন; 
নট দেখি ঘুচে সব শোক ॥ 
তোর মহত্ব শুনিয়া, কহিনু বুঝাইয়া, 
যত করি আনিনু হেথারে। 
আপনি সে আজ্ঞা দিয়া; আন লোক পাঠাইয়া, 
ইচ্ছা যদি নৃতা দেখিবারে ॥ 
শুনিয়া লোকের মুখে, বাড়িল বড় কৌতুকে, 
বিশেষে কহিল শুচিমুখী ৷ 
রাজার সে আজ্ঞা হৈল, নট আনিবারে বৈল, 
নৃত্য দেখিতে হইল কৌতুকী ॥ 
আসিয়া সকল নটে, বসিল! নৃপ নিকটে, 
বাজ্জাকে করিয়া নমস্কার । 
প্রভাবতী আছে যথা, শুচীমুখী গিয়া তথা, 
কহিল কুমার আগুসার ॥ 
শুনিয়! হংসীর বোল, তেঞি তারে দিল কোল, 
সুস্থির হইল প্রভাবতী ৷ 
কুমারসংযোগ হেতু, বাড়িল মদন-কেতু, 
ন! জানি যে কিবা দিবা বাতি ॥ 
হেথা সব নটগণে, দৈত্যরাজ বিদ্ধমানে, 
আরম্তিল নান! নৃতাকলা । 
প্রছায়ে নায়ক কৈল, - গদ বিদূষক হৈল, 
শান্ববীর হইল বৃহন্নলা ॥ 
আর সে নর্তক যত, তারা হইল নানা মত, 
বেশ ধরি বিবিধ বিধানে । 
বহুবিধ রূপ ধরে, অভিনব কলেবরে, 
কশ্যপমুনির বরদানে ॥ 
নটগণ দরশনে, মোহ গেল দৈত্যগণে, 
ভাবিনু না পড়ে আন মনে। 
এত ্বত্াকলা,  তাহে চিত্ত রহি গেলা, 
রহয়ে স্বপনে ॥ 


দৈত্যের 


প্রীপ্রীকৃষ্ণবি জর 


শো 


গোবিন্দের চরণ, হৃদে করি স্মরণ, 
ভণিলেক খাঁন গুণরাজে ॥ 


বজ্সনাভের সন্ভায় নটগণের রামায়ণ অভিনয় 
( ভূপাঁলী-রাগ ) 

দশরথ-রপে এক নট পরবেশে । 
কৌশল, কেকয়ী, কেহ সুমিত্রার বেশে॥ 
অপুত্ৰক রাজা, পুত্র-হেতু যজ্ঞ কৈল। 
বিষ্ণু অংশে চারি চরু তাহাতে পাইল ॥ 
চারি ভাগ করিয়া খাইল তিন নারী। 
চারি অংশে অবতার করিল শ্রীহরি ॥ 
কৌশলা! তনয় হইলা গোসাঞী শ্রীরাম। 
সৰ্ব্বগুণে সম্পূর্ণ, রূপে অনুপাম ॥ 
কেকয়ীর পুল হইলা ভরত সুমতি! 
লক্ষণ, শক্দ্ব প্রসবিলা সুমি এা-যুবতী ৷ 
চারি ভাই এক ভাব বিষ্ণু অবতার । 
রাম, লক্ষ্মণ) ভরত, শক্র্ব কুমার ॥ 
বিশ্বামিত্ৰ রূপে কেহ আসি সেই স্থানে! 
রাম লক্ষ্মণ লইয়া করিল গমনে ॥ 
সুবাহু মাইল রাম, তাড়কা-রাক্ষমী। 
যজ্ঞ রক্ষা কৈল রাম; মুনির ঘর আদি! 
জনকের ঘরে রাম, কার্ম্মুক ভাঙ্গিল। ৃ 
চারি ভাই চারি কন্ঠা বিবাহ করিগ॥ 


সীতা, উন্মিলা, মাগুবী, শ্ুতকীন্তি। | 


চারি ভাই বিভা কৈল এ চারি যুবতী! | 
কেহ পরশুরাম-রূপে পথে দেখা দিল! . 
শিশু হইয়া রাম তারে লীলায় জিনি! 
পরশুরাম জিনি আইল৷ অযোধ্া-নগর্জে ) 
রামে রাজ্য দিতে বাপ উদ্যোগ সে বং 'l 
সার কৈল রামে রাজ! রি. | 





এ নি 


শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণ বিজয় ১৪৯ 


বৃক্ষ ছাল পরিধান, শিরে জট! ধরি। 
পদত্রজ্জে যায় রাম ধনু হাতে করি ॥ 
শুনিয়া চণ্ডাল গুহ আইল ধাইয়া ৷ 
মিতালি করিল রাম তারে কোল দিয়! ॥ 
রাম পিছু, আগে গুহ যায় ত’ চলিয়া। 
দণ্ডক-অরণ্যো তিনে থুইলেক লৈয়া ॥ 
চলিতে না পারে সীতা, রক্ত পড়ে ধারে। 
শ্রীরামেরে পুছে সীতা, বন কত দূরে॥ 
সীতার পায়ে রক্ত পড়ে, কান্দেন শ্রীরাম। 
রাজানাশ, বলনাশ, বিধি হৈল বাম ॥ 
হেথা দশরথ পুজ্রে বনে পাঠাইয়া। 
শরীর ছাড়িল রাজা শোকাকুল হৈয়া ॥ 
রামের বিচ্ছেদে হইল বাপের মরণ। 
ভরত রূপে করে কেহ মায়েরে গঞ্জন ॥ 
বনে গিয়া পায় প্রজা রামের চরণে। 
বিস্তর ক্রন্দন কৈল ভরতের সনে ॥ 
বাপের মরণ কথা রামেরে কহিল। 
শুনিয়া বিষাদে তিনে ধরণী পড়িল ॥ 

সুস্থ হইয়া রামচন্দ্র শাস্ত্রের বিধানে । 

বন ভূমে বাপের কৈল আদ্ধ-তর্পণে ॥ 
অযোধ্যা যাইতে রাম বৈল ভরতেরে। 
রামের চরণ ধরি কান্দে উচ্চৈঃম্বরে ॥ 
রামের পায় পড়িয়া বলে ভরত স্থমতি। 
দেশ আইস রাম করহু কাকুতি ॥ 

না গেলা রাজোতে রাম, ভরত চলিলা। 
রামের পাছুক! শিরে করি মুণ্ডমালা ॥ 
হেথায়ে লক্ষণ আর জানকী রূপসী। 
দণ্ডক-অরণো বুলি হইয়া তপস্বী ॥ 
শর্পণখা হইয়া কেহ আইলা, নিকটে | 
লক্ষ্মণ হইয়া তার কেহ নাক কান কাটে ॥ 
খরদৃষন হইয়া কেহ যুঝিতে আইল। 
চৌদ্দসহস্্র রাক্ষস এক রামে মাইল ॥ 





প্রাণ রাখ; লক্ষ্মণ ভাই, মারীচ ডাকিল। 
শৃন্তবরে রহিলা সীতা লক্ষ্মণ চলিল ॥ 
রাবণের রূপে কেহ তপস্বী হইয়া । 


- রথে চড়ি লইয়া যায়ে সীতাকে হরিয়া ॥ 


মারীচ মারিয়া রাম, লক্ষ্ণ-সংহতি,। 
আশ্রমে আপিয়া নাহি দেখিল যুবতী ॥ 
বিরহে আকুল রাম করেন রোদন । 

ক্ষণে উঠি, ক্ষণে বসি, হরিল চেতন ॥ 
সীতা না দেখিয়া রামের শুন্য তিনলোক। 
বনে বনে ভ্রমিতে রামের বাড়ে শোক ॥ 
প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি গিরি চাহি। 
কোথাও না পাইল সীতা ত’ বৈদেহী ॥ 
আকাশ নেহালে রাম হরিয়! চেতন । 
চলিতে না দেখে পথ, সতত ক্রন্দন ॥ 
কোথা যাব) কোথা৷ পাব, কোথা সে দেখিব | 
সীতা না দেখিয়া প্রাণ কেমনে ধরিব ॥ 
যথা বথ! ছিল সীত! তা’ দেখি. বিলাপ। 
লক্ষ্মণ প্রবোধেঃ রামের ন! খুচে সন্তাপ ॥ 
হেনমতে ছুই ভাই কাননে ভ্রমিতে ৷ 
জটায়ু পক্ষীরাজ দেখিল .আচম্বিতে ॥ 
সীতাকে হরিয়া রাবণ যাইতে পথমাঝে। 
সীতা রহাইতে পক্ষীরাজ রাবণ-সনে যুঝে ॥ 
দেবযোনি পক্ষীরাজ কৈল বড় রণ। 
বরদানে দেবের সে অবধ্য' রাবণ ॥ 
পক্ষীরাজ মারি গেল বাক্ষসের. রাজ। 
সীতাকে থুইল লইয়া অশোক বনের মাঝ ॥ 
খর-শ্বাস বহে, পক্ষীরাজ আছে. যথা। 
বিরহে আকুল রাম মিলিলা ত’ তথা ॥ 
সীতার উদ্দেশ পক্ষী শ্রীরবীমে কহিয়।। 
পক্ষীরাজ. স্বর্গ গেলা শরীর -তেজিয়া॥ 
জটায়ুর শ্রাদ্ধ-শীন্তি কৈল বঘুপতি | 
পিতৃতুলা কৰ্ম্ম কৈল, পক্ষীর মুক্তি ॥ 


১৫০ শ্ৰীব্ৰীকৃষ্ণবিজ্ৰয় 


সীতার উদ্দেশ পাইয়া পক্ষী-দরশনে। 
লঙ্কা-মুখে দুই ভাই করিল গমনে ॥ 
হাতে গণ্ডি-বাণ টোহে চলে বনে বনে। 
কতদুরে খধ্যমূক দেখিল দুইজনে ॥ 
পর্বতে উঠিল| রাম-লক্ষ্পণ ধীরে ধীরে। 
দুরে থাকি হনুমান দেখি দুইবীরে ॥ 
প্রীরামে দেখিয়! বানর করিল বিনয়। 
নুগ্রীব-সনে রামের করাইল পরিচয় ॥ 
বালী, সুগ্ৰীব ছুই ভাই বানরের রাজা। 
কিছ্ষিন্ধানগরে টোহে পালেন পরজা ॥ 
নুগ্রীবে খেরাইয়া বালী হৈল অধিকারী । 
ভাই ঘুচাইয়। বালী নিল তার নারী ॥ 
বালীর ভয়ে নুগ্রীব বানর পাঁচ সঙ্গে। 
পলাইয়া৷ রহিল খ্যুমূক পর্বতের শৃঙ্গে ॥ 
শ্রীরাম, সুগ্রীব দৌহে স্ত্রী হারাইয়া। 
সমছুঃখে রহেন দেহে মিতালি করিয়া ॥ 
নুগ্রীবে ত’ প্রতিজ্ঞা করি বলে রঘুনাথ। 
বালী মারিয়া তোমাকে করিব সোয়াস্ত ॥ 
নুগ্রীব প্রতিজ্ঞ! কৈল, সীতার উদ্ধারে | 
সপ্ততাল পর্ধবত ভেদিল রঘুবীরে ॥ 

এক বাণে মারিল রাম, বালী বানরে। 
সুগ্রীবেরে রাজ! কৈল কিক্িদ্ধানগরে ॥ 
বর্ষা পশ্চাতে সীতার উদ্ধার কারনে। 
চারিদিক পাঠাইল সব বানরগণে ॥ 
দক্ষিণ-সমুদ্র গেলা অঙ্গন যুবরাজ | 
লঙ্কা-পাঠাইতে দূত আলোচিল কাজ ॥ 
হনুমান পাঠাইল সাগর তরিবারে | 
সাগর তরিতে উঠে পর্বত-শিখরে ॥ 
মহাপরাক্রম বীর পবননন্দন। 

লক্ষে যায় সমুদ্র শতেক যোজন ॥ 

সমুদ্র লঙ্বিয়া লক্কাপুরী প্রবেশিল। 

ই. সীতা সম্তাধিয়। অশোকবন সে ভাঙ্গিল ॥ 





৮ 


অক্ষয়কুমার আদি রাক্ষস মারিল। 
ইন্দ্রজিৎ আসি হনুমানে সে বান্ধিল ॥ 
রাবণের আগে বিস্তর বিরূপ বলিল। 
ক্রোধে লক্ষেশ্বর তার লেজে মগ্নসি দিল॥ 
লশ্ক দিয়! হনুমান প্রাচীরে উঠিয়া। 
লেজের অগ্নিতে লঙ্কা ফেলিল পুড়াইয়া ॥ 
লঙ্কা পুড়াইয়া আইল লঙ্ঘিয়া সাগরে। 
কহিল সকল কথা রামের গোচরে ॥ 
যেমতে দেখিল সীতা লঙ্কার ভিতরে 
বাবণের চেডি সীতার অপমান করে ॥ 
অক্ষয়কুমার মাইনু, কৈনু বড় রণ। 

লঙ্কা পোড়াইয়া মাইনু, রাক্ষসের গণ॥ 
তৰ্জ্জন গর্জন যত রাবণকে বৈল। 

সব কথ! কহিয়! সীতার মাথার মণি দিল। 
মনি পাইয়া রঘুনাথ কান্দিয়া হতাশ। 
হিয়ার উপর থুইয়া মণি, ছাড়িল নিশ্বাস 
সীতার উদ্দেশ পাইয়া সবে হরষিত। 
হনুমানের বিক্রম দেখি রাম হরধিত॥ 
হেনমতে নানারূপে নাচে নটগণ। 
হরিষে করিল রাম লক্কায়ে গমন ॥ 

কেহ বিভীষণ-রূপে রাবণ-সহোদর। 
ভাইরে বুঝাইল ধর্ম, সদৃশ উত্তর ॥ 

না শুনিল বোল তার কৈল অপমান! 
অপমান পাইয়া আইল শ্রীরামের স্থান॥ | 
রামের আসি বিভীষণ লইল শরণ। 
বুঝিয়! শ্রীরাম তার করিল রক্ষণ! সঃ 
নানাদেশের বানর আসি হইল এক ঠাঞ] 
লঙ্কা জিনিবার তরে সবে সমুদ্র-কুল ধা 
নল, নীল, অঙ্গদ, সুষেণ, জান্ববান। 
সরভ, গবাক্ষ, গয়, বীর-হনুমান ॥ 
মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, কেশরী সেনাপতি 
অসংখ্য বানর মাইল অসংখ্য আঃ 

















শরীত্রীকষ্ণবিজয় ১৫১ 


নুগ্রীব প্রধান যত বানরের মুখা। 
কোটী কোটী বানর, সেনাপতি লক্ষ লক্ষ ॥ 
সনুদ্রের তীরে গিয়া শ্রীরাম-লক্ষণ। 
বিভীষণ-ন্থুগ্রীবেরে বলিল বচন ॥ 

সমুদ্র দুর্গম দেখি অনেক বিস্তার । 
কেমনে যাইব লঙ্কা সমুদ্রের পার ॥ 
সবে অনুমান করি বৈল রামেরে। 
সমুদ্র বান্ধিয়া গোসাঞী গৈলন্ত কর পারে ॥ 
চতুর্দিক চলিল তবে সক্চল বানর। 
সেতুবন্ধ বান্ধিতে মানে পর্বত পাথর ॥ 
পার হইয়া চলিল বানর লঙ্কাপুরী। 
গাছ পাথরে বানর রাক্ষস সব মারি ॥ 
যত যত রাবণের সৈন্য সেনাপতি । 
যত যত রাবণের ছিল পুত্র নাতি ॥ 
বানরের রণে সব রাক্ষস মইল। 
কোপে ইন্দ্রঞ্জিৎ যুদ্ধ করিতে আইল ॥ 
মায়া যুদ্ধ করি বানর-কটক মারিল। 
নাগপাশ-মায়ায় রাম-লক্ষণ বান্ধিল ॥ 
জয় জয় শব্দে ইন্দ্রজিৎ ঘর যায়ে। 
নাগপাশ বন্ধনে ছুই ভাই মুছা পায়ে ॥ 
সুগ্রীব, অঙ্গদ, -জান্ববানঃ হনুমানে । 
বেড়িয়া বসিল! সবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥ 
পবন আসিয়া কহে শ্রীরামের কানে। 
গরুড় স্মরণ রাম কৈল মনে মনে॥ 
আসিয়। গরুড় বৈসে শ্রীরামের পাশে। 
গরুড় দেখিয়া নাগ পলায়ে তরাসে ॥ 
বন্ধনে হইল! মুক্ত শ্রীরাম-লক্ম্রণ। 
'হরিষে কোলাকুলি কৈল বানরগণ ॥ 
তা" শুনিয়া মনে ব্যথা পাইল রাবণ। 
ত্রাসে চিন্তিত হইয়া রণে পাঠায়ে কুস্তকর্ণ ॥ 
রণ স্থলে আসি কুম্তকর্ণ মহাৰল। 
গরামে গরাসে গেলে বানর সকল ॥ 


নখে বিদারিয়া কাহে ঠেলায়ে মারিল। 
কাহারে মুঠ্‌কি, কারে চাপিয়া বধিল ॥ 
সকল বানর গণ ভয়ে পলাইল। 
নুগ্রীব বানর রাজ যুঝিতে আইল ॥ 
কুন্তকর্ণ নুগ্রীবের গলা চাপি ধরি। 
সংগ্রাম জিনিয়া রঙ্গে যায়ে লঙ্কাপুরী ৷ 
কোলে থাকি স্ুগ্রীব রাজা চেতন পাইল। 
কুন্তকর্ণের নাক কান কামড়ে ছি'ডিল ॥ 
আস্তে-বাস্তে কুন্তকর্ণ নুগ্রীবে ফেলিল। 
লক্ষ দিয়া সুগ্ৰীব আসি কটকে সান্ধাইল ॥ 
নাক কান নাই কুন্তকর্ণে মহালাজ। 
কোন্‌ লাঞ্জে ভেটিমু লঙ্কার মহারাজ ॥ 
নেউটিয়া রণে আইসে কুন্তকর্ণ মহাবীর ৷ 
দেখিয়া বানরগণ রণে নহে স্থির ॥ 
পলায়ে বানরগণ দেখিল শ্রীরাম। 

ধনুক সহায় করি রাম করিল সংগ্রাম ॥ 
দুইহাত, ছুইপা কাটিল একে একে। 
আর বাণে কাটিল কুন্তকর্ণের মস্তকে ॥ 
সেই কোপে আসিয়া! রাবণ কৈল রণ। 
শেল মারি লক্ষ্মণের লইল জীবন ॥ 
লক্ষ্মণে দেখিয়া তবে পবন-নন্দন | 

ওষধ আনিতে গেলা গিরি গন্ধমাদন ॥ 
গন্ধ-কালি কুম্ভীরিণী তথায় মারিয়া। 
তিনকোটী গন্ধবর্ধ মারি একেশ্বর হইয়া ॥ 
পর্র্বত-শিখর আনি. দিল আুষেণেরে.। 
ওষধ দিয়! ভীয়াইল লক্ষ্মণ, মহাবীরে 
জয় জয় শব্দ হৈল বানর-কটকে । 
দেবগণ আশীর্বাদ করিল কৌতুকে ॥ 
ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ-স্থান লক্ষ্মণ চলিল | : 
হনুমান, বিভীষণ সঙ্গেতে নড়িল ॥ 
ইন্জজিৎ সঙ্গে যুন্ধ' করিল বিস্তর | 
ইন্রজিতে বধিল লক্ষণ ধমুদ্ধীর ॥ 







.... কাল-পুরুষ 


১৫২ 


আনন্দিত হইয়া নাচে দেব পুরন্দর । 
পুষ্প-বৃষ্টি কৈল ইন্দ্ৰ, লক্ষ্মণ-উপর ॥ 

পুত্র শোকে যুঝিবারে আইল! রাবণ। 
রাম রাবণে তবে হৈল মহারণ ॥ 
ব্রক্ম-মন্ত্র যুড়ি রাম বধিল রাবণে। 

জয় জয় শব্দ হইল এ তিন ভুবনে ॥ 
রাবণ মারিয়া বিভীষণে রাজ্য দিল। 
অশোক বন হইতে রাম সীতা উন্ধারিল ॥ 
আনিয়| পরীক্ষায় রাম সীতায় শুধিল। 
দেবগণ আসিয়া রামে স্তুতি বড় কৈল ॥ 
রামের বচনে তবে দেব পুরন্দর | 
অমৃত-বুষ্টো জীয়াইল সকল বানর ॥ 
রাবণ মারিয়া রাম সীত! উদ্ধারিল। 
চড়িয়া পুষ্পক রথে দেশেরে চলিল ॥ 
অযোধ্যা আইলা. রাম, ভরত শুনিয়া। 
পাদুক| মাথায় যায়, প্রজাগণ লৈয়া ॥ 
রামের চরণে শিয়া ভৃত্য বাবহারে। 
পাদুকা যোগায়ে পায়ে, দণ্ডবৎ করে ॥ 
রাম রাজ হইল! আপি অযোধা-নগরে ৷ 
রোগ শোক জ্বরা মৃত্যু নহিল প্রঙ্গারে ॥ 
লোক-পরিবাদে পুনঃ সীতার বনবাস । 
কান্দিয়া বিকল রাম ভাবিয়া হতাশ ॥ 
লব, কুশ ছুই পুত্ৰ সীতা প্রস্বিল। 
অশ্বহেতু পিতা-পুজে যুদ্ধ বড় হইল ॥ 


 শক্রপ্ন মারিলা গিয়া লবণ-অন্থরে | 


পুনৰপি পরীক্ষায়ে আনিব সীতারে ॥ 
লাজে প্রবেশিলা সীতা পৃথিবী ভিতরে । 
সীতার শোকে রঘুনাথ জর্জর-অন্তরে ॥ 
কতকালে যজ্ঞ দান বিস্তর করিয়া। 
বৈকুণ্ঠ চলিয়া লব-কুশে রাজা দিয়া ॥ 
আসি কৈল লক্ষন বর্জন 


শ্রীশ্রীকষ্ণবিভর 





ব্যাকুল হইলা রাম লক্ষ্মণের শোকে। 
প্রবোধিতে নারে কেহ অযোধ্যার লোকে॥ : 
সরঘুতে রঘুনাথ তেজিল জীবন। | 
সেই জলে প্রবেশিলা ভরত, শক্রদ্ব॥ 
পাত্র-মিত্র ঝাপ দিল সরঘুর জলে। 

রাণী সব দগ্ধ হইলা শোকের অনলে॥ 
সরঘৃতে ঝাপ দিল সব রাজ-রাণী-| ৰ 
জীবন তেজিল যত অযোধ্যার প্রাণী 
রাজা-সনে কৈল রাম স্বর্স-আরোহণ। 
নাচিয়া নর্তক সব মোহিলা দৈতাগণ ॥ 
হেন রাম-চরিত্র বিবিধ সময়ে। 
রাম-রাম-ম্মরণে লোক যুক্ত হয়ে ॥ 
হেন রামায়ণ-নাট নাচিল নর্তকে। 
মোহিত কৈল নটে সকল দৈত্যকে॥ 
এক নাট নাচিয়া নর্তক নাচে আর। 
অজ-ইন্দুমতী-কথা গঙ্গা-অবতার ॥ 
দ্রুপদ-পাঞ্চাল নাট, দাক্ষিণাত্য যত। 
যত নাট নাচে সে বলিব আর কত।॥ 
অনুর মোহিয়া তথা রহে নটগণে। 
গুণরাজ খান ভণে -গোবিন্ব-চরণে ॥ 














প্রদ্যন্সের ভ্রমর-রূপ ধারণ 
(কেদাঁর-রাগ ) 
হেনমতে সে তিন কুমার নট সঙ্গে! 


আপনা ঢাকিয় তথ] আছে নানা-রগ্ে॥ | 

শুচ্মুখী হংসী গিয়! প্রভাবতীর স্থানে! 
প্রছায়ের কথা কহে, আইলা যেমনে 
কুমার নিকট আইল. নট-রূপ ধরি); 
গুনিয়া বড় হরিষ হৈল দৈত্যের ' বু 
হংসীকে কাকুতি করি বিনয় বিস্তর 
হেথাকে আনহ ঝাট কৃষ্ণের কোড! 


= 





শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 


এখন নিকটে আইল শুন প্রাণ-সখী | 
কেমনে ধরিব প্রাণ তাহাকে না দেখি ॥ 
ঝাট চল, সখী, তারে আনহ হেথারে। 
তোমার প্রসাদে প্রাণ রহুক আমারে ॥ 
এতেক আরতি কন্যার শুনি রাজহংসী। 
প্রহ্বান্নকে বলে নট সমাজে আসি ॥ 
প্রভাবতীর আরতি শুনিয়া কৃষ্ণ-সুত। 
বিদগ্ধ নাশরী আরতি অদ্ভুত ॥ 
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে হংসীরে বলয়ে । 
দৈতারাজের অভ্যন্তরে কেমতে যাইয়ে 
শুনিয়া তাহার বোল রাভ্রহংসী বৈল। 
মায়ার নিধান তুমি মায়া করি চল ॥ 
ভ্রমরের রূপধরি কুমুমে পড়িয়া। 

যখন মালিনী যায় যোগান লইয়া ॥ 
মালিনীর সঙ্গে তুমি ভ্রমর হইয়া। 
পুষ্পের সাজিতে তুমি পড়িহ উড়িয়া ॥ 
মালিনী থাকিবে সেই বাহির ছুয়ারে। 
কন্তার আসিবে সখী পুষ্প লইবারে ॥ 
সখী হাতে পুষ্প দিয়া মালিনী আসিবে । 
ভ্রমরের রূপে তুমি তথাই থাকিবে ॥ 
এবোল বলিয়া হংসী সত্বরে চলিল। 
সময় অপেক্ষা করি কুমার রহিল ॥ 
বরুণের দেশ তবে গেলা দিবাকর । 
নিনকর দীপ্ত হইল লোহিত অম্বর ॥ 
ক্রমে ক্রমে তিমির রুদ্ধিল দিগান্তর। 
আকাশে ফুটিল ফুল নক্ষত্র সকল ॥ 
পাকিল নারেঙ্গ হেন চাদের মণ্ডল। 
দেখিয়া কৌরব-পুস্প বিকশে সকল ॥ 
হেনকালে মালিনী যায় সেই পথ দিয়া। 
প্রভাবতীর যোগানের পুষ্প সব লইয়া ॥ 
পুপ গন্ধে মধুকর পাছু পাছু ধায়ে। 
ভূঙ্গ-রূপে প্রছান্ন তার পাছু যায়ে ॥ 
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প্রভাবতীর আগে গিয়া শুচিমুখী বলে। 


আজি হেথা কুমার আসিব কোন ছলে ॥ 
থাকহ স্ুসজ্জে সবে যে হয় উচিত। 
গন্বার্ব-বিভার কার্ধয কর উপস্থিত ॥ 
প্রভাবতীর স্থানে এত বৈল শুচিমুখী | 
শুনি প্রভাবতী বলে, শুন সব সখী ॥ 


প্রভাবভীর গন্ধর্ব-বিবাহের উদ্যোগ 
আজি এথা আসিবে এক দেবতা-কুমার। 
এই সব কথা যেন নহে পরচার ॥ 
এ মোর গুপ্তকথা যেবা ব্যক্ত করিব। 
দেবতা-কুমার স্থানে সেই ভন্ম হব॥ 
ইহা জ্রানি সখী-সব কর দেবকাজ | 
যেমনে নাহয়ে ভস্ম, নহে মোর লাজ ॥ 
শুনিয়া সবার মনে ত্রাস উপজিল। 
গন্ধবর্ব-বিভার কার্য সব সখী কৈল ॥ 
যোগানের পুষ্প লইয়া সব সখী যায়ে। 
তার সঙ্গে ভূজি সব পুষ্প গন্ধে ধায়ে॥ 
সন্ধ্যাকালে যায়ে ভৃঙ্গ, যার যে নিলয়ে। 
সব ভূঙ্গ চলি গেল, এক ভৃঙ্গ রয়ে ॥ 
সবে নানা দিক গেলা, একলা কুমারে। 
লুকাইলা কম্ঠার কর্ণে ফুলের ভিতরে ॥ 
কর্ণ-অবতংসে কন্যা যে ফুল পরিল। 
ক্ষুদ্র ভূঙ্গ-রূপে কাম তাহাতে রহিল ॥ 
মদনের মায়া কেবা বুঝিবারে পারি। 
কর্ণে থাকি বিডম্বে সে দৈতোর কুমারী ॥ 
্রদথন্গ দর্শনার্থ_প্রভাবভীর আত্তি ও 
উৎকগ্ঠাময়ী চেষ্টা 

উৎকণ্ঠিতা প্রভাবতী রজনী দিবসে। 
অনুক্ষণ দৃষ্টি দিয়া রছে দ্বারদেশে ॥ 
এখন আসিব কুমার, এখনি দেখিব। 
কেমন বিধানে তার সেবন করিব ॥ 
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সাক্ষাত হইলে আমি কি কহিব বাত। 
মনে মনে প্রভাবতী গুণে পাচ সাত॥ 
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বসে, সোয়াস্ত নাঞি পায়। 
ক্ষণে ঘরে ঢুকে, ক্ষনে বাহিরকে যায় ॥ 
আপনা আপনি কত করে মন কথা। 
ক্ষুদ্র ভূঙ্গ-বূপে কাম সব দেখে তথা ॥ 
প্রভাবতীর আরতি দেখি মনে মনে হাসে। 
হংসী-মুখে শুনিল যত, বসিয়! দেখে পাশে ॥ 
কন্য। বলে, শুচিমুখী পড়হু চরণে। 

কপট ন! কহিয়ঃ কহ স্বরূপ-বচনে ॥ 
স্বরূপে এখাকে আজি আসিব কুমার? 
মাথে হাথ দিয়া দেখি, বলহ আমার ॥ 
স্বরূপে আমারে যদি বিধি অনুকূল। 
সিদ্ধকার্ধ্যে তবে কেনে নহে অনুকুল ॥ 
আন চান করে প্রাণ স্থির নাহি রয়। 
কেমনে কুমার সনে দরশন হয় ॥ 

কপটে বল যদি, খাও মোর মাথা। 
স্বরূপে কুমার আজি আসিবেন হেথ।? 


প্রদ্যুন্গ-গ্রভাবভীর সাক্ষাৎ ও গন্ধর্বব-ৰ্বাহ 
কন্যার আরতি দেখি কৃষ্ণের কুমার। 
ভূঙ্গরূপ ছাড়ি তনু ধরিল আপনার ॥ 
কুমার দেখিয়া কন্যা লাজে হেট-মুখা। 
কি করিব, কি বলিব, কি কহিব কথা॥ 
শুচিমুখী বলে, সত্য এই সে কুমার। 
রুক্সিণী জননী; কৃষ্ণ জনক যাহার ॥ 
যদুকুলে প্রদীপ, ভুবনে এক বীর । 
যা-দেখিলে দেব-কন্া নাহি বান্ধে স্থির ॥ 
নু হেথায়ে মুঞি তোর CRUDE 


মি 


ছুজনারে বসাইল কাঞ্চন-আসনে। - 
সুগন্ধি শীতল-জলে করাইল স্নানে ॥ 
বিচিত্র বসন দিল, যে হয় উচিত।, 
গন্ধ রতন-ভূষণ সে অতি স্ুচরিত ॥ 
তবে রতুসিংহাসনে দৌহা। বসাইল। 
প্রদযায়ের গলে মালা প্রভাবতী দিল ॥ 
প্রদীপ অনল সাক্ষী, যত দেবগণ। 
আজি হৈতে তুমি মোর ভুঞ্জিবে যৌবন 
আজি হৈতে তুমি মোর প্রাণের ঈশ্বর 
তোমার চরণে সমপিনু কলেবর ॥ 
এতেক বলিয়া দৌহে হৈল এক-যোগ। 
নানাবিধ প্রবন্ধ, নানা উপভোগ ॥ 
দিবসে নটের স্থানে থাকে নটবেশে। 
রজনীতে নিজবেশে কুমারীর পাশে ॥ 
নানাবিধে রতি কলা দৌহে বিদগর্জ। 
হেন বুঝি মদনের বাড়িল সম্পদ ॥ 
হেনমতে কত কাল তথাই বঞ্চিল । 
সান্তোগ-লক্ষণ: প্রভাবতীর ব্াক্ত হইল 
গুণবতী, চন্দ্রপ্রভা__সুনাভের ন্ুৃতা। 
প্রভাবতী সম্তাষিতে দোহে আইল তথা! | 
শুন প্রভাবতী দিদি, কি তোর ব্যবস্থা। ৷ 
সর্ধাঙ্গে দেখি যে তোর সম্তোগ-অবন্থ ৷ | 
নিরন্তর অলসনে সতত মুদিত। 
নখ-রেখ কুচ-আগে, নয়ন লোহিত ॥ 


| 






















প্রভাবভীর চাতুরী 
শুনিয়া প্রমাদ হেতু প্রভাবতী না 
ছুই ভগ্নীরে কহে বচন-চাতুরী ॥ 
এক খষি মোর ঘর আইল আচৰিত! 
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শুদ্ধ মন্ত্র দিয়া মোরে গেলা মুনিজন। 
পরীক্ষিতে মন্ত্র মুঞি কৈনু স্মরণ ॥ 
মন্ত্র স্মঙউরিতে এক দেবতাকুমার ॥ 

বলে আসি করে মোরে মদন-বিকার ॥ 
তার রূপ-যৌবন সে অতি অনুপম । 
অ'মা সনে আসি করে মদন-সংগ্রাম ॥ 
দেবের সম্ভোগ পাই কত পুণা-ভাগে। 
দেখ-নারী হৈলে বলি দোষ নাহি লাগে ॥ 
অনেক দিবস মামি করিয়াছি চিতে। 
সেই মন্ত্র তোরা ছু্গনাকে দিতে ॥ 

ভাল হইল, ছুই জনে আজি আইলি হেথা। 
মোর মনে ছিল তোরে কহিব একথা ॥ 
তোমনা করহ মনে দেবতা বরিতে। 
ভাল নাঞি দেখি, বলি অস্থুর-চরিতে ॥ 
নিতি নিতি দেব, যজ্ঞ, সুজন হিংসয়ে। 
হেন বুঝি অচিরে অনুর-কুল ক্ষয়ে ॥ 
এতেক কহিয়া ছুই ভগ্নী ভাঙ্গাইল। 
দেব-পুজ বরিবায়ে দোহারে বলিল ॥ 
শুনি হরধিত ছুই ভগিনী হইল। 

যত বোল বৈল! দিদি সব মনে লৈল ॥ 
আমরা দোহারে কহ সেই মন্ত্রনিধি। 
তাহা জপি করি যেন মনোরথ-সিদ্ধি ৷ 
কালি কহিব তোরে মন্ত্রচূড় মণি। 

ইহা বলি পাঠাইল সে ছুই ভগিনী ॥ 
রাত্রিযোগে কামদেব আইল! তথায়ে | 
ভগিনীর যত কথা কহিল তাহারে ॥ 
শুনিয়া প্রায় বৈল, ভাল বহলে। 

মন্ত্র ছলি ভগিনীরে সম্মত করিলে ॥ 
কালি ত’ আসিব ছুই কুমার-রতন। 
যেমতে স্বন্নপ হয়, তোমার বচন ॥ 


প্রভাতে প্রছায় উঠি গেলা নট স্থানে । 
সেই ছুই ভগিনী আসে প্রভাবতীর স্থানে ॥ 


মিথ্যা মন্ত্র এক তারে রচিয়া কহিল. 
মহাভক্তি করি তারা ছুক্ছনে জপিল ॥ 
মন্ত্-বল দেখাবারে দুজন! রাখিল। 
নিশা-কালে তিন জনে একত্রে শুতিল ॥ 
তথ! সে প্রছায় গিয়া গদ-শান্বে বৈল। 
প্রভাবতী ভগ্িনীকে যেমত কহিল ॥ 
বজ্র-সুতা কহিলেন আমাকে নিভৃতে । 
সুনাভের কন্যা চাহে তোমা দুজনা বরিতে ॥. 
স্থনাভের ছুই কন্ত। তোমরা ছুই জনে। 
প্রভাবতী হৈতে হইল দৈবের ঘটনে ॥ 
হংসীর বচনে আমি ভূঙ্গরূপ ধরি। 
প্রভাবতী সঙ্গে থাকি নিতা ক্রীড়া করি ॥ 
আইস তিনে ভূঙ্গরূণপে তথাকারে যাই। 
বিরহ-সন্তাপ-ছুঃখ সবায় ঘুচাই ॥ 

এত অনুমানি তিনে রজনীর মুখে। 
কন্যাপুরে ভূঙ্গরূপে নড়িলা কৌতুকে ॥ 


স্ুনীভের কন্যাদ্বয়ের বিবাহ টি 
হেথা প্রভাবতী-কন্তা পাতিয়া চাতুরী। 
পৃজা-বিধি সজ্জা করি মন্ত্রকে ক্মুডরি ॥ 
হেনই সময়ে গিয়া সে তিন কুমার । 
দিব্য মৃত্তিধরি রহে সম্মুখে তাহার ॥ এ 
প্রদ্ায়-কুমার গেলা প্রভাবতী পাশে । চি 
আর দুই কন্যা দুই বীরের উদ্দেশে ॥ 
দুই জনে ছুই কন্তা গন্ধবর্ব-বিভা কৈল । 
ট্োহার গলায় টোহে বরমালা দিল ॥ 
রতন-প্রদীপ জালি কন্যা প্রভাবতী | 
ছু-ভগ্িনী বিভা দিল হরষিত মতি ॥ 
তিন বীর পাইল তথা তিন কন্টা যোগ। : 
তিন বিদঞ্ধ-সনে তিন রসবতীর সম্ভোগ ॥ 
তথ৷ শুচিমুখী গিয়া কেশবের স্থানে । 
কহিল সকল কথা মিলন ছয় জনে। : ্ 
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মি... 






বজ্রনাভের প্রতি মুনিৰরের উপদেশ 


হেনবেল। কশ্যপের যজ্ঞ শেষ হইল। 
ইন্দ্র-আদি দেবগণ তথাকে আইল ॥ 
বজনাভ দৈতারাজ আইল তথাকারে | 
মুনিকে প্রণাম করি বলিল ইন্দ্রেরে ॥ 
দূত পাঠাইয়া রাজা চাহিল তোমায়ে। 
যজ্ঞের অবধি তুমি করিলে সময়ে ॥ 
কণ্ঠপের যজ্ঞ এবে সম্পূর্ণ হইল । 

রাজা ছাড়ি দেহ ইন্দ্র, পিরীতে বলিল ॥ 
মুনি-স্থানে নিবেদিয়া রাজ্য দেহ মোরে। 
শুনহ বচন মোর বলে বারে বারে ॥ 
দৈতোর বচন শুনি বলে মুনিবর। 
সুরপুরী-রাজ্য তোরে নহে দৈত্যেশ্বর ॥ 
যার যাতে অধিকার সেই তাতে থাকে। 
দেব-ভিন্ন কেহ কারে না পারে দিবাকে ॥ 
ধর্ম্মবান্‌ পুরন্দর স্বর্গের পালক। 
যক্ষ-রক্ষ-ঝষি-রাখে কৃষ্ণের ভাবক ॥ 
আপন-চরিত্র তুমি জান ভালমতে । 
সুখে রাজা কর তুমি নিজ-নগরেতে ॥ 
এতেক বুঝাইয়! মুনি দৈত্য পাঠাইল ৷ 
মুনি প্রণমিয় ইন্দ্র স্বর্গকে চলিল ॥ 

তথা তিন বীর থাকে দৈত্যোর ভবনে । 
মোহিল নর্তক-বেশে সৰ্ব্ব দৈত্যগণে ॥ 
বর্ষা-শরত ছুই সময় গোঙাইল। 
কল্াপুরে সুখে বসি কেহ না জানিল ॥ 
তিন কন্যা গর্ত ধরি থাকি নিজ ঘরে। 
সেই কথা হংসী গ্রিয়া কহিল কৃষেরে ॥ 


ই... মুনি-স্থানে অপমান পাইয়া দৈত্যপতি৷ 


ঘরে আসি ইন্দ্র-সনে যুদ্ধে কৈল মতি॥ 


তিন কন্তা লয়ে তিন কুমারকে দেখি॥ 


হস্তী, ঘোড়া) পদাতিক, রথ, রধিগ 
রর উই রর 


যতেক দৈত্যের কথা কহিল কৃষ্ণেরে। 

উপায় মাগিল নিজ-রাজ্য রাখিবারে ॥ ৃ 
তবে টোহে অনুমানি হংসীরে বলিল। | 
বজ্রপুরী যাইবারে তারে আদেশিল ॥ ্‌ 


হংপীদ্বার। দৈত্যরাজ-বধাদেশ (প্রেরণ 
শীঘ্রগতি বল গিয়া সে তিন কুমারে। 
যুদ্ধ করি ঝাট মারুক অন্থুরে ॥ 

যে তোমার তিন নারী তিন গর্ভ ধরে। 
এক মাসে প্রসবিবে দেবতার বরে॥ 
জন্ম-মাত্রে যৌবন পাবে অস্ত্রশস্ত্-যুত। 
মহাবীর হইবে তিনের তিন সমত ॥ 
আমি ত’ যাইব তথা যুদ্ধ দেখিবারে। 
জয়ন্ত পাঠায়ে দিব সহায় তাহারে ॥ 
চিন্তা না করিহ তুমি মারিতে অনুরে। 
চল হংসী, ঝাট কহ সে তিন কুমারে॥ 
ইন্দ্রকৃষ্ণের বোলে তথা শিয়া শুচিমুখী। 












কহিল দোহার কথ! যুদ্ধ করিবারে। 
দৈতাবধের অঙ্গীকার কৈল তিন বীরে॥ 
ইন্দ্-কৃষ্ণের বরে তথা সে তিন কুমারী! | 
তিন পুল প্রসবিল মাসেক গর্ভধরি ॥ J 
জন্মিতে যৌবন পাইল অস্ত্রশস্ত্রযুত। 

দেববরে অন্ত্রশান্ত্র জানিল তিন সুত! | 
দুর্জয় বলবান্‌ হইল সেই তিন বীর | 
অসমসাহস তিনে নির্ভয় শরীর ॥. 
চন্্রপ্রভ, গুণবন্ত, হংসকেতু নাম। 
বাপের সমান বীর রূপ অনুপাম ॥ 
তথা ইন্দ্র জিনিবারে দৈত্যের ঈশ্বর! 
চতুরঞ-বলে সাজে সৈন্যের সাগর ॥ 
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হেনকালে কন্াপুরে রক্ষক-সকল। 
কন্ঠাপুরে কুমার দেখি হইল বিকল॥ 
তিন পুত্র সঙ্গে করি দেখি তিন নারী। 
দেখিয়া সঙ্কট ভাবে সকল ছুয়ারী ॥ 
ধাইয়া শিয়া ব্রক্রনাভে গোচর করিল | : 
কন্াপুরে কুমার কোথা হৈতে আইল ॥ 
প্রভাবতীর বাকা রাজা শুনি কুবাবহার। 
ক্রোধে লাজে ব্যাকুল, বলে মার মার ॥ 


তালজডে্ঘের সহিত কুমারগণের যুদ্ধ 


তালজজ্ঘ সেনাপতি সম্মুখে দেখিয়। 
তারে আদেশিল আন কুমারে ধরিয়] ॥ 
না পার ধরিতে যদি মারহ তাহারে | 
কুলের কলঙ্ক মোর ঘুচাহ সত্বরে ॥ 
এতবলি প্রসাদ বিস্তর দিল তারে । 
পাঠাইল সৈন্য কন্যাপুরের ভিতরে ॥ 
তালজজ্ব-সেনাপতি কটক সাথে করি। 
সত্বরে বেডিল, গিয়া সেই কন্তাপুরী ॥ 
বিষম কটক দেখি সেই তিন নারী । 
মুচ্ছা পাইয়া পড়ে তিনে আপনা পাসরি ॥ 
ক্ষণেক রহিয়া প্রভাবতী পাইল সম্বিত । 
কুমার আনিতে হংসী পাঠাইল ত্বরিত ॥ 
নটের সমাজে হংসী চলিল সত্বরে।. 
আনিল প্রদ্থায়, গদ, শান্ব তিন বীরে ॥ 
আপিয়া ত’ তিন-পু্-সঙ্গে তিন বীর। 
আশ্বাসিয়া তিন কন্যা করিল নুস্থির ॥ 
ঘরে হইতে বাহির হইলা ছয় জন!। 
অন্্ লইয়া বেড়িলেক তালজভ্ৰ সেনা ॥ 
খঃগ লইয়া খণ্ড খণ্ড করে সর্ব্ব-সৈগ্য। 
কেহ মরে, কেহ পলায়, কেহ করে দেন্ত ॥ 
ছয়-জনার বিক্রমে সৈশ্) দিল ভঙ্গ । 
আপনি যুঝিতে উঠে বীর তালজজ্ব॥ 


রথে চড়ি ছয় জনা বাণে আচ্ছাদিল। 
খড়গ লইয়া কামদেব সকল কাটিল-॥ 
যত যত বাণ এড়ে দৈতা-সেনাপতি। 
ছয়বীরে খণ্ড খণ্ড সকল করস্তি ॥ 
অনেক সংগ্রাম হইল দেখিতে ভয়ঙ্কর ৷ 
রথ, রথী, ঘোড়া, হাতী পড়িল বিস্তর ॥ 
থড়েগ কাটি প্রদ্বায় বীর খণ্ড খণ্ড করি। 
খড়গ ফেলাইয়া দৌহে দোহাকারে ধরি ॥ 


তাজজতঘ বধ 


মল্প যুদ্ধ করে টোহে অতি ঘোরতর। 


কেহ কারে জিনিতে নারে একই সোসর ॥ 
হাতা-হাতি, মাথা-মাথি, চরণে-চরণে। 
মুঠকা-মুঠুকি, বুকে-বুকে, করি রণে ॥ 

তবে কোপে তালভজ্ব মুঠুকি মারিল। 
মুঠুকির ঘায়ে কাম অচেতন হইল ॥ 
ক্ষণেকে চেতন পাইয়া ক্রোধ বল বাড়ে। 
চরণে ধরিয়া দৈত্য ভূমিতে আছাড়ে ॥ এ 
তার বুকে বসি মারে মুঠুকির ঘায়। 

কণ্ঠে হাটু চাপিলেক, দৈতোর প্রাণ বায় ॥ 
তালজজ্ব বীর মৈল বজ্রনাভ শুনি । 

হাহাকার শব্দে প্রমাদ মনে গণি ॥ 

সৰ্ব্ব সেনা সাজিয়া চলিল দৈতারাজ | 
হরির চরণে কহে খান গুণরাজ ॥ ু 








দেবগণের সহিত ব্জনাভের যুদ্ধ ও 
বজ্জনাভ বধ | 


(সারজ-রাগ ) 
তাশজ্রৰ পড়িল শুনিয়া দৈত্যরাজ। 
মনে মনে আলোচে, হইল কন্‌ কাজ ॥ 
তিন গোটা ছাওয়াল প্রবেশি কন্যাপুরে। 
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থাকুক জিনিবার মোর ইন্দ্র দেবরাজ । 
কেমনে চাহিব লোকমুখঃ এহ বড লাজ ॥ 
এতেক বলিয়া সব দৈত্য আদেশিল। 
ছয়গোটা ছাওয়াল মারিতে বলিল ॥ 
যত সৈন্ত ইন্দ্র জিনিতে কৈল সাজ। 
তাহা লইয়া আপনে চলিলা দৈত্যরাজ ॥ 
নান! উৎপাত তখন হইল বজপুরে । 
অদ্ভুত অমঙ্গল হৈল প্রতি ঘরে ঘরে 
অলক্ষণ দেখিয়া সে দৈতা না৷ গুণিল। 
কোপে দৈতারাজ কন্যাপুরীকে চলিল ॥ 
বাস্তে শিয়া শুচিমুখী ইন্দ্র-কৃষ্ণ-স্থানে ৷ 
“(দোহারে কহিল তালজজ্বের মরণে ॥ 
আপনি সে বজ্রনাভ যুদ্ধে কৈল মন। 
সত্বরে তথাকে চল তোমরা দুইজন ॥ 
তার বোলে গরুড়ে চড়িলা শ্রীহরি। 
দেবগণ লইয়া নড়ে ইন্দ্র অধিকারী ॥ 
বজপুরী নিকটে আকাশে ভর করি। 
তেত্রিশ-কোটি দেবগণ রহিলা সারি সারি ॥ 
অষ্ট লোকপাল আইল যুদ্ধ দেখিবারে। 
আকাশ মণ্ডলে দেব রহে থরে থরে ॥ 
জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র, পুরব-্রান্মণ ৷ 
যুদ্ধের সহায় তারে পাঠাইল দুজন ॥ 
মাতলি-সারধি দিয়া পাঠাইল রথ। 
যুদ্ধ করিবারে কামের বাড়িল মহত্ব ॥ 
দেব, দ্বিজ, যজ্ঞ, স্বজন হিংসা কৈল। 
এই পাপে বজ্রপুরে সবে প্রবেশিল ॥ 
পাপের প্রবল হৈলে পুণ্য পায় ক্ষয়ে। 
তে-কারণে জয়ন্ত পুরে প্রবেশয়ে ॥ 
 জয়ন্ত-পুরব-রথ বজ্রপুরী আইল। 
শুচিমুখী গিয়া সব প্রছায়ে কহিল ৷ 
য়ে করহ রণ, প্রছায় কোঙর 







যুদ্ধ করিবারে আইল করিয়া যুক 


রথ থি কার না পাই 





গরুডে চাপিয়া সাক্াশে আছে হরি। 
তেত্রিশ-:কাটি দেবগণ, দেখ সারি সারি। 
জয়ন্ত, সারথি, রথ, পুরব-ত্রাহ্মণ। 

ইহা সব! সঙ্গে করি মারহ টদতাগণ॥ 


' হেনধালে দৈতা-সেনা বেড়িল চারিভিতে। 


মার মার শব্দেতে আইল আচস্বিতে ॥ 
শেল, জাঠা, মুষল বরিষে স্নোগণে। 
পুরী আচ্ছাদিল দৈতা বাণ-বরিষণে ॥ 
ধর ধর, মার মার শব্দ উপজিল। 
ধুলায়ে আচ্ছাদি স্্যা অন্ধকার হৈল॥ 
তা দেখি তরাসে কাপে নারী তিন জন। 
তিন পুর দিল, তারে করিতে রক্ষণ | 
যত যত বীর আইল সেই কন্তাপুরে। 
তারে মারি তারা তিনে পাঠায় হমঘরে! 
মাতলি-নারথি, রী, প্রছ্ায়মহাবীরে। 
গদ-শান্ব সঙ্গে যায় যুদ্ধ করিবারে ॥ 
মায়া-রথে গদ-শান্ব করি আরোহণ। 
জয়ন্ত-পুরব সঙ্গে চলিলা পঞ্চজন ॥ 
সেই ঠাঞি মহারণ করিল পঞ্চজনা। 
শরজালে কাটিলে ₹ দৈত্ারাজ-সেলা 
হাতী, ঘোড়া কাটিল অনেক রথ, রী 
যাইতে না পাই পথ) অনুর বিরধী ॥ 
যত যত বান এড়ে দৈতা-সেনাগ?। 
তাহার দ্বিগুণ বাণে কাটে ততক্ষণ | 
রক্তে বহিল নদী নাহি স্থলকুল! | 
তথি ভাসে দৈত্য-স্ক্ধ শরীর বহুল? | 
সেনা কাটিয়া বাহির হল পঞ্চবীর। | 
পঞ্চবীর দেখি কেহ রণে নহে [ 
সেনা-ভঙ্গ দেখি রুবিল। সেনাপতি | 


} 













একচাপে শরজালে' ছাইল পঞ্চজনা। | 
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ভীত্রীকৃষ্ণবিজ্তয় 
এজ === —— 


কোপে বাণ বারষয় কৃষ্ণের নন্দন। 
দেখিয়! কম্পিত হৈল যত দৈতাগণ ॥ 
অদ্রবরিষণে সর্ব্ব সৈন্য গেল ক্ষয়। 
অন্ধকার . ভেদি যেন হৃর্যোর উদয় ॥ 
কোপে কাটি পাড়ে সব সেনাপতি । 
রথী মৈল, রথ এড়ি পলায় সারথি ॥ 
ঘোড়া এড়ি রাউত পলায় পায়ে পায়ে । 
মাতঙ্গ পড়িল ভূমে, মাহুত পলায়ে ॥ 
পাছু নাহি চাহে কেহ পলায়ে রড়ারড়ি। 
স্কন্ধে লুকাইয়া কেহ পলায় গুড়ি-গুড়ি ॥ 
অন্থর রকতে নদী-কন্দর বহিল। 
রক্তের কর্দমে কেহ পড়িয়া মরিন ॥ 
বাপ বাপ স্মরে, কেহ স্মরে ভাই ভাই। 
পঞ্চবীর রহে, কেহ দেখিতে না পাই ॥ 
রণে ভঙ্গ দিয়া পলায় সেনাপতিগণ | 
বজ্রনাভ, স্ুনাভ করিতে আইল রণ ॥ 
সুনাভের সঙ্গে যুঝে শান্ধ মহাবীর ৷ 
গন সঙ্গে বজদন্ত কঠিন-শখার ॥ 
পুরব-ত্রা মণ সঙ্গে দুন্ধুথ দুরন্ত। 

দীর্ঘদন্ত সঙ্গে যুদ্ধ করেন জয়ন্ত ৷ 
বজ্বনাভ-সঙ্গে যুঝে প্রহায়-কুমার | 

হেন অদ্ভুত যুদ্ধ কেহ না করিল আর॥ 
রাম রাবণের যেন পূর্ব্বে রণ হৈল। 
চণ্ডিকা যুঝিয়া যেন অন্তর ক্ষয় কৈল॥ 
পাচঞনে রণ কৈল কৃষ্ণের কোডর । 
এত সৈন্যে দৈত্যরাজ্জ নহিল সোসর ॥ 
দুর্জয় দৈত্যের বল মহাবলবান্‌। 
তথাপি নহিল পঞ্চ বীরের স্মান ॥ 
রণ-পন্তিত দৈতাসব রণে প্রবেশিল। 
কৃষ্ণের কুমার: সনে অহারণ কৈল। 
বড ৰঢ় বাণ এড়ে স্ুনীভ মহাবীর, 
ততবাণ সব কাটে শান্ব ১ 


১৫৯ 


স্থনাভের ধনু কাটে তিন. গোট| বাণে। 
আর বাণে ধ্বজ কাটি পাড়ে ততক্ষণে ॥ 
সাধু সাধু বলিয়া ডাকিছে দেবগণ। 

ধন্য ধন্য শাম্ব, তোর ধন্য এ জীবন ॥ 
সুনাভের ধন্ু কাটি তিন গোটা বাণে। 
রুষিয়া সুনাভ বীর সান্ধাইল রণে। 

যুঝয় স্ুনাভ বীর আর ধনু লৈয়া। 
বিন্দিলেক শান্ববীরে আকর্ণ পুরিয়া ॥ 

মচ্ছা পাইয়া শান্ব আপনা পাসরিল। 
ক্ষণেক রহিয়া বীর সত্বরে উঠিল ॥ 

এক বাণে ধনুক কাটি চারি ঘোড়া পাড়ে। 
অন্বটন্দ্র-বাণ বীর ধন্থুকেতে যোড়ে ॥ 
এড়িলেক বাণ শাম্ব কি কহিব কথা। 
কুগুল-সনে কাটিয়া পাড়ে সুনাভের মাথা ॥ 
পড়িল স্ুনাভ-বীর দেবের আনন্দ । 
বজ্রদস্ত মারিতে গদ করিল প্রবন্ধ ॥ 
ব্জদন্ত সনে গদ মহারণ কৈল। 

দেখিয়া ত’ দেবগণে চমৎকার হৈল ॥ 
পশুপতি-বাণ এড়ে গদ মহাবীর 
সংগ্রামের মাঝে কাটে বজ্দস্তের শির ॥ 
বজ্রদন্ত পড়িল হরিষ দেবগণ। 
বিস্তর বলিল গদে প্রশংসা-বচন ॥ 
দীর্ঘদন্ত-জয়ন্তে হইল মহারণ। 
অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘোর দরশন ॥ 
এড়িলেক বাণ জয়ন্ত কি কহিব কথা। 


সা 


ক 












১৬০ শ্রীশ্বীকুষ্ণবি জর 


পড়িল সে চারি বীর দেবের ছূর্জয়। 

' নানা অস্ত্রে কেল সব দৈত্য-কুল ক্ষয় ॥ 
ভাই, সৈন্য, অমাতা, পড়িল সেনাপতি ৷ 
সৰ্ব্ব পড়িল, একা যুঝে দৈত্যপতি ॥ 
অন্তরে বাড়িল শোক-ছুঃখ নিরন্তর ৷ 
কোপে-তাপে যুদ্ধ করে টৈতোর ঈশ্বর ৷ 
শত শত বাণ এড়ে প্রছায় উপরে । 
কত মিথ্যা করে কাম, কত কাটে শরে ॥ 
দশবাণ .এড়ে দৈত্য আকৰ্ণ পৃরিয়া। 
দশ-গোট| সর্প যেন আইসে ধাইয়া ॥ 
কুড়ি বাণে কাম তাহা কৈল খান খান। 
তা দেখিয়া দৈতারাজ এড়ে কুড়ি বাণ ॥ 
আস্তে-বাস্তে কাম টৈত্যের কাটে ধনু 
সে ধনু কাটিল, ধনু যুড়িলেক পুন ॥ 
যত ধনু যোড়ে দৈত্য, সকল কাটিল। 


কোপে শেল-পাট দৈত্য কামেরে এডিল ॥ 


সেই শেলে টৈত্যরাপ্ত জিনিল ত্রিভুবন। 
যারে বাজে শেল, তার অবশ্য মরণ ॥ 
হেন শেল লাফ দিয়া ধরিল মদন। 
তা দেখিয়া সাধু সাধু, বলে দেবগণ ॥ 
তবে দিব্য-অস্ত্র দৈত্য সন্ধান করিল। 
দিবা অস্ত্র দেখি কাম নিন্তান্বিত হৈল ॥ 
দিবা-মস্ত্র দেখি কাম দিবা অস্ত্র লৈল। 
ছুই অস্ত্রে আকাশেতে মহারণ হৈল ॥ 
অস্ত্র দেখি চিন্তে দোহে আপন-কল্যাণ | 
ছুই অস্ত্র যুঝিয়া হইল নিৰ্ব্বাণ ॥ 
্রহ্ম-অস্ত্র যোড়ে কাম ইন্দ্র-পাশুপত। : 
আগ্নেয়-বায়ব অস্ত্র বরুণ-পর্ব্বত ॥ 
সর্ব অস্ত্র ক্ষয় গেল চিন্তিত অনুর ৷ 
গুণিতে গুণিতে চিন্ত! বাড়িল প্রচুর ॥ 
মায়ার নিধান দৈত্য মায়ারণ করে। 
টু Eo উপরে ॥ 
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মায়াতে লুকায়ে দৈতা করে বাণ-বৃষ্টি। 
চন্দ্র-ন্র্য) আচ্ছাদিল না পরশে দৃষ্টি ॥ 
প্রদ্যুয্ের রথ কাটি কৈল থান খান। 

ভূমিতে রহিলা কাম বীরের প্রধান ॥ 

দৈতোর মায়! দেখি কাম নিজ মায়া ধরে। 
লক্ষ লক্ষ কাটে বাণ কৃষ্ণের কোউরে ॥ 
ভূমিতে নামিল দৈত শেল হাতে লৈয়া। 
গ্রছায়ের বুকে শেল মারিল ধাইয়া ॥ 

সেই খায়ে মোহ গিয়া পড়িল কুমারে। 

জয়ন্ত আসিয়া রক্ষা করিল তাহারে ॥ 
মূচ্ছিত হইল কাম, ইন্দ্র-নারায়ণে। 

প্রায় উপরে কৈল অমৃতবর্ষণে ॥ 

চেতন পাইয়া কাম উৰ্দ্ধ মাথা করি। 

আশ্বাস করিল তারে পুরন্দর-হরি ॥ 

দোহার আশ্বাসে বল বাড়িল বিস্তর । 
কৃষ্ণে নমস্কার কৈল প্রদ্রায়-কুমার ॥ 

ডকিয়া বলিল কৃষ্ণ, মার দৈত্যরাজে। 
ত্ৰিভুবন জিনিতে পার, দৈত্য কোন্‌ কাজে। 
ইহা শুনি বলে কাম, শুন দৈত্যেশ্বর। 

তুমি দৈতারাজ, আমি কাম পঞ্চশর ॥ 
লুক্কাইয়! দৈত্য তুমি কৈলে মহারণ। 

সব মায়া করে, এবে পাইন্ু দরশন ৷ 
পড়িলি সে মোর হাতে, আজি যাবি কোথা] 
আঁখি অনিমিশে তোর কাটিয়া পাড়ো মাথা! | 
উদ্ধ-দৃষ্টি করি কৃষ্ণের চরণ বন্দিল। 
দিব্য অস্ত্র এড়ি বীর অর্দ্ধচন্দ্র নিল ॥ 
ত্ৰিভুবনে হৈল আলো! আকাশ আইনে বাঁ] 
বাণের মুখে অগ্নি নিকলে খান থান! ২] 
হুঙ্কার ছাড়িয়া কাম বাণ-গোটা এড়ে । | 
কাটিল দৈত্যের মাথা, তূমিতলে পড়ে 
বজনাভ মৈল দেখিয়! দৈতাগণ,! 
পাতাল প্রবেশে, কেহ পর্র্বত-কানন ॥ 
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স্বর্গে ছন্দুভি বাজে, পুপ্প বৃষ্টি হৈল। ছাড়িল ভীবন-আশ, দেখিয়া পাইল ত্রাস, 
বজ্রনাভের নারীগণ সংগ্রামে আইল ॥ চমকিত রাজার রমণী ॥ 
দেবলোকের আনন্দ বাড়িল বিস্তর । বিপরীত রণের কথা, গড়াগড়ি বোলে মাথা) 
গুণরাজ বলে ইহা হরির কিঙ্কর ॥ যতেক পড়িল ক্ষিতি-তলে। 
ব্জনাভ-পত্র। গণের ক্রন্দন স্বন্ধে-মুণ্ডে যোড়াইয়া, রাজাকে বোলে চাহিয়া 
( বরুণাস্রী-রাগ ) না পাইয়া রাণী ব্যাকুলে ॥ 
দেত্ের যে নারীণণ, বহু করিল ক্রন্দন, মাংস-রুধির পাইয়া, শৃগালী বুলে ধাইয়া, 
ভূমিতলে পড়ে ঘনে ঘন। হাড়-মাংস মড়-মড়ি খায়ে। 
আউদর মাথার চুল, নারী সব বকুল; কোথাও সে কাক-পক্ষী, মড়ার সে খায় আখি, 
মাথে করি বলয়া ভঞ্জন ॥ তা দেখিয়া রাণী ত্রাস পায়ে ॥ 
কর্ণ-মূলে কুণ্ডল, শিখে সিন্দুধ মণ্ডল,  কিলি৷কিলি নিশি শকুনী, 
মলিন বদন সরোরুহে। গৃধিনীর সঙ্গে এক মিলি। 
করাঘথাতে জর জর, তা সবার কলেবর, রক্তে যায় নদী বহি, তাহার ছুই দিকে রহি, 
নয়ন-কজ্জল মোছে লোহে ॥ প্রেত-পিশাচ করে কেলি ॥ 
অধরে ঘুচিল রাগ, মলিন সে রাণী-ভাগ, সাহস করিয়া রাগী, মনে ভয় নাহি মানি, 
) অতিশয় মনে পাইল বাথা। করিয়া অনেক পরিবন্ধ। 
উথতু (উন্মত) পাগল মনে, নিজ পতি দরশনে, চিত্তের ঘুগায়ে ধন্ধ, . উকটিয়া বোলে স্বন্ধ, 
ধাইয়া যায় রণ-ভূমি যথা ॥ রাজা পাইয়া কিনা যে আনন্দ ॥ 
কিয়; বহু বিলাপ, হৃদে বাড়ে মনস্তাপ, মনে অনুমান করি, পুনঃ পুনঃ বিচারি, 
লাখে লাখে ধায় পুরনারী। হাথে পায় রাজার লক্ষণে। 
উদ্দাম বুকের বাস,  মুকল সে কেশ পাশ, অনেক ভ্রমণ করি, রাজার প্রধান নারী, 
ধায় রণ-ভূমি অনুসারি ॥ স্বামী পাইল অনেক যতনে ॥ 
নাসম্বরে কেহ বাস, অতি দীর্ঘ নিশ্বাস, লোটাইয় স্বামীর পায়, কান্দে রাণী উভরায়, 
ধায় নারীগণ অচেতনে | ঘনে ঘনে নেহালে বদন। 
ছ'হাত হ্যদয়ে হানি, কান্দিতে কান্দিতে রাণী, শোকে ব্যাকুল হইয়া, কত আলিঙ্গন দিয়া, 
শীঘ্রগতি আইল রণ-স্থানে ॥ মুখে মুখ করয়ে মিলন ॥ 
না পাইয়া প্রাণনাথ, চিত্তে নাহি সোয়াস্ত, রাণী হৈল অচেতন, রাজাকে দিয়া আলিঙ্গন, 


বৃপতি-লক্ষণ অনুমানি। ঘন ঘন করয়ে চুরন। Es 

উকটিল কত ঠাই, খু লাগ নাহি পাই, হাহা] হের দৈবগতি, ভূমিতলে দৈত্যপতি, 
রাজার উদ্দেশে বুলে রাণী ॥ পুক্পশয্যা ছাড়িল শয়ন ॥ নী 

| লাখে লাখে উঠ স্বন্ধ, নাচিবার পরিবন্ধ। সুগন্ধি কুন্থুম যত, তার শযা| মনোমত, 

করঠালি দিয়া যোগিনী। হেন জন ভূমিতে চি ও 
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সুরভি চন্দন-গন্ধঃ অভিনয় পূর্ণচন্্র 
স্বরনারী তোমারে ইচ্ছয়ে ॥ 

মুখ তোর শশধর, খণ্ড খণ্ড কলেবর, 
শুগালির দন্তের আঘাতে। 

দেখিয়া তোহার মুখ,  বিদারিয়া যার বুক, 
হেন দুঃখ কহিব কাহাতে ॥ 

হের, তোর বক্ষ-তট,  যুবতী-সান্তোষ কপাট, 
যাতে ছিল সরস-চন্দন | 

যাতে ছিল দিব্য হার, 
দেখি দুঃখ ন! যার সহন ॥ 

আকুল হৃদয় হইয়া, স্বামীর মুখ চাহিয়, 
বলে রাণী করুণ ভাবিয়।। 

নরপতিবর হইয়া, আমা সব! ছাড়িয়া, 
কোথা যাহ নিদারুণ হইয়া ॥ 

যে তোমার প্রসাদে, ন! দেখিল সৃষ্য-চাদে, 
সে হের, আইলা! এতদূর ৷ 

আপন-বিক্রম-বলে, নাহি কর প্রতিফলে, 
কেন হৈয়া থাকিলে নিঠুর ॥ 

থাকে যবে মোর দোষ, তবে কেনে অভিরোষ, 
শাস্তি দেহ করিয়া বিচার । 

না দেহ উত্তর কেনি, ন! দেখহ পাটরাণী, 
এব! কোন্‌ রাজার ব্যবহার ॥ 

শত শত নারী তোর,  বেষ্টিয়। কান্দিছে হের, 
কার সনে নাহি কহ বাত। 

আমরা ক্রন্দন করি, তুমি আছ মন ধরি, 
চিত্ত তোর না করে অসোয়াস্ত ॥ 

হেনকালে বিকটাল, আইল তথা শৃগাল, 
মহামাংস খাইবার তরে। 

তা দেখি বাড়িল ধান্ধা, রাণী ত’ যোজন-গন্ধাঃ 

বলয়ের ঘাত হানে তারে ॥ 

শৃগালে ভক্ষিল মুখ, দেখিয়া বাড়িল দুঃখ, 

মুখ হৈল অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ সমে। 


25 


তাতে বহে রক্ত ধার, 


i; ক SSE” "IE, 


স্বনাভ তোহার ভাই, পড়ি গেল এই ঠাই, 
- হের দেখ বিষম-সংগ্রামে ॥ 
ধরণী যুবতী কোল, পাইয়া প্রভু হইল! ভোল, 
তেঞি তুমি না সম্ভাষ আমা। 
প্রধান নারীর প্রেম, ন! টুটয়ে মহাজন, 
হেন কেবা না বুঝাইল তোমা ॥ 
হের, তোর ভ্রাতৃ-নারী, বনু ত’ বিলাপ করি, 
কান্দয়ে সুনাভ করি কোলে । 
তোরি বিনা নাহি আন, কেমনে ধরিব প্রাণ, 
বারেক প্রবোধ প্রিয় বোলে ॥ 
এত ভাবি বিলাপ, তরুণী করে সন্তাপ, 
লোহেতে ভিজায়ে সব-দেহ। 
তা শুনি গুরুতর, বাড়িল করুণ ডর, 
অন্তরীক্ষে ইন্দ্র-কৃষ্ণ চাহে ॥ 


দৈত্য-নারীগণের প্রতি প্রবোধ 


মৈল বজ্বনাভ দৈতা, দেবগণে হরষিত) 
ইন্দ্র-কৃষ্ণ করি অনুমানে। 

দেখিতে সে বজ্রপুরী, এক রথে দৌহে চড়ি। 
পাছু আসি সব দেবগণে 

নারীগণ সন্গিধানে, আসিয়! করুণ-মনে। 
মধুর বচনে পরবোধি । 

না কর করুণ-বাণী, শুনহ, রাজার রাণী 


সেই হয় যাহা করে বিধি ॥ 










তোর পতি অতি ভোল, না শুনে সুজন বো ৃ 
কৈল তিন লোকের লঙ্ঘন! 
তাহার ধরিল ফলে, স্বর্গ গেল মহ 
মিছ! তুমি করহ ক্রন্দন ॥ 
যেনমত আছে ধৰ্ম, রাজার কর পে 
বুঝি দেখ সংসার অসার। 
চিতায়ে তুলি রাজায়ে, কান্দে রাণী উ 
প্রেতকণ্ম করিল রাজার! 


“yg 


তবে আসি বজ্রপুরে, 


হরষিত হইয়া হরি, 


‘হংসকেতু’, ‘গুণবন্ত’, 


গ্রীত্রীকৃষ্ণবিভৰয় 


দ্বারকারে পাঠাই শকটে। 


কুমারকে দিল অকপটে ॥ 
‘বিজয়’ জয়ন্ত-ম্থৃত, 
চন্দ্রপ্রভ'-এ চারি কুমার । 


রাজার ধন প্রচুরে, 


রাজ্য চারিভাগ করি, 
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আপনার গুণ-যোগে, ভুঞ্জিল বিবিধ-ভোগে, 
পালিবারে দিল রাজ্য ভার ॥ 

দ্বারকায়ে নারায়ণ, ত্বরিতে কৈল গমন, 
তিন পুত্র, বধু-সূব লৈয়া। 

গুণরাজ খান ভণে, সঙ্জন-চিত্ররঞ্জনেঃ 
কৃষ্পাদপদ্ধে মন দিয়া ॥ 


উীক্ষলাঁানিঞ্েি্স উপাশ্যান 


( বরাড়ী-রাগ ) 


কৃষ্ণ-কথ! শুন, নর, এক চিত্ত মনে। 
ভক্তি-মুক্তি দ্বিজবর পাইল যেমনে ॥ 
সুদাম-নামেতে দ্বিজ দুঃখী সর্বজনে জানি। 
অবস্তীনগরে ঘর সঙ্গেতে গৃহিণী ॥ 

হরিমন দ্বিজবর হরিপদ গতি। 

ভিক্ষা করি হরি চিন্তে, অন্ত নাহি মতি ॥ 
নানা দুঃখে রহে দ্বিজ টোহে সহ করি। 
অধৰ্ম্ম নাহিক চিত্তে স্মঙরে শ্রীহরি ॥ 

অতি দুঃখে একদিন তাহার ত্রাহ্মণী। 
ধীরে ধীরে করপুটে বলে কিছু বাণী ॥ 
পূর্বে কহিলা মোরে শুন দ্বিজবর। 
তোমার সে সখা কৃষ্ণ ত্রদশ-ঈশ্বর ॥ 
দ্বারকাতে রাজা তিহো, তিনি সর্ব্বরাজা। 
নানা ধনে ধনী তিহ, ইন্দ্র করে পৃজা। 
অবশ্য তাহার ঠাই যাইতে যুয়ায়ে। 
তাহার ইষতদানে দারিদ্র পলায়ে ॥ 

মোর বোল শুনি তুমি করহ গমন। 
মাশিয়া তাহার ঠাই আন কিছু ধন॥ 
স্্ীজাতি কত দুঃখ পরাণে সহয়ে। 
ছুংখেতে মরিলে লোক ধন্ম নাহি পায়ে! 
এত দুঃখে তার পদে ত্রান্মণী বলিল। 
্রাহ্মণীর কথা৷ দ্বিজ হৃদয়ে ভাবিল ॥ 


দ্বারকা যাইতে মোরে প্রিয়া যুক্তি দিল। 
সংসারের সার গোসাই স্মরণ টহল ॥ 
ভারাবতারণে হৈল কৃষ্তূপ তার। 
আসিয়া গোসাঞী তবে কৈল অবতার ॥ 
দেখিব ত’ গিয়া তথা তাহার চরণ । 
পরশিয়া ধন্মারন্ম করিব খণ্ডন ॥ 

এত মনে চিন্তি বৈল ব্রান্ধণীর ঠাই। 
ভাল বৈলে, যাব তথা যথা গোবিন্দাই ॥ 
অনেক দিনে করি তা-সনে দরশন। 
সন্দেশ হইলে কিছু করিয়ে গমন ॥ 
স্বামীর বচন শুনি, সব ঘর চাই। 
অনেক যতনে তবে ক্ষুদ মুড়ি পাই ॥ 
অতি কাল কানি-খানি আনিল চাহিয়া। 
লইল সকল ক্ষুদ তাহাতে বাঁধিয়া ॥ 
নড়িলা হরিষে দ্বিজ কৃষ্ণ অনুসারি। 
নান! দুর্গ এড়াইয়া পাইল! সে নগরী ॥ 
ব্ৰাহ্মণে বিরোধ নাই গোসাঞী-নগরী | 
অভ্যন্তর গেলা যথ! আছেন শ্রীহরি ॥ 
হরিষে ত’ প্রিয়া-সজে পালক্ক-উপরে । 
রুক্সীকে বৈল কৃষ্ণ জল আনিবারে | 
প্রভুর বচনে জল আনিল রুক্মিণী । 
ব্রাহ্মণের পাশে আইলা দেব Lal 
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দুই পায়ে ধরিয়া আপনি গদাধরে। 
বিপ্র-পাদপ্রক্ষালণ কৈল সেই ঘরে ॥ 
গন্ধ-নারায়ণ-তৈল উদ্বন্তন কৈল। 

জল দিয়৷ সেইথানে স্নান করাইল ॥ 
মিষ্টান্ন পান দিয়া করাইল ভোজন । 
পালক্ষেতে লৈয়৷ তারে করাইল শয়ন ॥ 
পদতলে গিয়া হরি আপনি বসিয়া। 
পায় জাতি জিজ্ঞাসিল পূর্ব স্মঙরিয়া ॥ 
মনে পড়ে দ্বিজবর সেই গুরু ঘরে। 
তোমা সনে পড়িন্তু অবস্তীনগরে ॥ 

কত দুঃখে সর্ধশান্্র পড়িল শিশুকালে। 
একত্রে পড়িল সব অনেক ছাওয়ালে ॥ 
একদিন গুরুপত্রী বৈল সবাকারে। 

সব শিষ্য যাহ আজ কাষ্ঠ আনিবারে ॥ 
সব শিশু গেলাম অরণা-ভিতরে । 

কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গেলাম বহুদূরে ॥ 
বোঝা বাঁধি সব শিষ্য মস্তকে করিয়া। 
হেনবেলে মহাবৃষ্টি হইল আসিয়া ॥ 
মহাশবে "ঘোর বৃষ্টি হৈল অন্ধকার । 
মুষলধারে টহল বৃষ্টি নাই বলিবার ॥ 
কেহ কারে নাই দেখে, গেল নান! ঠাঞি। 
বাপ-মা বলিয়া কাঁদি, স্মঙরি গৌসাঞা ॥ 
হেনই সময় হইল রাত্রি ঘোরতর । 

সব শিষ্যে রহিলাম অরণা-ভিতর ॥ 
আরদিনে গুরু তবে চিন্তা বড় পাইয়া। 
সবার উদ্দেশে আইলা ত্রান্মণী ভৎসিয়! ॥ 
নানা দুঃখে আছি তথা দেখি দ্বিজবর | 
পুত্র পুত্র ধরি গুরু ডাকিল বিস্তর ॥ 
কুশলে আছহ পুছে সকরুণ-বাণী। 
কেমনে কাননে বাছা বঞ্চিলে রজনী ॥ 
এবোল বলিয়া গুরু সব! কোল দিয়। 
সবারে পাঠাইল ঘরে, ভাত খাও গিয়া ॥ 


শ্রীশ্রীকষ্ণবিজর 
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পুরর্বকথা কহিতে লোহ বারয় নয়নে। 
হরিষেতে কোলাকুলি কৈল ছুই জনে॥ 
হেনমতে নানা কথা কৈল গদাধর।. 
ব্ৰাহ্মণে পুছিল কিছু ঘরের উত্তর ॥ 
বিভা করিয়াছ যারে, সে নারী কেমন। 
ভক্তি করি বলে কিবা মধুর বচন ॥ 
লজ্জার সহিত দ্বিজ না দিলেন উত্তর। 
শুনিয়া মুচকি হাসি রহে দ্বিদ্রবর ৷ 


্রীকৃক্ঝ কর্তৃক ভক্ত বিপ্রের দ্ষুদ ভক্ষণ 


কৃষ্ণের বৈভব দেখি চিন্তিল অন্তরে। 
কেমতে দিব ক্ষুদ এমন ঈশ্বরে ॥ 
কৃষ্ণের লাগিয়া! যেই ক্ষুদ ছিল। 
কক্ষতলি-মাঝে ক্ষুদ চাপিয়' থুইল ॥ 
অন্তর্যামি গোসাই সকল জানিয়া। 
হাসিতে হাসিতে বলে রভস করিয়া 
ঘরের সন্দেশ আনি না দিলে আমারে। 
রিক্ত-হস্তে আসিয়াছ আম! দেখিবারে ॥ 
অবশ্য সন্দেশ আছে, হয় মোর মনে। 
আনিয়া সন্দেশ সখা দেহ না কি কারণে! 
ভক্তি করি অল্পদিলে অমৃত-সমান। 
অভক্তিতে বিস্তর দিলে সেহ অপমান! 
এতবলি বিপ্রের কক্ষতলি উটুকিল। 
এলাইয়! এক মুষ্টি ভক্ষণ করিল ॥ 

আর পৌটলা৷ এলাইয়। দেখে শ্রীহরি। 
এক মুষ্টি ক্ষুদ তার মুখে লয়ে তরি 
আর এক মুষ্ঠি হাতে লয় গদাধরে| | 
হেনকালে রুঝিিণী দেবী তার হাত ধরে! | 
কৃষ্ণের হাতের ক্ষুদ ফেলিল ঝাড়িয়া! 
যোড়হাতে বলে দেবা সম্মুখ দর ডাই 
খাইলে বিপ্রের ক্ষুদ ত্রিদশ-অ ধারী 
কতকাল আমা বন্দী করিলে শ্রীহরি: 
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ইহা বলি ফেলি ক্ষুদ হাতে যত ছিল। 
বিপ্রের সহিত কৃষ্ণ একত্রে শুতিল ॥ 
নানা-রঙ্গে নানা-কথায় রজনী বঞ্চিয়া। 
প্রভাতে বিদায় দিল কিছু নাহি দিয়া ॥ 
পথেতে চলিতে মনে গুণে দ্বিজ্বর। 
ভেটানু ত্রিদশনাথ দেব-গদাধর ॥ 
করিলেন বড় পৃজ্জা জোষ্ভাই জ্ঞানে । 
কিছু নাহি দিলেন ধন মোরে কি কারণে ॥ 
কেমনে প্রিয়ার চিত্ত করিব রঞ্জন। 
পুনরপি বিপ্র তবে চিন্তে মনে মন ॥ 
ভাল হৈল কৃষ্ণ মোরে নাহি দিল ধন। 
ধন মদে পাসরিমু গোবিন্দ-চরণ ॥ 

এত বলি হরি চিন্তি আসি ধীরে ধীরে। 
গ্রামের নিকটে আইলা অবস্তীনগরে ॥ 


সুদামের রত্রপুরী দর্শনে বিস্ময় প্রাপ্তি 


না দেখিয়া ঘর বিজ অন্তরে চিস্তিত। 
কে ভাঙ্গিল ঘর, প্রিয়া গেল কোন্‌ ভিত ॥ 
হতাশ ভাবিয়৷ দ্বিজ বিস্মিত-হৃদয়ে ৷ 

এই পুরী দেখি যেন ইন্দ্রের নিলয়ে ॥ 
নানা রত্বময় ঘর সুবর্ণ কলসে। 

রত্বের প্রাচীর সব আকাশে পরশে ॥ 
ফটিকে রচিত কক্ষ, বিচিত্র আঙ্গিনা। 
প্রবালে বিচিত্র চাল, মুক্তার খোপনা ॥ 
দীঘী-সরোবর শোভে তার চারি পাশে। 


— 





উদ্যানে ত’ নানা বৃক্ষ বসন্ত প্রকাশে ॥ 
পুরীমধ্যে শোভাকরে রত্ু-সিংহাসন | 
সুকোমল শয্যা তাহে রত্বের গঠন ॥ 
হীরা-মণি-মাণিক কত দেখে রাশি রাশি। 
নুবর্ণে ভূষিত দেখে শত শত দাসী ॥ 
অশ্ব, হস্তী দেখিয়া সে ব্রাহ্মণ বিশ্মিত। 
কার পুরী-মাঝে আমি আইলাম আচম্বিত ॥ 
কোন্‌ দ্রিক্পাল কৈল পুরী নিরমাণ। 
কিবা ইন্দ্র কৈল হেথা পুরীর উদ্যান ॥ 
গুঞ্জরে ভ্রমর-সব বিপ্র চিন্তে মনে। 

পুরী হৈতে বাহির হৈল দিব্য নারীগণে ॥ 
নানা রত্বে ভূষিতা দেখি শত শত নারী। 
তার মাঝে ত্রান্মণী তার পরম সুন্দরী ॥ 
স্বামী দেখি বিপ্র-নারী পাদ্-অর্ধ্য লৈয়া। 
ঘরকে আনিল স্বামী ষড়জ্ে পুজিয়া ॥ 
স্নান করাইল দিব্য বস্ত্র পরাইল। 
ভোজন করাইয়া স্বামীরে পালক্কে শোয়াইল ॥ 
দেখিয়া বৈভব দ্বিজ গুণে মনে মনে। 
এতেক বৈভব মোরে দিল নারায়ণে ॥ 
ছলিল গোসাঞী মোরে মায়া ত’ পাতিয়া। 
ভুঞ্জিল সকল ভোগ হরি চিত্ত হইয়া ॥ 
না ভুঞ্জহৌ ভোগ মুঞি সকল তাহার। 
কৃষ্ণ বিনা অন্ত মনে নাহিক আমার ॥ 
তুষ্ট হৈয়া মুক্তি তারে দিল নারায়ণে। 
অদ্ভুত অমৃত কথা গুণরাজ ভণে॥ 


কল 





সপরিকরে শ্্রীরুষ্ণের প্রভাসতীর্থে গমন 
( আশাবরী-রাঁগ ) { 


একদিন শ্রীহরি দ্বারকা-নগরে । 

হরিয়! ভূমির ভার নানা ক্রীড়া করে ॥ 
সূর্যাউপরাগ শুনিয়া সব্বজনে । 
রাজা-সমেতে লোক কৈল প্রভাস গমনে ॥ 
মহাপুণাস্থল সেই. উপরাগ-কালে। 
পরশুরাম তপ তথা করিল. বিশালে ॥ 
জানিয়া স্্রীহরি সব পরিবার লৈয়া। 
্্ীপুত্র-সহিত তথা উত্তরিল গিয়া ॥ 
স্তমস্তপঞ্চকে লোক যতেক আছিল। 
্ত্রীপুরুষে লোক সব্ব তথাকে আইল ॥ 
যুধিষ্ঠি- আদি যতেক গুরুগণ | 

নিজ্ত নিজ্ঞ স্ত্রী-পুজে করিল গমন ॥ 
নন্মঘোষ-আদি যত বৈসে বৃন্দাবনে ৷ 
আইলা ত’ সেই ঠাঞি গোপ-গোগীগণে ॥ 
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙগ্গে যতেক বৈসে রাজ]। 
রাজ্য-সমেত আসি সবে কৈল তীর্থপূজা ॥ 
নান! দান তর্পণ করিল সেই জলে। 
অন্যান্য কৌতুক বড় হৈল কুতুহলে ॥ 
তবে কুন্তী-বসুদেবে হৈল দরশন। 

ভাই ভাই করি কুন্তী করিল ক্রন্দন ॥ 
রাম কৃষ্ণ দেখি ছাড়ে ঘন ঘন শ্বাস। 
না কৈলে: উদ্দেশ, যবে কৈলু বনবাস ॥ 
পঞ্চ পুত্র ৈয়া বনে বড় দুঃখ পাইল । 
তোমার প্রসাদে ভাই, গোসাঞা রাখিল ॥ 
তবে বন্ুদেব বলে, শুনহ ভগিনী । 
তোমার যতেক দুঃখ লোক-মুখে শুনি ॥ 
পাপিষ্ঠ কংস রাজা! বাদ্ধিল' আমারে | 
তে-কারণে উদ্দেশ না কৈল তোমারে ॥ 


. যঢ়ি, বা সবংশে কৃষ্ণ কংসেরে মারিল। 


Et 


তবে জরাসন্ধ আপি দুঃখ বড় দিল ॥ 
তার ডরে পলাইয়া গেলাম নানা ঠাঞি। 
দুর্গ করি দ্বারকায় রাখিল গোবিন্দাই ৷ 
ভাই ভগিনী কান্দে কোলাকুলি করি। 
কান্দিতে কান্দিতে বলে শুনহ শ্রীহরি ॥ 
তবে নন্দ-যশোদা, যতেক গোগীগণ। 

রাম কৃষ্ণ বলি সবে করয় ক্রন্দন৷ 
তবে উঠি যশোদ! কৃষ্ণ কোলে করি। 
রোদন করিয়া বলে, শুনহ শ্রীহরি ॥ 
কেন-মতে পাসরিলে সেই বৃন্দাবন । 
কেন-মতে পাসরিলে গোপ-গোগীগণ ॥ 
কেন-মতে পাসরিলে গোকুল-নগরা। 
কেন-মতে পাসরিলে গোবদ্ধন-গিরি । 

এত বলি যশোদা কান্দে কৃষ্ণ করি কোলে। 
সৰ্ব্বাঙ্গ তিতিল তার ছুই আঁখির জলে! 
তবে গোগীগণ গোবিন্দ-পাশে আগি! 
দেখিতে দেখিতে গোগী ন! নিমেষে আথি। 
তবে ত’ শ্রীহরি ভাণ্ডি মায়া ত! পাতিয়া ৷ 
প্রিয়বাকো এড়িল সব! অমতে সিঞ্চিয়া! 
সকল গোসাঞাীর মায়া, শুন ব্ধুজন। ্‌ 
সংযোগ-বিয়োগ করে সেই নারায়ণ! 
এত বলি শ্রীহরি মোহি সর্ববদ্নে। 
অন্যোন্তে কহস্তি কথা হরষিত মনে! 
তথা সে রুক্িণী-দেবী দ্রৌপদী পাইয়া! 
বেড়িয়া বসিল! সব সতিনী লইয়া 












দ্রোপদীর স্ববিবাহ বার্তাংকথন 


তবে সে রুল্সিণী-দেবী ঈষৎ হাসিয়া! 
দ্রোপদীকে পুছে কথা৷ রভস করি, 





শ্রীশ্রীকষ্ণবিজয় ১৬৭ 


একেশ্বরী নারী তুমি, স্বামী পঞ্চজন। 
কেমনে রঞ্জিলে তুমি সৃবাকার মন। 
কেমনে হইল বিভা, কহ একে একে। 
শুনিতে তোমার কথা বাড়িল কৌতুকে ॥ 
শুনিয়া রুক্সিণীর কথা দ্রৌপদী সুন্দরী । 
কহিল সকল কথা লজ্জা পরিহরি ॥ 
আমার স্বয়ন্বরে আইলা সব নরপতি। 
“রাধাচক্র" বিদ্ধিবারে কার না হল শকতি ॥ 
তপন্যার বেশে শিয়া অঙ্জুন মহাশয়। 
বাণে কাটিলেন মৎস্য ঈষৎ-লীলায় ॥ 

তবে রাজাগণ যুদ্ধ সে করিল। 

সবে জিনি আমা লৈয়! বনে প্রবেশিল ॥ 
পঞ্চ ভাই মিলি তবে কুস্তীরে কহিল । 
অদ্ভূত এক বস্তু জিনিয়া আনিল ॥ 

পাঁচ ভাই মেলি ভোগ কর একচিত্তে। 
কন্যার শুনিয়া নাম গুণে বিপরীতে ॥ 
মায়ের বচন কেহ লঙ্ঘিতে নারিল। 
হেনবেলা ব্যাস মুনি তথাকে আইল ॥ 
পঞ্চ ইব্ড্রিয়-তত্ব তবে ভাঙ্গিয়া কহিল। 
পাঞ্চালী আমার নাম শান্ত্রেতে লিখেল ॥ 
বিভা করি পঞ্চ জন লইয়া নিজঘরে। 
নিৰ্ব্বন্ধ করিয়া দিল নারদ-মুনিবরে ॥ 
মুনি-পরিমিত আমি সেবা ত’ করিয়া। 
রঞ্সিল সবার মন এক চিত্ত হৈয়া॥ 
কহিল সকল কথা, শুনহ রুক্সিণী। 
কেমতে তোমারে বিভা কৈল চক্রপানি? 


রুক্মিণী ও অন্যান্য স্্র গণের বিবাহ'বার্তা 
শুনিয়া ভ্রৌপদী-কথা রুল্সিণী-দুন্দগী'। 
্বয়স্বরে আমা হরি, আনিল শ্রীহরি ॥ 
কৃষে। বিভা দিব বলি বাপের মনে ছিল। 
রুষ্সী যে আমার ভাই কুটক্রু করিল ॥ 


শিশুপালে বিভা দিতে বাপেরে বলিল। 
এ যুক্তি শুনিঞ! আমি চেতন হরিল ॥ 
বিপ্র পাঠাইয়া. দিল দ্বারকা-নগরে | 
গোবিন্দ আসিয়া আমা হরিল ন্বয়ন্বরে ॥ 
সব রাজাগণ তবে মহা যুদ্ধ করি। 
একল! জিনিল সবা দেব শ্রীহরি ॥ 
দ্বারকা আসিয়া বিভা কৈল নারায়ণ । 
বাপ আসি কৈল মোরে কন্যা সমর্পন ॥ 
সমপিয়া বাপ মোর করিল গমন | 

দাসী হইয়া সেবি মুঞী গোবিন্দ-চরণ | 
তা শুনি দ্রৌপদী সত্যভামাকে কহিল। 
কেনমতে গোবিন্বাই তোমা বিভা কৈল? 
তবে সত্যভামা বলে হাসিয়া বচনে। 
যেমতে করিল বিভা! শ্রীমধুস্থ্দনে ॥ 
আমার বাপের ভাই অরণ্যে মইল| : 
না জানিয়া বাপ মোর গোবিন্দে দুষিল ॥ 
পাতালেতে ত’ গিয়া প্রভু জান্ববান জিনি | 
আনিয়! বাপেরে দিল স্তমস্তক মণি ॥ 
মণি পাইয়া বাপ মোর চিন্তিত হইয়]। 
মোরে বিভা দিল কৃষ্ণে সেই মণি দিয়া ॥ 
সেই নারায়ণ আমি চিন্তি সর্ধ্বক্ষণ। 
জন্মে জন্মে পাই যেন তাহার চরণ ॥ 
তবে ত’ দ্রৌপদী বলে শুন জান্ববতী। 
কেমতে তোমাকে বিভা করিল শ্রীপতি ॥ 
তবে জান্ববতী বলে শুনহ যাজ্ঞসেনী। 
যেমতে পাইল আমা দেব-চক্রপাণি ॥ 
মণি-হেতু প্রবেশিলা পাতাল ভিতরে । 
কাড়িয়া লইল মনি বাপের মন্দিরে ॥ 
ধাইয়া আমার বাপ ধরিল তাহারে | 
তিন-নব-দিবপ যুদ্ধ কৃষ্ণ-সনে করে ॥ 

তবে জাম্ববানে ভিনি গদাধরে। 
রাম-ম্মবতার-মৃত্তি দেখাইল তাহারে ॥ 


১৬৮; 








তবে ত’ আমার বাপ যুদ্ধ সম্বরিল। 
ঘরে আনি গোবিন্দের পূজ। ঝড় কৈল ॥ 
দাসী করি দিল আমা রতনে ভূষিয়া। 
স্তমন্তকমণি দিল যৌতুক করিয়া ॥ 

সেই হৈতে নারায়ণ সেবি সর্বক্ষণ ৷ 
জন্মে জন্মে পাই যেন তাহার চরণ ॥ 
তবে ত’ দ্রৌপদী কালিন্দীরে জিজ্ঞাসিল। 
কেমত প্রকারে তোমা! গোবিন্দ বিভা কৈল? 
তবে ত’ কালিন্দী বলে করি ষোড়হাত। 
যেমত প্রকারে আমি পাইন্ু জগন্নাথ ॥ 
আমার যৌবন দেখি পিতাকে বলিল। 
ভারাবতারণে হরি পৃথিবী আইল ॥ 

সেই ত’ আমার যোগ্য বর ত্রিভুবনে | 
তপস্তা করিলে পাবে সেই নারায়ণে ॥ 
বাপের বচনে আমি হস্তভিনা-নগরে | 
একচিত্তে তপ করি সেই গঙ্গাতীরে ॥ 
অন্তৰ্য্যামী গোসাঞী জানিয়! অন্তরে | 
অর্জুন-সহিত গেল! আমা আনিবারে ॥ 
শুনি৷ যুধিষ্ঠির রাজা উৎসব করিল। 
পুরে আনি গোবিন্দেরে আমা বিভা দিল ॥ 
হেন নারায়ণ প্রভূ চিন্তি সর্ববক্ষণে। 
জন্মে জন্মে পাই যেন তাহার-চরণে ॥ 
তবে মিত্রবিন্দা প্রতি বলিল বচন। 
কেমতে পাইলে তুমি শ্রীমধুস্দন ? 
মিত্রবিন্দা বলে, শুনহ পাঞ্চালী ॥ 

যেমতে পাইন আমি দেব বনবালী | 
কোটী কোটী জন্ম কত তপ করি 'মরি। 
তার ফলে পাইন্থ আমি দেব শ্রীহরি ॥ 
বৈষ্ণব পিতা মোর কৃষ্ণচিত্ত হইয়|। 
কৃষ্ণে বিভা দিব আমা একান্ত করিয়] ॥ 
বিন্দ, অনুবিন্দ ভাই কৃষ্ণের শক্র হইয়া । 
বয়ন্বর কৈল তারা বাপে বিরোধিয়া ॥ 


প্রীশ্রীকষ্ণবিজর় 





অন্তেরে বীভা দিবে সুদৃঢ় জানিল। 


ব্রত উপবাসে আমি গৌরী আরাধিল ॥ 


জ্রানিয়! শ্রীহরি তবে রথেতে চড়িয়।। 


হরিয়া করিল বিভা সবারে জিনিয়া ॥ 
সেই নারায়ণ আমি সেবি সর্বক্ষণ 


জন্মে জন্মে পাই যেন তাহার চরণ ॥ 
ভদ্রায় জিজ্ঞাসিল তবে দেবী যাজ্ঞসেনী। 
কেমতে তোমাকে বিভা কৈল চক্ৰপাণি! 
তবে ভদ্রা বলে, শুন দ্রৌপদী সুন্দরী । 
সম্বন্ধে মাতুল ভাই আমার শ্রীহরি ॥ 
বৈষ্ণব 'বাপ মোর চিন্তি মনে মনে। 
ভারাবতারণে আইল দেব নারায়ণে ॥ 
দ্বারকা পাঠাইয়া পুত্রে অনেক যতনে 
যুক্তি করি ঘরে আনি কমললোচনে ॥ 
বিনয় করিয়া আমা দিল ধনে জনে! 
দাসী হৈয়া সেবা কর গোবিন্দ-চরণে | 
কি কহিব কথা শুন দ্রুপদ-নন্দিনী। 
বর ভাগ্যে স্বামী পাইনু দেব-চক্রপাণি। 
নাগ্নজিতী দেখি তবে দ্রৌপদী বলিল। 


কেমত প্রকারে কৃষ্ণ তোম! বিভা কৈল! 


নাগ্নজিতী বলে, শুন রাজার কুমারী। 
বড় পুণ্যে পাইল! স্বামী দেব শ্রীহরি ! 
ভাগ্যবান বাপ মোর মনেতে চিন্তিয়া। 
বিষম প্রতিজ্ঞা কৈল মন্ত্রণা করিয়া ৷ 


I 
তীক্ষ শৃঙ্গ সপ্ত বৃষ যে বান্ধে একবারে! | 


তারে বিভা দিব কন্তা বলিল সবারে' 


এক গোটা বৃষ বান্ধিতে নারে কোন 


বৃষ বান্ধি সবা জিনি শ্রীমধুসূদন! 
আমা বিভা করি কৈল দ্বারকা গমন 
জন্মে জন্মে আরাধিন্ু গোবিন্দ-চরণ 1 : 
তার ফলে পাইল স্বামী কমললোচা 


বরো! 


নারিল বান্ধিতে কেহ শুনি গদাধরে! 


ঠ 
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তবে ত দ্রৌপদী দেবী লক্ষ্মণারে বৈল। 


শুনিঞ্া লক্ষণা দেবী কহিতে লাগিল ॥ 
তোমার বিভায় যেন রাধাচক্র হৈল। 
তাহাতে অধিক মোর বাপে উচ্চ কৈল॥ 
নারিলে বিন্ধিতে চক্র কোন মহাবীরে | 
অর্জুন পারিল মাত্র পরশ করিবারে ॥ 
লজ্জা পাইয়া অর্জুন ধনুক ছাড়িল। 
ঈষৎ লীলায়ে কৃষ্ণ চক্র সে কাটিল ॥ 
তবে পিতা মোর কৃষ্ণ আনি নিজ ঘরে। 
বিস্তর দান দিয়া আমা বিভা দিল তারে ॥ 
সেই নারায়ণ প্রভু হৃদয়ে ধরিয়া। 

পরম আনন্দে আমি তাহারে সেবিয়া ॥ 
তবে ত’ দ্রৌপদী বলে যোড়হাত করি। 
একবারে কহ সব রাজার কুমারী ॥ 
ষোল-সহআ একশত কন্যা একবারে । 
কেমতে করিল বিভা কৃষ্ণ একেশ্বরে ? 
বলিতে লাগিল| সব রাজার কুমারী । 
যেমতে করিল বিভা দেব শ্রীহরি ॥ 
পাপিষ্ঠ নরক রাজা জিনি ত্রিভুবন। 
হরিয়া আনিল পুরে সব কন্তাগণ ॥ 
সবাকার চিত্তে তবে ত্রাস উপজিল। : 
এক মন চিত্তে সবে কুষ্ণকে চিন্তিল ॥ 





সর্ববহৃতের অন্তর্যামী গোসাঞী জানিল। 
গরুড়ে চড়িয়া আসি রাজাকে মারিল ॥ 
সবংশে নরক রাজা গোবিন্দ মারিল। 
অভ্যন্তরে আসিয়া আমা সবাকে দেখিল ॥ 
'কৃষণ স্বামী করি সব কন্তা যে মানিল। 
না করিব বিভা, হেন কেহ না বলিল ॥ 
আম] সবা পাইয়া কৃষ্ণ হৈলা সদয়। 
কারে নাঞি টুটা-বাড়া, সমান হৃদয় ॥ 
সবারে সমান ভাব গোবিন্দ করিল। 
সফল জীবন করি আমরা মানিল ॥ 

হেন অদ্ভুত লীলা, কৃষ্ণের চরিত । 
কহিতে হইলা সবে আপনা বিম্যৃত ॥ 

তা সবার কথা-শুনি দ্রৌপদী-মুন্দরী | 
আনন্দে বিহ্বল দেবী আপনা পাসরি ॥ 
দ্রৌপদী বলেন, কৃষ্ণ তোম! সবার পতি। 
তোমার মহিমা বলি কাহার শকতি ॥ 
হেনমতে কথা রসে দিবস বঞ্চিয়া ৷ 

সবে যাই নিজ-দেশ পরিবার লৈয়া ॥ 
হেন অদ্ভুত: কথা গ্রীকৃষ্ণ-বিজয়। 

শুনিতে অমুত-রসে শরীর সিঞ্চয় ॥ 
গুণরাজ খান কহে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে। 

মরণ সময়ে যেন স্মৃতি হয় নারায়ণে ॥ 


শর 


বন্সুদেবের যজ্ঞকথা শুন এক মনে। 
যেই যজ্ছে অধিষ্ঠান দেবনারায়ণে ॥ 


প্রভাসে আইলা যত যত মুনিজন। 
বনুদেবের ঘরে গেল! দেখিতে নারায়ণ ॥ 


মুনিগণ দেখি বন্দে গুণনিধি। 
পাগ্ঘ-অর্থা-আচমনে কৈল পৃজা বিধি ॥ 


২২ 


বভুভাল্ভ্ানন 


( পঠমঞ্জরী-রাগ ) 


সবাই বসিলা পূজা৷ লইয়া তাহার | 
রাম-নারায়ণ দেখি সন্তোষ অপার ॥ 
গোসাঞ্ীী দেখিয়া সবাকার অভ্যন্তরে | 
ভক্তি-অ্রস্ধা-আনন্দ সে বাড়িল বিস্তরে । 
হেনকালে বসুদেব সব যুনিস্থানে । 
নানাবিধ ধা জিজ্ঞাসি তখনে॥ 


৪ Ie 








১৭০ 


ই গৃহস্থ-আচারে কর যজ্ঞ সুখে সব॥ 


কোন্‌ ধর্মে গৃহস্থ সংসার তরিব। 

কোন্‌ ধৰ্ম্মে থাকিব, কেমত আচরিব ॥ 
এত তার বচন শুনিয়! মুনিগণ। 

এক মুনির পানে চাহে আর জন॥ 
যার ঘরে সাক্ষাত ত্রন্মের অবতার । 
সেম্রন করয়ে প্রশ্ন, ধশ্মের বিচার ॥ 
সর্ব্বধর্ম্ম অধিষ্ঠান ধার সঙরণে। 
মুক্তিপদ পায় লোকে ধাহার ভাবনে ॥ 
হেন জন পুল, তারে দেখে সর্ববক্ষণ। 
তথাপি পুছয়ে ধৰ্ম, না বুঝি কারণ ॥ 
নিকটে থাকিলে ভক্তি না৷ থাকে বিস্তুর। 
গঙ্গ। এড়ি লোক যেন যায় তীর্থান্তর ॥ 
এত অনুমানি সবে নারদেরে বৈল। 
তিহেঁ| বন্ুদেবে কিছু প্রত্যুত্তর দিল ॥ 
ভাল জিজ্ঞাসিলে বসুদেব মহাশয় । 

ন! দেখিলে পরম-ব্রহ্ম আপন-নিলয় ॥ 
জপ, তপ, আরাধন করিয়া নানা বিধি। 
যম, নিয়ম, আসন, ধেয়ান। সমাধি ॥ 
সনক-সনাতন-আদি, কান্তিক, শঙ্কর। 
যোগ-সমাধিয়ে ধারে ভাবে নিরন্তর ॥ 
নানাবিধি-বিধানে ইহারা ভাবিয়া। 
বুঝিতে নারিলে কেহ প্রভুর সে মায়া ॥ 
ভক্তজনে কৃপা-করি দেহ ধরি। 
তোমার তনয় হৈয়া অবতার করি ॥ 
তোমা সম ভাগাবান্‌ নাহিক সংসারে । 
অখিল-ব্রন্মাগুনাথ তোমার যে ঘরে ॥ 
ইহা দেখ, ইহা ভজ্জ, ইহাতে কর গ্রীতি। 
ইহকে ভজিলে হয় পরম-মুকতি ॥ 
রাম-কৃষ্ণ পরমব্রক্গ তোমার নন্দন | 
তথাপি পুছহ ধৰ্ম্ম, না বুঝি কারণ ॥ 
তথাপি বলি যে ধৰ্ম্ম, শুন বন্মুদেব। 





শ্রীপ্রীকৃষ্ণবি জয় 


বজ্ঞহেতু মনুষ্য স্থজিল প্রজাপতি । 
যজ্ঞ-নাশ কৈলে, নহে দেবের পিরীতি॥ 
গোসাঞীর আদেশ-ধর্ম তোমাকে বুঝাই। 
যন্ঞ-ধৰ্ম্ম ন! পালিলে দোষ এতে পাই৷ 
এতশুনি বসুদেব মনেতে গুণিল । 
্রহ্মরূপ রামকৃষ্ণ সাক্ষাতে দেখিল ॥ 
রামকৃষ্ণ বন্সুদেব করে নিরীক্ষণে। 
হাসিয়া জন্মাইল হরি বাপের মোহনে) 
হান্তরূপে নিজ-মায়া প্রকাশ করিয়া। 
পিতৃ-মাগে কহে কথা সঙ্কুচিত হৈয়া॥ 
ভাল বৈল নারদ, আমার মনে লয়ে! 
সাংসারিক ধর্ম, যজ্ঞ করিতে জুয়ায়ে ৷ 
যজ্ঞ করিবার দ্রব্য আছে বিদ্যমান 
রহিব সকল মুনি, আছে রম্যস্থান ॥ 
যত যত মুনিগণ প্রভাসকে আইল। 
গৌরব করিয়া কুঞ্জ সবাকে রাধিল! 
ভক্ষা-ভোজ্য যেই যার হয় অভিলাষ! 
ততক্ষণে তাহাকে দেই শ্রীনিবাস ॥ 
ঘৃত-মধু পঞ্চশস্ত লয়ে ভারে ভার। 
নানা-পুষ্প, নানা-ফল বিবিধ, প্রকার! 
ন্থববর্ণহালে যজ্ঞভূমি তথাই চষিল। 
মুনিগণ গিয়া তথি কুণ্ড নিৰ্ম্মাইল ॥ 
ব্যাস, বশিষ্ট, পরাশর-তপোধন! 
ধৌম্য-আদি, বিশ্বামিত্ৰ, ভগ মহাজন! 
আর যত মহাজন শিষ্যগণ সরে! 
আইলা সে যন্্র-স্থানে নানাবিধ | 
অগ্যো্য বিবাদ করি কোলাহল 
নানাবিধ উপহার ত! সবে পাইল! ৰ | 
সবে শুদ্ধাশয়, সর্ব কার্ধোতে ক 
পবিত্র করিল তবে সেই যজ্ঞমঠ 
সবে ত’ মুবুদ্ধি, শুরু দশন-বীণ 
অঙ্গের কিরণ কিবা, মধুর ব | 










জীত্রীকফ বিজয় ১৭১ 


গোসাইর আদেশে নৃপ আইল তথাই। 
পঞ্চপাণ্ডব, দুর্য্যাধন শত ভাই ॥ 
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ; রাজা-্জয়দ্রথ। 
ক্রথ, কৌশক প্লাজা, সাতা, মহাসাত্য ॥ 
শতানীক, রৃহদ্রথ, ধুষ্টছান্ন মহাজন । 
ধৃষ্টকেতু, বিছুর-_যতেক নুপগণ ॥ 
সহদেব, বন্থুদেব, কেতু, চন্দ্রকেতু | 

সবে ত’ বসিল। বন্তুদেব-যন্রহেতু ॥ 
রাজযোগা উপহার, স্নবর্ণ-সিংহাসন। 
বস্তু, অলঙ্কার, রত্ন, বিচিত্র-ভূষণ ॥ 
সবাকারে দিয়া কৃষ্ণ বসিলা তথাই। 
অগ্ঠর"ক্ষে দেবগণ আইলা সেই ঠাঞী ॥ 
যেই সেই রাজার দিব্যরত্ু ছিল। 

সেই রত্ব দিয়! রাজা যন্ঞ-পুজা কৈল ॥ 
মধাদেশে যত যত মহারাজা বৈসে। 
নানা রত্ন দিয়া সবে বসিল! হরিষে ॥ 
উদ্ধব। অক্ুর, কৃশবন্মা-আদি যত। 
যদুকুলে রাজা সব অ'ইপা বহুত ॥ 


এ সুদেৰের ঘজ্ঞারস্ত 
শুভদিনে শুভক্ষণে যজ্ঞ আরম্তিল 
সব মুনিগণে স্বস্তি-বাচন করিল ॥ 
সুব'র্ণর যজ্ঞভূমি, সুবর্ণ-ভাজন। 
সুবর্ণের পাত্র সব, বিচিত্র গঠন ॥ 
নানারত্ব প্রকাশ হইল সেই ঠাঞা। 
হেমগিরি শৃঙ্গ কিবা মানিল তথাই ॥ 
গন্ধ, মালা, নানারত্বঃ বিচিত্র ভূষণে। 
অধিবাস কৈল, সব ব্রাহ্মণ বরণে ॥ 
মণ্ডল করিয়া কৈল ব্রাহ্ম"-পু্জন। 
ঝষিগণে স্তরে মন্ত্রে কৈল অগ্নির স্থাপন ॥ 
নিরন্তর বৃতধারা, বহি সে জলিল। 





যার যে উচিত, তথা আহুতি রচিল ॥ 
লেহা-পেয়-চোষ্য-চর্ব্ধা, অনুপান ব্যঞজন। 
বড় ছোট সবাকারে দেই নারায়ণ ॥ 
থাহ, পিহ, লেহ, দেহ এই মাত্র শুনি। 
ইহা বই কার মুখে নাহি অন্য-বাণী ॥ 
দীনজনে দান করে, পরি অভিলাষে | 
নানাবিধ দানে সবা তোষে শ্রীনিবাসে ॥ 
অসংখা তুরগ, গজ, দেই দাস দাসী। 
স্বর্গ বিদ্যাধরী দিল মহারাজে আপি ॥ 
ব্ৰহ্মা-মাদি দেবগণ আসি সেই স্থানে । 
সাক্ষাৎ হইয়া কৈল আহুতি ভক্ষনে ॥ 
যন্ঞ-সিদ্ধি করি দেব গোবিন্দ বন্দিয়া। 
সর্ব দেবগণে গেল যজ্ঞ ওশংসিয়া ॥ 
আগে গেল! দেবগণ পিতৃ-খষণণে। 
নানারত্ব দক্ষিণা দিল সকল ব্ৰাহ্মণে ॥ 
যজ্ঞের শ্রগন্ধি গন্ধে মহী আমোদিত। 
বন্ুদেবের যক্্র দেব-নবে প্রশংসিত ॥ 


রীবস্থদেবের বঙ্ে পূর্ণাণ্ডি 
গূণি দিয়া বন্ুদেব যজ্ঞ সমাপিল। 
যার যেনমত বিনি, দক্ষিণা সে দিল ॥ 
পরম-সন্তোষ পাইয়া যায় মুনিগণে। 
নানারত্ব দক্ষিণা দিল, যতেক ব্রাহ্মণে ॥ 
তবে বসুদেব নৃপগণে গুড করি। 
পাঠাইয়া দিল সব রাক্রার যে পুরী ॥ 
এমন অদ্ভুত যজ্ঞ কেহ না করিল। 
দেশে দেশে সৰ্ব্বলোক এ বোল ঘুষিল ॥ 
হেনমতে সবাকার মনোরথসসিদ্ধি | 
গোবিন্দ করাইল বন্ুদেব-যজ্্-বিধি ॥ 
বন্ুদেবের যজ্ঞ-কথা থুষয়ে সংসারে। 
গুণরীজ খান কহে কৃষ্ণ-অবতীবে ॥ 





উশীভ৩-সউস্পাঞখ্যাঁলি 


(গৌবী-রাগ ) 


একদিন টনমিষতীর্ঘে সৰ্ব্ব মুনিগণ। 
বশিষ্ঠ, ভূগু-আদি যতেক তপোধন ॥ 
সত্ব-রজ-তম গোসাঞা তিন গুণ ধরি । 
ব্ৰহ্মা-বিষ্ণুমহেশ্বর আপনে হৈল! হরি ॥ 
তিন গুণে তিন দেব, বড় কোন্‌ জন। 
অন্যোন্যে বিবাদ কৈল সব মুনিগণ ॥ 
সবে মেলি ভূগ্চকে ত’ বইল বচন। 
সবাকার ঠাই তুমি করহ গমন ॥ 

দন্ত করি তিন ঠাঞ্জী বলিহ উত্তর ৷ 
কোন্‌ গুণে কোন্‌ দেব, জানিব সত্বর॥ 
মুনির বাকো ভৃগু গেলা কৈলাস-শিখরে । 
পার্ববতী-সহিত তথা আছেন শঙ্করে ॥ 
ভৃগু দেখি মহাদেব সম্ত্রমে উঠিয়া । 

ভাই বলি কোল দিতে আইল ধাইয়| ॥ 
তবে মুনিবর বলে অন্তরে রহিয়া। 
পরশ না করিহ মোরে, বলে ক্রুন্ধ হইয়া ॥ 
প্রেত, পিশাচ, ভূত তোর সঙ্গে বৈসে। 
ব্ৰাহ্মণ ছুঁইতে আইস কেমন ভরসে? 
শুনিয়া ত’ ক্রোধে শিব হাতে শূল নিল। 
থেদিয়া শঙ্কর আইসে, ভৃগু পলাইল ॥ 
পলাইয়া গেল ভৃগু ব্রহ্মার সদনে। 
সভাতে বসিয়া আছে লৈয়! দেবগণে ॥ 
ন| কৈল প্রণাম ব্ৰহ্মা দেখিয়া আমারে | 
ক্রোধ করিয়া মন্দ বলিল ত্রন্মারে ॥ 


Cd 


অতিথি হইয়া আইন তোহার সদনৈ। 
না কৈলি পুজা মোর ব্রক্মা-অভিমানে ? 
সহজে তোহার পুজা লৈতে ন! জুয়ায়ে। 
দুহিতার প্রত্যবায় আছয়ে তোমায়ে ॥ 
এত শুনি ধায় ব্ৰহ্মা ভূ মারিবারে। 
তথা হৈতে পলাইয়া নড়িল সত্বরে॥ 
তবে গেলা মুনিবর কৃষ্ণের সদন। 
শুইয়া নিদ্র। যায় ঘরে কমললোচন ॥ 
তবে মুনিবর যুক্তি মনেতে চিন্তিল । 
বুকে লাখি মারি ভূগু কৃষ্ণকে চিয়াইল। 
উঠিয়া সে শ্রীহরি পরিহার করে। 
অপরাধ হইয়াছে, দোষ ক্ষমহ আমারে | 
অতিথি হইয়া তুমি করিলে গমন | 
ইহা না জানিয়া আমি করিয়াছি শয়ন ॥ 
একবার কৈল দোষ তোমার চরণে। 
পায় পাছে পাইল ব্যথা, ত্রাস পাইল মনে! 
তোমার চরণাঘাত হৃদয়ে বাজিল। 
হৃদয়ের দোষ যত সকল ঘুচিল ॥ 
যোড়হাতে স্তুতি করি রহে স্থির হৈয়া। 
বিস্তর প্রণতি কৈল চরণে ধরিয়াঁ॥ 


পুনরপি নৈমিষে আসি সবারে বলিল! 


সকল মুনির চিত্তে বিস্ময় ঘুচিল ॥ 
সত্বগুণ ভগবান্‌ চিন্তে মুনিগণে। 


শিপ 


গোবিন্দ-বিজয় খান গুণরাজ ভণে! 


বারি স্তর নি কবর ইসির রা চস 





ব্রন্া্চন্ল-্ 


(ধাঁনলীশ্রাগ ) 


বৃকান্ুর কর্তৃক বর প্রার্থনা 
হরির চরিত্র শুন সকল সংসারে। 
যেমত প্রকারে আসি মাইল বুকান্ুরে ॥ 
শকুনির পুত্র বৃক বিদিত ভবনে । 
জিনিলেক সব পৃথ্বী, যভ দেবগণে ॥ 
একদিন গেল সেই মুনির তপোবন। 
ভূগু-আদি তপ-জপ করে ঝষিগণ ॥ 
প্রণতি করিয়া বলে সবার চরণে। 
একবোল কহ মোরে অকপট-মনে ॥ 
ব্রহ্মা-বিষুণ-মহেথর দেব ত্রিজগতে। 
আরাধিলে ঝাট বর পাই কাহ! হৈতে ॥ 
চিন্তিয়া বলিল তবে সব খষিগণ। 
ঝাট বর পায়, যেই চিন্তে ভ্রিলোচন | 
ঝষির বচনে বুক সন্তোষ পাইয়া। 
একভাবে পূজে হর কঠোর করিয়া ॥ 
কুণ্ড করি যক করে নানা-বস্তুদানে। 
কাটিয়া গায়ের মাংস ঘুত দিয়! হুনে॥ 
এত পরকারে হর অধিষ্ঠান নয়ে।: 
মস্তক কাটিতে খড়গ হাতে করি লয়ে॥ 
এত দেখি অগ্নি হৈতে উঠি মহেশ্বর। 
হাথে ধরি বৈল হর, বৃক মাগ বর ॥ 
বৃকান্থুর সদাশিবের সাক্ষাত পাইয়া। 
একচিত্তে করে স্তুতি হরষিত হৈঞা ॥ 
এক বর মাগিব হর, তোমার চরণে । 
সত্য করি বল মোরে, না করিবে আনে ॥ 
তবে মহাদেব বৈল হাসিতে হাসিতে । 
ঘে বর মাগহ তুমি, তাই চাই দিতে ॥ 
শুনিয়া শিবের বোল যুড়ি ছুই হাত। 
এক বর মাগি, মোরে দেহ, বিশ্বনাথ ॥ 


যাহার মাথায় হাত দিব মো যখনে | 
ভন্মরাশি হব সেই মোর বিছ্যমানে ॥ 
সেইবর দিল হর, না করিল আন। 

বর পাইয়া বলে বুক শিবের বিদ্যমান ॥ 
অকপটে বর যদ দিলে মহেশ্বর । 
তোমার মাথায় হাত দিয়া পরীক্ষিব বর॥ 
সম্ত্রমে পলায়ে যায় দেব-মহেশ্বর ৷ 

শিবের পশ্চাৎ বুক ধাইল সত্বর ॥ 
পলাইয়া৷ সদাশিব যায় নিজপুর | 

পশ্চাৎ খেদিয়া তথা গেল! বৃকাম্ুর ॥ 

বুক দেখি সদাশিব পলাইয়া যায় দুর। 
ত্বরিত-গমনে শিব. গেল! ইন্দ্রপুর ॥ 
ইন্দ্রপুরী গেল বুক খেদি মহেশ্বরে। 
পলাইয়া গেল তবে দ্বারকা-নগরে ॥ 

শুনি গোবিন্বাই তবে ঈষৎ হাসিয়।। 
নগর বাহির হৈল! বটুরূপ হৈয়া ॥ 

কত দুরে যাই বুক ধাইতে ধাইতে। 
বটুর প রহে কৃষ্ণ তাহাকে ছলিতে ॥ 
শকুনির পুত্র বুক, আইস কোথা হৈতে। 
কিবা কাজ, কোথা যাহ, এতই স্বরিতে ॥ 
শুনিয়া মধুর বোল সন্তোষ পাইল চিত্তে। 
বটু হৈয়া মোর বাপে জানিল কিমতে ॥ 
বসিলা ত’ সেই ঠাই শ্রমযুক্ত হৈয়া। 
পুনরপি বলে কৃষ্ণ মধুর করিয়া ॥ 

কহ কহ, মহাবীর, কোথাকে গমন। 
কাহার উদ্দেশে যাহ কহ ত’ কারণ॥ 
তবে ত সকল কথা কহ বুকাম্থুরে। 
মিথা। বর দিয়া মৌরে ভাগ্ডিল শঙ্ধরে ॥ 
স্বদ্ূপে জানিতে তার মাথে হাত দিয়া। 


রি 
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বেড়াই তাহার পাছু, বুলে পলাইয়া ॥ 
শুনিয়া তাহার বোল মধুর উত্তরে 
হাসিতে হাসিতে তারে বলে গদাধরে ॥ 


বুদ্ধিমান হও তুমি, গুন মনে মনে। 
পাগলের বোলে দুঃখ পাও কি কারণে ॥ 


বৃকান্ুর ভম্ম 
তাহার বোল যদি সত্য করি মান। 
আপনার মাথে হাত দিয়া নাহি জান কেন? 
হরির বচনে অন্ুর চিন্তিল অন্তরে 
ছাওয়ালের বুদ্ধি মোর নহিল অন্তরে ॥ 
বর শাপ দিতে যদি পারে সেই জনে। 
পলাইয়া তবে কেন করিল গমনে ॥ 
দুষ্ট মুনিগণ মোরে কপট করিল। 
মিথ্যা কাজে আপন শরীরে ছুঃখ দিল ॥ 
তবে ত’ জানিতে তার কপট তাহারে । 
ভাল ভাল বোল বড় বলিল আমারে ॥ 
এতবলি হাত দিলা আপন মস্তকে। 
ভন্ম হৈল পাপ দুষ্ট, দেখে সৰ্ব্বলোকে ॥ 





প্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় 





আপনার মৃত্তি ধরি কৃষ্ণ গেলা নিক্স-পুবী। 
শুনিয়া শঙ্কর করপুটে স্তুতি করি॥ 


শ্রীশিবের শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি 


তুমি দেব নারায়ণ, সংসার-কারণ। 
সষ্ি-স্থিতি-প্রলয় তোমার স্থজন ॥ 
আপনার দোষে আমি পাইল সঙ্কটে। 
নিমেষেকে মারিলে তুমি করিয়া কপটে। 
তোমার মায়া আমি বুঝিতে না পারি। 
থণগ্ডাহ আমার মায়া দেব শ্রীহরি ॥ 
এতেক শুনিয়া তাহার ধিনর-বচন। 
অকপট করি কোল দিল! নারায়ণ ॥ 
তোমায়-আমায় ভিন্ন নাহি কলেবরে। 
যেই হরি, সেই হর-_বলয়ে সংসারে ॥ 
তোমায়-আমায় ভিন্ন নাহিক সংসারে। 
এতবনি দোহে গেলা আপনার ঘরে । 
হরির সম্যক কথা অদ্ভুত সংসারে । 
গুণরাজ খান বলে বন্দি হরি-হরে ॥ 


-_-৪০% 


শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দ্বারকাবাসী বিপ্রের মৃত পুল্রগণের উদ্ধার 
( সিন্ধুড়া-রাগ ) 


দ্বারকায় সুখে আছেন দেব-বনমালী। 
পুত্র-পৌত্র লৈয়| বেড়ান ক্রীড়া করি ॥ 
নগর-ভিতরে বিপ্রদেব-নাম ধরে। 
যুবতী-সংহতি দ্বিজ বৈসে সেই পুরে ॥ 
হইল প্রথম গর্ত, হরষিত-মনে। 

পুত্র প্রসবিলা সেই, স্বামি-বিছ্ভমানে ॥ 
ভূমিষ্ঠে মরিল পুত্র হরিয়ে চেতন | 
কোলে করি দম্পতী করিল ক্রন্দন ॥ 

ধরি নিজ-নারী Uo 


কীদিয়া বলেন তিহে| স্বামীর চরণে। 
অল্পমাত্র পাপ আমি না করি স্বপনে | 
তবে ত’ ব্রাহ্মণ চিন্তিল মনে মনে। 
অল্পমাত্র পাপ নহে শরীরের গানে ॥ 
কেমনে মরিল মোর অকালে কুমার! 
পুত্র লয়ে দ্বিজ গেলা কৃষ্ণের দুয়ার ॥ 
শুন শুন গ্রোবিন্দাই জগত-ঈশ্বর॥ 
তোমার, পাপে মরিল মোর অকালে ঝু* 
ফেলাইয়া নি পুত্র দ্বারে 


নি. 


ই জগত" 








ভরীন্্রীকষবিজয় ১৭৫ 


শুন দ্বিজবর, কেন বল অবাবহার। 
মোর পাপে নাহি মরে তোমার কুমার ॥ 
আর গর্ভ ধরে যদি তোমার ত্রান্গণী। 
রাখিব তোমার পুজ প্রছায় আপনি ॥ 
শান্ত করি দ্বিজবরে পাঠাইল! ঘরে। 
কতকালে সেই নারী আর গর্ভ ধরে ॥ 
প্রসবিল, মৈল পুক্র প্রদ্বায্ন-বিদ্যমানে। 
কাঁদিতে কাঁদিতে দ্বিজ বলে ক্রোধ-মনে ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ প্রায়, কি বলিব তোমারে । 
তোর বিদ্যমানে মৈল আমার কুমারে ॥ 
লাজ নাহি তোর মুখে, করিলি বড়াইী। 
ম্বৃতপু্র কোলে করি গেলা কৃষ্ণ ঠাই ॥ 
মরিল দ্বিতীয় পুল, শুন গদাধর। 

দুই ব্ৰহ্ম-বধ হৈল তোমার উপর ॥ 
হাতে ধরি গদাধর বলিল তাহারে । 
সাম্ববীর এইবার রাখিব কুমারে ॥ 
তৃতীয় গর্ত তবে সেই ব্ৰাহ্মণী ধরিল। 
প্রসবিতে পুর তার তখনি মরিল ॥ 
হায়! হায় | বলি সাম্বে বলে দ্বিজবর। 
কেন ত’ জন্মিলা তুমি সংপার-ভিতর ॥ 
ইহা বলি পুজ্র লয়ে যায় দ্বিজবরে। 
ফেলিলেক মৃত-পুত্র কৃষ্ণের ছুয়ারে ॥ 
দেখিয়া ৩’ গদাধর বিস্ময় পাইল মনে | 
সাতাকিকে ডাকি কৃষ্ণ আনিল ততক্ষণে ॥ 
স্তুতি করি পুনরপি: বলে দ্বিজবরে। 
রাখিব তোমার পুজ ইহ এইবারে ॥ 
তবে ত’ চতুর্থ গর্ভ ব্রাহ্মণী ধরিল। 
প্রসবিতে পুত্র তার তখনি মইল॥ 
সাতাকিরে তিরন্করি ব্রাহ্মণ চলিল। 
গোবিন্দেরে শিয়া এন্দ বিস্তর বলিল ॥. 
চারি ব্রনন-বধ হৈল তোমার উপরে | 
উঠিয়া ত’ গদাধর বিপ্রের পদে ধরে ॥ 


অনিরুদ্ধ বীর যাবে রাখিতে কুমার । 
পাঠাইল ঘরে দ্বিজ করি পরিহার ॥ 
ধরিল পঞ্চম গর্ভ সেই দ্বিজনারী। 
ভূমিষ্ঠে মরিল পুল্র, কেবা নিল হরি ॥ 
বিস্তর বিলাপ কৈল ব্রাহ্মন-ব্রান্ষণী। 
অনিরুদ্ধ ভ্সি বৈল বিস্তর কু-বাণী॥ 
মৃত পুত্র লৈয়া গেল কৃষ্ণের ছুয়ারে। 
গোবিন্দেরে মন্দ বিপ্র বৈল আর-বারে ॥ 
সর্ব্দুঃখ এই বার কর পরিহার। 
গদবীর রাখিবেন এবার কুমার ॥ 

গদ লয়ে গেলা বিপ্র আপনার বাস'। 
ধরিল ত্রাহ্মণী গর্ভ পূর্ণ দশমাস ॥ 
প্রসবিয়া মরে পুত্র দেখি দ্বিজবরে। 
কান্দয়ে ব্রাহ্মণ, গদে তিরস্কার করে ॥ 
গদেরে ভৎসিয়া বিপ্র চলিল সত্বরে। 
মৃত পুত্র ফেলিলেক কৃষ্ণের দুয়ারে ॥ 

ছয় পুজ মৈল মোর, বৈল দ্বিজবরে | 
ব্রহ্ম-বধিয়া বাল, লোক বলিবেক তোরে ॥ 
অপরাধ ক্ষম বিপ্র, করি পরিহার 
উদ্ধং রাখিব গিয়া কুমার তোমার-॥ 
কত দিনে আর গর্ত ধরে দ্বিজনারী। 
প্রসবিতে মৈল পুত্র উদ্ধব বরাবরি ॥ 
উন্ধধেরে গালি দিয়া ব্রাহ্মণ কীদিয়]। 
গোবিন্দের ছুয়ারেতে ফেলিলেক লৈয়! ॥ 
কৃষ্ণের সাক্ষাতে বিপ্র করয় ক্রন্দন । 
বিস্তর বিনয় কৈল কমললোচন ॥ 

যে হৈল সে হৈল বিপ্ৰ না কাদিহ মার। 
আপনি উগ্রসেন শিয়া রাখিব কু-ার ॥ 
রাজা হয়ে উগ্রসেন গেলা তার বরে 
জন্মমাত্র মৈল পুজ অষ্টম কুসারে ॥. 

মৃত পুর দেখি কাদে ত্রান্ম-ব্ান্মমী। 
উগ্রসেনে ভর্খসিয়া ত কহে নানা-বালী ॥ 
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ধিক্‌ ধিক্‌ উগ্রসেন, তোর অধিকারে । 
মোর পুর মরে রাজা তোর অব্যবহারে ॥ 
ন] থাকিব তোর দেশে, শুন পাপমতি। 
তোর পাপে নষ্ট হৈল রাজা দ্বারাবতী ॥ 
এত বলি যায় বিপ্র গোবিন্দের ঠাই৷ 
হেনকালে অর্জুন-বীর আইল তথাই ॥ 
মৃত পুজ এড়ি বিপ্র গোবিন্দ-গোচরে। 
বৈরাগ্যে চলিল বিপ্র তীর্থ-তীর্থান্তরে ॥ 
সন্তোষ করিল হরি চরণে ধরিয়। 
আপনি তোমার পুজ রাখিব ত’ গিয়া ॥ 
তবে ত অর্জুন বলে, শুন দ্বিজবরে। 
রাখিতে নারিল কেহ ধনুদ্ধারে ॥ 
অকালে মরয়ে দ্বিজ তোমার কুমারে। 
নারিল রাখিতে কেহ দ্বারকা-ভিতরে ॥ 
আর বার যদি তোর পুজ হইব। 
শরজাল আমি করি গুহেতে রাখিব ॥ 
শুনিয়! প্রতিজ্ঞা দ্বিজ ক্রোধেতে হাসিয়া । 
আর সবে কৈল বড় গুতিজ্ঞা করিয়] ॥ 
কুমার রাখিতে মোর নারে কোন জলা। 
প্রতিজ্ঞ করিয়া কেনে চিনাও আপনা ॥ 
শুন শুন, ওহে দ্রিজ ! না চিন আমারে। 
আমার মহব জানে ত্রিতুবন-ভিতরে ॥ 
আমি শিশু কাম নহি, সাত্য অল্পমতি। 
নহি গদ, উদ্ধব, উগ্রসেন নরপতি ॥ 
গাণ্ডিব ধনুক মোর বিদিত সংসারে। 
যমেরে জিনিয়া দিব তোমার কুমারে ॥ 
। উপহাস করি দ্বিজ বলেন আমারে। 
তুমি থাকহ অৰ্জ্জুন, ছাড় অহঙ্কারে ॥ 
তোমার শক্তি নাহি রাখি ব্রান্মণ-কুমার | 
কৃষ্ণ-বিনা কোন বীর না পারিব আর ॥ 
তবে ত’ অর্জুন বলে, শুন দ্বিজবর। 
ভ্ঞা করিনু আমি সভার ভিতর ॥ 
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তোমার কুমার যদি রাখিতে না পারি। 
অস্ত্র এড়ি মরিব তবে যজ্ঞ-কুণ্ড করি ॥ 
তবে কত দিনে ব্ৰাহ্মণী গর্ভ ধরিল। 
নানা অস্ত্র লয়ে তবে অর্জুন চলিল ॥ 
দশমাস পূর্ণ হইল প্রসব-সময়ে। 

দ্বিজ আসি বৈল, রাখ অজ্জুন মহাশয়ে ॥ 
অস্ত্র লয়ে যায় অর্জুন দ্বিজের মন্দিরে 
শরজালে গৃহ করি রাখিল ভিতরে ॥ 
হেনকালে পুত্র প্রসব কৈল দ্বিজজনারী। 
অঞ্জনের বিদ্যমানে লৈয়া যায় হবি ॥ 
আর পুত্র মৈল যদি, ব্রাহ্মণ কুমারে। 
প্রাণ তবে গেল তার, আছয়ে শরীরে ॥ 
শরীর লইয়! যায় দেখিল: অর্জন । 
ধনুক যুড়িয়া করে বাঁণ-বরিষণ ॥ 

না দেখিল কেবা নিল, হরিল আসিয়া। 
চারিদিকে চাহে বীর, সন্ধান করিয়া ॥ 
কেবা নিল, কোথা গেল, কিছু না জানিল॥ 
হাথে অস্ত্র অর্জুন যমপুরী চলিল ॥ 
দেখিল নাঞিক তথা বিপ্রের কুমার । 
বরুণের পুরী তবে করিল বিচার ॥ 
কুবেরের পুরী গেলা, ব্রহ্মার সদন। 
ইন্দ্রপুরে না দেখিল বিপ্রের নন্দন ॥ 
চন্দর-মূর্য্যের গতি যতদুরে ছিল৷ 

ততদূর খুঁজিল, কোথাহ না পাইল৷ 
পুনরপি দ্বারকা আসি ব্রান্মাণ- -ছুয়ারে। 
সাজাইয়া অনল-কুণ্ড প্রবেশ তথি করে! 
শুনিয়া গোবিন্দ তৰে ঈষৎ হাসিয়া? 
আমি ত’ উদ্দেশে তোর দেখাইব গিয়া! 
এত বলি আশ্বাসিয়া তার হাতে ধরি! 
রথে চড়ি দুই জনে নড়িল! শ্রীহরি। 
উত্তর মুখ করিয়া নড়িলা গদাধর! 
সপ্তদ্ধীপ এড়ি যায় সপ্তপাগর ॥ 
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লোকালোক এড়ি যায় কাঞ্চননগরে | 
প্রবেশিল দুইজন কাঞ্চননগরে ॥ 

নাহিক রথের গতি নিবিড় অন্ধকারে । 
রথ এডি চক্র লৈয়া এড়িল গদাধরে ॥ 
চক্রে কাটে অন্ধকার যাইল দুজনে। 
ব্রহ্মাগুনগরে দেখি উত্তম ভুবনে ॥ 

তবে অভ্যন্তরে গেলা শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে। 
দেখিল পুরুষ এক কমলনয়নে ॥ 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কম্ত,রী-ভূষণে | 
সহত্র-শিরে মকুট রতন-বিভূষণে ॥ 
দোহারে দেখিতে সেই নরের আকার । 
সন্ত্র.ম উঠিয়া স্তুতি করিল অপার ॥ 
পাত্য-অর্থা দিয়া তিহো পুজি নারায়ণে। 
কোলে করি কৃষ্ণ লৈয়া বসাইল নিজাসনে ॥ 
বসিয়া ত’ দুইজনে চারিদিক চাই। 
ব্রাহ্মণের নব পুল্র দেখিল তথাই ॥ 
বলিল শ্রীহরি তারে করিয়া বিনয়। 
কি লাগি বিপ্রের পুত্র আনিল মহাশয় ॥ 
তবে সে পুরুষ বলে যোড়হাত করি। 
যে-কারণে আনি তাহা শুনহ শ্রীহরি ॥ 
সপ্তদ্বীপের অন্তে সে আমার বসতি। 
কি-মতে আমার দেশ পাইব মুকতি ॥ 
এত মনে গুণি আনি ব্রাহ্মণ-কুমার। 


প্লে 
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যে মতে দেখিব পাদপদ্ম সে তোমার ॥ 
ভারাবতারণে আইলা দেব-নারায়ণে | 
দেখিতে তোমার রূপ কৌতুক হৈল মনে ॥ 
আর কোন্‌ কার্ষো হেথা আসিব শ্রীহরি | 
তে-কারণে বিপ্র পুত্র আমি চুরি করি॥ 
সবাদ্ধবে দেখিব সে তোমার চরণ। 
তার লাগি চুরি করি শুন নারায়ণ ॥ 
সফল হইল! আজি আমার জীবন। 
আপনারে ধন্ত মানি দেখিনু চরণ ॥ 
বিপ্র-পুক্র লৈয়া গোসাঞী করহ গমন। 
বিপ্র-পুজ পাইয়া হরষিত নারায়ণ ॥ 
বিপ্র-পুক্র লৈয়া কৃষ্ণ করিল গমন। 
রথে চড়ি চলি যায় দেব-নারায়ণ ॥ 
দ্বারকা নিকটে আসি শঙ্খধ্বনি কৈল। 
গোবিন্দ আইলা বলি কোলাহল টহল ॥ 
ব্রাহ্মণেরে বৈল তবে দেব-গদাধর | 

নয় পুত্র লৈয়া যাহ আপনার ঘর ॥ 
কৃষ্ণের মহত্ব যত দেখিল অর্জনে । 
উগ্রসেন-আদি করি কহিল সব্র্বজনে ॥ 
রাত্রিদিনে এইকথ! প্রতি ঘরে ঘরে। 
মইল ব্রান্গণ-পুত্র, আনিল গদাধরে ॥ 
হরির চরিত্র শুন অদ্ভুত সংসারে । 
গুণরাজ খান ভণে কৃষ্ণ-অবতারে ॥ 


৯ 
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(সিন্ধুড়া-রাগ ) 


একদিন দ্বারকায় দেব শ্রীহরি। 
দৈবকী নিকটে শিয়া নান! ক্রীড়া করি ॥ 
মায়ে-পোয়ে নানা-কথা কৌতুকে বসিয়!। 
মধুর বচন কহে হাসিয়া হাদিয়া ॥ 
দৈবকীর চিত্তে কৃষ্ণ যেন ছাওয়াল। 
শিশু হৈয়া বড় কৰ্ম্ম করয়ে গোপাল ॥ 
বসিয়া কৃষ্ণের কাছে দৈবকী-সুন্দরী ৷ 
কান্দিতে কান্দিতে বলে শুনহ শ্রীহরি ॥ 
দেখিল শুনিল বড় মহিমা তোমাঁর। 
ছাওয়াল বুদ্ধি তোমাকে ঘুচিল আমার ॥ 
মৈল বত্ৰাহ্মণ-পুত্ৰ আনি দিলে তুমি। 
আন বড়মানুষ তুমি, জানিলাম আমি ॥ 
মা হইয়া আমি তোমার হাতে ধরি। 
মোর ছয় পুত্র আনি দেহ ত’ শ্রীহরি ॥ 
দুষ্ট কংসান্ুর মোর ছয় পুত্র মারিল। 
হিয়ার ভিতর মোর শোকে ত’ দহিল ॥ 
তোমা দেখিয়া হয় শোক-বিমোচন | 
আনি দেহ ছয় পুত্র কমললোচন ॥ 
মায়ের বচনে হরি ঈষৎ হাসিয়া। 
চলিল! আনিতে ভাই মায়ে ' প্রণমিয়া ॥ 
রথে চড়ি গেল! হরি পাতাল ভুবনে । 
যথা আছে ষট্‌ ভাই বলির সদনে ॥ 
চলিয়া ত’ গেলা কৃষ্ণ রসাতলপুরী। 

যথা আছে বলিরাজা তথা গেলা হরি ॥ 
দেখিয়া ত’ বলিরাজা দেব-নারায়ণ। 
সন্ত্রমে আসিয়া কৈল চরণ-বন্দন ॥ 
পাগ্-অর্ধ্য দিয়া তারে বসাইল আসনে । 
দণ্ডবৎ করি বলে স্তুতি রং বচনে ॥ 


বড়ভাগ্যে পরশিনু তোমার চরণ ॥ 

সবংশে পবিত্র আজি কৈলে মোর পুরী। 

কি আজ্ঞা আমারে কর দেব ই্ট্রীহরি ॥ 
হাসিয়া ত বলে তারে দেব গদাধর। 
মায়ের ষট্‌ পুত্র দেহ নৃপবর ॥ 

মহামায়া আনি তার গর্ভে জন্মাইল। 

কংস মাইলে পুনরপি হেথাকে আইল ॥ 
পুত্র, দেখিতে মায়ের ইচ্ছা বড় হৈল। 
দেখাইতে পুত্র, মাতা মোরে আজ্ঞা দিল 
তথির কারণে আইলাম শুন নৃপবর। 

আনি দেহ ছয় ভাই, নডিব সত্বর ॥ 

শুনিয়া কৃষ্ণের কথা বলি-মহাশয়। 

কত মায়া জান তুমি মায়ার নিলয় ॥ 

লহ ছয় ভাই এই, আনিয়া ত’ দিল। 
ছয় ভাই লৈয়! কৃষ্ণ দ্বারকা চলিল ॥ ্‌ 
যেমতে মাইল কংস তারে শিশুকালে। ্‌ 
তেন মতে আনি দিল দৈবকীর কোলে! 
দেখিয়া দৈবকী দেবী হরষিত মনে। | 
দুই স্তনে দুগ্ধ ঝরে দেখি পুত্রগণে ॥ ৃ 
সেই স্তন পান তবে ছয় জনে করি। 
পিতৃবংশ উদ্ধারিল দেব-গ্রীহরি ॥ 
বন্ুদেব-আদি যত মুখ্য মুখ্য জন। 

শুনিয়া দেখিতে সবে করিল গমন ॥ 

গোবিন্দ মহত্ব তবে সবাই দেখিল। 

অদ্ভুত কথা৷ শুনি সংসার ঘুষিল ॥ ৰ 
হেনকালে আকাশেতে দুন্দুভি বাজিল! 
ছয় খান রথ আসি উপনীত হইল ৷ | 


nl 
তবে CL ছয় জন গোবিন্দ পারো য়া 
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সকল সংসার তুমি, বলিতে নাহি ভানি। 
তোমার পরশে যুক্তি পাইনু চক্রপাণি ॥ 
তোমার প্রসাদে হৈল শাপ-বিমোচন। 
আজ্ঞা কর, নিজ স্থানে করিব গমন ॥ 
মায়াপাতি বলে তারে দেব-নারায়ণ। 
কে তোমরা. কোথারে করিবে গমন ॥ 
তবে ছয় জন বলে যোড়হাত করি। 
তোমার চরণে কহি শুনহ শ্রীহরি ॥ 
মরীচির পুত্র মোরা, উর্ণার তনয়। 

মুনি সবাকারে আমি না করিল ভয় ॥ 
এক দিন অঙ্গিরা-মুনি দেখিল আমারে । 
না করিনু নমস্কার, ক্রোধ কৈল মোরে ॥ 
মুনি-পুত্র হৈয়া মোরে না কৈলে আদর। 
দৈতা-যোনি জন্ম গিয়া ছয় সহোদর ॥ 
ত্রাস পাইয়া আমি-সব স্ততি বড় কৈল। 
তবে ত?’ তাহার মনে দয়া উপজিল ॥ 
ভারাবতরণে হরি করিব অবতার । 


তাহার পরশে হব তো-সবার উদ্ধার ॥ 
হিরণ্যকশিপুর বীর্যে জনম লভিয়া। 
বলি-সঙ্গে গোডাইল পাতালপুরী গিয়া ॥ 
তবে মহামায়া দেবী তোমার আদেশে । 
দৈবকী-উদরে টৈয়া কৈল পরবেশে ॥ 
কংসেতে মারিলে, গেলাঙড পাতাল-তুবনে। 
বলি-সঙ্গে পুনরপি ছিলাউ ছয়জনে ॥ 
আপনি ত’ গিয়া তথা আনিলে শ্রীহরি। 
তোমার পরশ হৈতে যাই নিজ-পুরী ॥ 
এত বলি প্রণাম করিল ছয়-জন। 

কৃষ্ণ প্রণমিয়া কৈল রথ-আরোহণ ॥ 
দেখিয়া অদ্ভুত হৈল সবাকার মনে। 

এই কথা ঘরে ঘরে ঘোষে সর্ধ্জনে ॥ 
হইল অদ্ভুত কথা কৃষ্ণ-অবতারে। 
শুনিলে নিস্তার হয় বলি বারে-বারে॥ 
এক মনে শুনে যেই শ্রীকুষ্চবিজয় | 
গুণরাজ খান বলে যমের নাহি ভয় ॥ 


অজ্ভুনেল জ্ু্জ্কাল্রশ 


( গুর্জরী-রাগ ) 


্থভদ্র-হরণ কথা শুন একমনে | 
দ্বারকা আসিয়া তারে হরিল অর্জনে ॥ 
পুর্ব ত’ নারদ-সুনি হস্তিনা-নগরে | 
পঞ্চভাই-সমেতে আজ্ঞা কৈল যুধিষ্ঠিরে ॥ 
এক নারী দ্রৌপদী, স্বামী পঞ্চজন। 
আমার নিয়ম বাকা করিহ পালন ॥ 
একদিন একজন করি পরিমিত! 

কেহ ত’ দেবর হব, কেহ ত’ গর্বিত ॥ 
দিবসেক পরিমিত হব যার নারী। 
তার মধ্যে আর জন নহিব অধিকারী 1 
কদাচিৎ কেহ যদি সে ঘর 'যাইব। 
বংসরেক বনবাস সে জন করিব ॥ 


নিবন্ধ করিয়া গেলা নারদ মুনিবর। 
এইভাবে রঙ্গে রহি পঞ্চ-সহোদর ॥ 
এক দিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী লইয়া 
হান্ত-পরিহাস করে পালক্কে বসিরা ॥ 
নিশাকালে আচম্বিতে ত্রাহ্মগ-মন্দিরে | 
সৰ্ব্বস্ব হরিয়া লয়ে যায় পাপ চোরে ॥ 
বাহির হৈয়া ব্রাহ্মণ ডাকে উচ্চরায়। 
রক্ষ রক্ষ, অর্জুন, হইয়া সহায় ॥ 
আপনার নাম শুনি অর্জন মহাবীরে। 
নিদ্র। হইতে উঠিয়া চলিল সত্বরে ॥ £ 
অন্ত্রৃহে প্রবেশ হইল অস্ত্র নিতে! 
দেখিল। ত’ রাজ! তথ! দ্রৌপদ্রী-সহিতে ॥ 
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যুধিষ্ঠির তবে বৈল, কেন আইলে অঙ্জন। 
এত রাত্রে অস্ত্র লয়ে কোথাকে গমন ॥ 
উত্তর না দিল তারে হাতে অস্ত্র লৈয়া। 
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে চোর ধরিল ত’ গিয়া ॥ 
চোর মারি ব্রাহ্মণের সর্ববন্ব রাখিল। 
প্রভাতে রাজ! ঠাই গমন করিল ॥ 
প্রণাম করিয়া বৈল রাজার চরণে। 
এক বৎসরের বনবাস করিব গমনে ॥ 
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় ক্ষত্রিয়-বিনাশ। 
করিনু মেলানি, আমি যাই বনবাস॥ 
তবে উঠি যুধিষ্ঠির ভার হাতে ধরি। 
কেনহ অর্জন তুমি হেন কর্ম্ম করি ॥ 
দৈবে আজি তথা তুমি করিলে গমন। 
ন] কর বনবাস, আমার বচন ॥ 
পুনরপি চরণে পড়ি করে পরিহার । 
ক্ষত্রী হয়ে লঙ্ঘি সতা, নহে ব্যবহার ॥ 
এত বলি অর্জুনবীর অরণা-ভিতরে | 
বৎসরেক ছিল পার্থ গহন-গন্ভীরে ॥ 
ভ্ৰমিতে ভ্রমিতে গেল! দ্বারকা-নগর । 
দেখিল তথায় গিয়া রাম-দামোদর ॥ 
অর্জন দেখিয়া হরি হরিষ হইল। 
নানারঙ্গে কুতূহলে কত কাল গেল ॥ 
একদিন অভ্যন্তরে ভ্রমি ছুইজন। 
পরম-মুন্দরী কন্যা দেখিল অৰ্জ্জন ॥ 
দেখিয়া পুছিলা কৃষ্ণে, কার এই নারী। 
ত্ৰৈলোক্য-সুন্দরী কন্তা, রূপে বিদ্যাধরী ॥ 
সকল লক্ষণযুক্তা, নূতন যৌবন। 
বিভা নাহি হয় যেন, লয় মোর মন ॥ 
অর্জুন-বচন শুনি হাসে চক্রপাণি। 
স্থভদ্র! উহার নাম, আমার ভগিনী ॥ 
ন! পাইয়া যোগ্য বর আছে মোর ঘরে। 
ভাল বরে বিভা দিব, পাইলে তাহারে ॥ 





এত শুনি অর্জুন বিষ্ণুর বিদ্যমানে। 
পুনরপি তার মুখ করে নিরীক্ষণে ॥ 
দেখিতে দেখিতে মনে কৌতুক বাড়িল। 
বুঝিয়া ত’ শ্রীহরি অর্জ্জুনে বলিল ॥ 
সুভদ্রার রূপে তুমি হইলে মোহিত। 

স্বরূপে বলহ তুমি, করিব মনোহিত ॥ 

কত পুণা-তপে পাই কন্যা সুলক্ষণে। 
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা বলিল অজ্জুনে॥ 
অর্জনের কথা শুনি হাসে গদাধরে। 
সুভদ্রা ভগিনী দিব বিভা যে তোমারে ॥ 
কিন্তু এক বোল বলি, শুন মহাশয়। 
বলভদ্র-মত, বিভা না৷ দিবে তোমায় ॥ 
তার অগোচরে নাহি কাহার সাহস। 
উপায় বলিব, শুন হইবেক যশ ॥ 

দ্রারুকে আনিয়া কৈল, শুন মহাজন! 
সাজিয়া ত’ রথ দ্বারে থাকিহ সর্বক্ষণ ৷ 
তবে ত’ স্ুভদ্র। তুমি পাইবে একেশ্বরে। 
কোলে করি রথে তুলি যাইবে সত্বরে ॥ 
এই ত’ উপায় আমি বলিনু তোমারে 
সত্বরে থাকিও তুমি কন্যা হরিবারে ॥ 
এতেক আশ্বাস তারে বৈল গদীধরে। 
কামে হত হয়ে বীর আপনা পাসরে । 
দিবা-রাত্রি-জ্ঞান তার নাহি পড়ে মনে! 
নুভদ্রা-হরণ-কথা চিন্তে সর্ব্বক্ষণে ॥ ৰ 
দৈবযোগে এক দিন স্ুভদ্রা-মুন্দরী। 
স্নান করিবারে আইসে হয়ে একেস্বরী ! 
তখন অর্জ,ন-বীর লইয়া তাহারে 
কোলে করি রথে তুলি যায় নিজ-পুরে। । 
ধেয়ে গিয়া বলদেবে বৈল পুরজনে ! 
সুভদ্র। হররিয়া লয়ে যায় ত’ অর্জুন! 
শুনিয়া ত’ বলদেব ক্রোধ বড় মনে 
হেন কর্ম্ম করে বীর নাহি ত্রিভুবর্নে 
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ইন্্-আদি যত দেব বৈসে স্ুরপুরে। 
কাহার শকতি নাহি পুরী লভ্বিবারে ॥ 
শিশু হয়ে হেন কন্ম করে ত’ অর্জুন। 
আজি ত’ মুষলে লব যমের ভবন ॥ 


, এত বলি মূষল লয়ে ধাইল সত্বরে। 


পশ্চাৎ চলিলা যত যদুগণ বীরে ॥ 

ঞতার পিছে অশ্ব লয়ে যান বনমালী। 
ত্বরায় চলিলা তবে মনে কুতুহলী ॥ 

ধরি ধরি মনে করি ধায়েন বলাই। 
গোবিন্দের রথথান দেখেন তথাই ॥ 
দারুক সারথি, রথ চালায় সত্বরে। 
উলটিয়া দেখেন বীর আইসে গদাধরে ॥ 
দেখিয়া রহিল] তবে দেব-সন্কর্ষণে। 
গোবিন্দের মতে করে সুভদ্রা-হরণে ॥ 
নিকটে গোবিন্দে দেখি বলে ক্রোধ-মনে | 
রথ দিয়! করাহ তুমি ন্ুভদ্রা-হরণে ॥ 
করপুটে বলে হরি বলাই-বচনে | 

আমি নাহি জানি, কোপ ন! কর আপনে ॥ 
ভাল হৈল, যোগা বর স্থুভদ্রা পাইল । 
তে-কারণে ধেয়ে গিয়া রথ না লইল ॥ 
সম্পূর্ণ যৌবন তার সর্র্বভাবে হইল। 
এতদিন তার যোগ্য বর না৷ পাইল ॥ 
অর্জুন-সম বীর নাহি এ তিন তুবনে। 
কুলে, শীলে, রূপে, গুণে মানত স্বজনে ॥ 
পিতামহ মোর বড় পাণ্ডুরে অচ্ছিয়া। 





দিলেন কুন্তীরে বিভা মহিমা করিয়া ॥ 
চন্রবংশ-প্রদীপ অর্জুন মহাবীর | 
সর্ব্বশান্ত্রে বিশারদ, স্বধর্্ম শরীর ॥ 
নুভদ্রা হরি’ অর্জুন যায় পলাইয়]। 
চিত্তে দুঃখ না পাইল আমি ত’ শুনিয়া ॥ 
যোগ্যবর-কারণে চিত্তে দুঃখ না. ভাবিল। 
আপন মনের কথা তোমারে কহিল ॥ 
নহে বাত ভাল মতে আপনি বান গিয়া । 
ক্ষত্রিয়-বিধানে কৈল কাৰ্য্য সে বুঝিয়া ॥ 
এতেক বচন যদি শ্রীকৃষ্ণ বলিল। 

ক্রোধ ছাড়ি বলদেব হাসিতে লাগিল ॥ 
রথ দিয়া কৈলে তুমি সুভদ্রা-হরণ। 
কপট করিয়া মোরে ভাণ্ডিলা নারায়ণ ॥ 
এত বলি উঠে বীর লৈয়া সর্ববজনে। 
অস্ত্র ছাড়ি সবে ঘর করিল গমনে ॥ 
হেথায় অর্জুন গিয়া হস্তিনা-নগরে | 
কহিলা সকলকথা রাজ! যুধিষ্ঠিরে ॥ 
শুনিয়া অদভুত কথ! হরিষ হইল। 

সুভদ্র। হরিয়! গৃহ অর্জুন আইল॥ 
নানাবাদ্য নৃত্য গীত মহোৎসব করি | 
হেনবেলা রথ লয়ে আইলা শ্রীহরি ॥ 
নানারত্বে ভূষিত! করি মুভদ্রা-ভগিনী | 
অর্জজুনেরে বিভা দিল দেব-চক্রপাণি॥ 
হেনই অদ্ভুত কথা সুভদ্রা-হরণ।- 
গুণরাজ খান বলে বন্দি নারায়ণ ॥ 





৪ীজঙজ্দান্মিল ভপাীখ্য্যাঁন 


( গুর্জবী-রণগ ) 


যোড়হাতে বলি, নর, শুন এক চিত্তে 
নারায়ণ-নাম-ফল হইল যেমতে ॥ 
কান্যকুজ-দেশে বিপ্র নামে অজামিল ৷ 
ব্ৰহ্মচারি-ব্রতে পিতা-মাতারে সেবিল ॥ 
প্রতিদিন গ্রামে যায় বাহির উগ্যানে। 
পু্প আনিবারে দ্বিজ করয়ে গমনে ॥ 
আনিয়া বাপেরে দিয়া করয়ে ভকতি। 
পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি বিনে অন্তে নাহি মতি৷ 
ভুঞ্জয় সংসার সুখ হইয়া তপস্বী । 
কতদিনে বিভা কৈল পরমা-রূপসী ॥ 
দৈবেতে এক দিন সেই ত’ উদ্ভানে। 
পুষ্প আনিবারে দ্বিজ করিল গমনে ॥ 
পুষ্প তুলি দ্বিজ্ববর ভ্রমে ধীরে ধীরে | 
দেখিল কুলট| নারী গহন-ভিতরে ॥ 
সঙ্গম করিয়া! এক পুরুষ নড়িল। 

সেই ত’ কুলটা নারী তথায় রহিল ॥ 
দেখিয়। ত’ দ্বিজ্বর কামে অচেতন। 
তাহাতে মজিল মন না যায় ধারণ ॥ 
এড়িয়া বাপের সেবা তার হাতে ধরি। 
আমারে ভজিয়া প্রাণ রাখহ সুন্দরী ॥ 
তবে সে কুলটা বলে করি পরিহার 


আমি দুষ্ট পাপমতি, তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার ॥ 


কেন হেন কহ দ্বিজ, ত্রাস পাই মনে | 
আমা এড়ি ঘর তুমি করহ গমনে ॥ 
আছয়ে তোমার ঘরে পরমা-নুন্দরী। 


তাহা লয়ে ক্রীড়া কর, ছাড় পাপ-নারী ॥ 






পিতৃ-মাতৃ, স্ত্রী, ঘর সকল পাসরি ॥ 
গ্রামান্তে গেল দ্বিজ লয়ে সেই জনে। 
ঘর করি রৈল হয়ে ত্রান্মণী-ত্রাক্ষণে ॥ 
তাহাতে মজিল চিত্ত রহিল চিরকাল। 
অতি বড় শক্ত লেঠা বাড়িল বিশাল॥ 
সাত পুত্র হৈল তার গুরসে জনম। 
অধৰ্ম্মে টুটিল আয়ু, নিকট মরণ ॥ 
দেখিয়া ত’ কাতর অজামিল হইল। 
মরণ সময়ে সব পুজকে ডাকিল ॥ 
আইলা ত’ ছয় পু দেখি একে একে। 
ছোট পুজে দেখিবারে বাড়িল কৌতুকে ৷ 


“কোথা গেল পুজ মোর নাম নারায়ণ । 


তাহা দেখি প্রাণ মোর করিব গমন ॥ 
হেনকালে যমদূত বড় ঘোরতরে। ্‌ 
লৌহপাশ লয়ে আইল তারে বান্ধিবারে ! | 
তখন ত’ দ্বিজবর মরণ সময়ে। . 
পুল্র নারায়ণ বলি ডাকে উদ্ধ রায়ে ॥ 
সেই রায়ে প্রাণ তার করিল গমন। 
চারি বিষ্ণুদূত তথা করিল গমন ॥ 
চতুভুজি, গদা-পপ্প-শঙ্খ-চক্রধর । ূ 
যমদূত সঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর ॥ 

মারিয়া ত’ যমদূতে দ্বিজ কাড়ি নিল। 
বন্ধন ঘুচায়ে তারে তিরস্কার কৈল 
মরণ সময়ে দ্বিজ প্রভু সঙরিল। 4 
খণ্ডিল বন্ধন কোটীজন্মে যত ছিল৷ 
চতুভূর্ হয়ে রথে করিল গমন। 
কীদিয়া ত’ দূর কহে যমে নিবেদন! 
শুন শুন, যমরাজা অদ্ভুত একথা।  ; 
কোথাহ না পাই আমি এমন অবস্থা 













নল ৬: 





শ্রীশ্রী কৃষ্ণবিজয় j 0 


জন্ম গোঙাইল দ্বিজ কুলটা লইয়া। 
আনিবারে গেলাম তোমার আজ্ঞা! পাইয়া ॥ 
দৈবের লিখন তার অধ্র্ম্ম বিশাল। 
আনিয়া নরক ভূপ্তাইতাম চিরকাল ॥ 
লৌহপাশ দিয়া আমি বান্ধিলাম তারে | 
কাড়িয়া লৈল বিষ্ণুদূত মারিয়া আমারে ॥ 
মারণের ঘা দেখ শরীরে আমার | 
জানিন্থ তোমার কিছু নহে অধিকার ॥ 
এত বলি দূত তবে করিল ক্রন্দন । 
ক্রোধে উঠি যম তারে বলিল বচন ॥ 
কহ কহ, ওরে দূত স্বরূপ-উত্তর | 
বিষুদূতে কেন লৈল হেন পাপ-নর ॥ 
শুন শুন, বলি রাজা, তোমার চরণে 
বিষুদূতে যত আজ কৈল অপমানে ॥ 
অনেক অধৰ্ম্ম দ্বিজ কৈল মহীতলে | 


'নারায়ণ-নাম সেই কৈল মৃত্যুকালে ॥ 


চতুভূ্জি চারি দূত আসিয়া তখন। 
মারিয়া আমাকে কাড়ি লইল ব্রাহ্মণ ॥ 
বুঝিল তোমার কিছু নাহি অধিকার | 
পার যদি কর তুমি ইহার বিচার ॥ 
শুনিয়া দূতের বোল যম বৈল তারে। 


সেই সব নরে নাহি আমার অধিকারে ॥ 


না কর আক্ষেপ দূত স্থির কর মন। 
হেনদ্রনে আনিতে কভু না কর গমন ॥ 
শুনিয়া যমের বোল সন্ত্রমে উঠিয়া। . 
পুনরপি বলে দূত প্রণাম করিক্া॥ 
কোন্‌ কোন্‌ মূত্তি তার, কোন্‌ অধিকার । 
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যার নাম লৈলে হয় নরকে উদ্ধার ॥ 
কহ কহ মহারাজ শুনি সাবধানে | 
আর-বার যেন তথা না করি গমনে ॥ 
তবে যমরাজ বলে, শুনহ. বচনে। 
তাহা জানিবার শক্তি নাহি ব্রিভুবনে ॥ 
নাহি রূপ, নাহি মূর্তি, সংসার-ঈশ্বর | 
সর্ব্বত্রে আছয়ে সেই, নহে গোচর ॥ 
আমি বার-জনে জানি কিছু তাহার প্রসাদে। 
তাহার নাম শুনি দুঃখ খণ্ডে অবসাদে ॥ 
ব্ৰহ্মা, মহেশ্বরঃ বলি, নারদ-মুনিবর | 
প্রহনাদ, জনক, মনু, ভীম্ম নৃপবর ॥ 
সনতকুমার, আর কপিল মুনিবরে। 

শুক জানয়ে, আমি জানি কহিনু তোমারে ॥ 
আর কেহ নাহি জানি সংসার-ভিতরে | 
তুমি কোন্‌ মতে দূত, জানিবে তাহারে ॥ 
ক্রন্দন না কর দূত, হরিষ কর মন। 
হেন জন আনিবারে তুমি না কর গমন ॥ 
যমের বচন শুনি দূত ক্রন্দন ছাড়িয়া। 
নড়িলা সত্বরে দূত হবিষ হইয়া॥ 
হেথা বিষ্ণুত তবে ব্ৰাহ্মণে লইয়া। 

গেলা ত’ বৈকু্ঠপুরী রথেতে চড়িয়া ॥ 
চতুভূর্জ হয়ে দ্বিজ তথায় রহিল। 
নাম-ফল, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সকলি কহিল ॥ 

বুঝিয়৷ সংসার সব চিন্তহ নারায়ণ। 
অনুক্ষণ চিন্ত সবে নিবেশিয়া মল: 
হরিনাম গাও চিত্তে আম নাহি মনে। টু 
গুণরাজ খান বলে হরির চরণে ৃ 





এই 







শু লেন্স লতি উীক্কুতেললল শস্পতেস্শ 


(তুড়ী-রাগ ) 


দ্বারকার ব্রহ্মার আগমন 
হেনমতে নানারঙ্গে শ্রীমধুস্থদন। 

- পৃথিবীর ভার হরি মারিয়া ছুষ্টগণ ॥ 
সৃষ্টির পালন করি ধর্ম স্থাপিল মহীতলে । 
্ত্রী-পুত্র লইয়া ক্রীড়া করে কুতুহলে ॥ 
নানাদান, নানা-যজ্ঞ করিল ভ্রীহরি। 
দেবের বিধানে পিতৃ-মাতৃ-সেবা করি ॥ 
দ্বারকায়ে স্বর্গভূমি করিয়া মুরারি। 
একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর সেবা" করি। 
হেথা স্বর্গে ব্রহ্মা তবে মনেতে চিন্তিল। 
ভারাবতারণে হরি পৃথিবীকে গেল ॥ 
মারিয়া দুষ্ট দৈত্য দেবকার্য্য করি। 
আপনি পাসরি আছেন দেব শ্রীহরি ॥ 
অনুমান করি ব্রন্মা সব দেব লয়ে। 
চলিল! দ্বারকাপুরী হরষিত হয়ে ॥ 
দেখিল ত’ গিয়া ব্ৰহ্ম দেব শ্রীহরি। 
পুত্র-পৌজ লয়ে সুখে আছেন মুরারি ॥ 
করযোড করি ব্রহ্মা বলিল বচন। 
মোর বোল অবগতি কর নারায়ণ ॥ 
তুমি ব্ৰহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি নারায়ণ 
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য, যত দেবগণ॥ 
পৃথিবী, আকাশ, তেজ, বায়ু, জলময়। 
তুমি সৰ্ব্ব আধার, সগ্ি-স্থিতি-প্রলয় ॥ 
নির্লেপ হও প্রভু, তুমি নারায়ণ। 
মায়াপাতি কর সব, না জানে কোন জন 
সুখ-দুঃখ দাতা তুমি, দেব শ্রীহরি। 
কর্মলক্ষ্য করি ভুঞ্জাহ, দেখিতে না পারি ॥ 

২ পৃথিবীর বোলে সবে ক্ষীরোদেতে গিয়া। 

নিবেদন কৈনু, একচিত্ত a 


শুনিয়া ত’ নারায়ণ অভ্যন্তরে গেলা! 





তথির কারণে তুমি মায়া ত’ পাতিয়।। 
হরিলে পুথিবী ভার অনুর মারিয়া ॥ 
অধৰ্ম্ম খণ্তাইয়া কৈলে ধৰ্ম্মের উৎপত্তি 
তুমি পৃথিবীতে আছ, ন! বুঝায়ে মতি ॥ 
বৈকুঠবাসী জনে অনাথ করিয়া 
মায়াপাতি আছ হেথা মানুষ ত’ হৈয়। ॥ 

না বুঝিয়া মনে কিছু আমি শঙ্কা করি। 

ন! ভাগুহ প্রভু মোরে বলহ শ্রীহরি ॥ 
হাসিয়া সম্তাষা করি বৈল নারায়ণ। 

বসিতে আসন দিলা বৈস দ্েবগণ ॥ 

যত বোল বৈলে, সব করিয়াছি, মনে। 
অচিরাতে বৈকুণঠপুরী করিব গমনে ॥ 

দর্পবান্‌ দৈত্য মারি যত কিছু কৈল'। 

সে-সব হৈতে বিছু অধিক ভার হৈল ॥ 
আমার বংশেতে যত উপজিল বীর। 

তেঞী কম্পবান্‌ ভূমি, কেমনে হব স্থির ॥ - 
ব্ৰহ্ম-শাপ লক্ষাকরি করিব নিধন। 

অচিরাৎ করিব তবে বৈকুগ্টগুরী গমন ॥ 
নিজবাসে নানা-স্ুখে চল প্রজাপতি। 
নিজ-নিজ স্থানে গিয়া করহ বসতি ॥ 
এতশুনি প্রজ্জাপতি হরিষ হইয়া । - : 

দেবগণ সঙ্গে নড়ে হর্ষচিত্ত হৈয়া ॥ ্‌ 
পাঠাইয়া দেবগণ চিন্তে নারায়ণ। এ 
ব্ৰহ্মশাপ লক্ষ্য করি করিব নিধন ॥ | 
মুনিগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ দ্বারকা গন 


হেনকালে মুনিগণ আইল সেইথানে | 
দ্বারকা আইল সবে কৃষ্ণ দরশনে ॥ 









সব মুনিগণ আসি দ্বারেতে বসিল 





গীত কৃষ্ণবিজয ১৮৫ 





হেনকালে প্রদ্বান্ন-মাদি যত যদুগণ । 
ক্রীড়া করি সবে ঘর করিলা গমন ॥ 
দ্বারে বসি ছিলা সব মহাতপোধন। 
ভিজ্ঞাসিল, কেন সবে করিলে গমন॥ 
বসিতে আসন দিল বিনয় করিয়া। 
তুষ্ট হৈল মুনিগণ যাদব দেখিয়া ॥ 
বৈল কৃষ্ণ দরশনে করিলাম আগমন | 
জানাহ শিয়া যথা আছেন নারায়ণ ॥ 


সান্বকর্তৃক মুষল প্রসব 
অভ্যন্তরে গেলা, তথা না দেখিলা গোবিন্দাই। 
মায়া এক স্ত্রী লইয়া আইলা তথাই ॥ 
সাম্ব-নামেতে কুমার সত্রীবেশ করি । 
লৌহপাত্র উদরে দিয়া গভিণী-রূপ ধরি ॥ 
অতি দুঃখে বলে নারী লজ্জা! পরিহরি। 
কোন্‌ জন্ত প্রপবিব, বল দৃঢ় করি ॥ 
কুমারের বচন শুনি মনে চিন্তা কৈল। 
জানি সব, ছুর্ববাসা-মুনি ক্রোধ বড় হৈল॥ 
জানিল সকল-তন্ব শুন যছুগণ। 
গর্ভ প্রসব হইবে মুষল এইক্ষণ ॥ 
তাহাতে তোমার বংশ সব নাশ হব। 
হেন অদ্ভুত বস্তু সকলে দেখিব ॥ 
বলিতে পড়িল গর্ভ হইয়া মুষল ৷ 
দেখিয়া কম্পিত হৈল! কুমার-সকল ॥ 
ক্রোধ করি মুনিগণ রহিলা তথাই। 
মুষল লইয়া গেলা ষথা গোবিন্দাই ৷ 
জানিয়া সকল তত্ব শ্রীমধুস্থদন। 
মুনি সম্ভাষিতে রথে করিল গমন ॥ 
দেখিলা তথায় গিয়া নাহি মুনিগণ। 
ব্ৰহ্মশাপে হতচিত্ত দেখি যদুগণ ॥ 
কাদিয়া ত’ বৈল সবে গোবিন্দ-চরণে। 
অল্প দোষে শাপ মুনি বৈল ক্রোধ-মনে ৷ 


২৪-- 





কি করিব, কি করিব, শ্রীমধুস্থুদন | 
ব্ৰন্মশাপে ব্যাকুল হইল যদুগণ ॥ 
কপট করিয়া হরি বলিল তাহারে। 
ব্রাহ্মণের শাপ আমি নারি খণ্ডিবারে॥ 
কেন হেন মন্দ কর্ম্ম কৈলে পুভ্রগণ। 
বলিতে বলিতে চিন্তা কৈল নারায়ণ ॥ 
ক্ষণেক চিন্তিয়া হরি বৈল পুত্রগণে। 
মুষল লৈয়া প্রভাসে করহ গমনে ॥ 
ঘষিয়! ক্ষয় কর গিয়া পাষাণ-উপরে। 
ক্ষয় হইলে ভয় নাহিক তাহারে॥ 


যদুকুল নিধনার্থ শ্রীকৃষ্ণের মারা বিস্তার 
কৃষ্ণের বচন শুনি সব যহ্গণ | 

মুষল লইয়া প্রভাপে করিল গমন ॥ 
ঘষিয়ে ক্ষয় কৈল তাহা কৃষ্ণের বচনে। 
ঈষৎ শেষে সমুদ্রেরে ফেলি করিল গমনে ॥ 
গোসাঞ্ীর বচন যত খণ্ডন না যায়। 
লৌহকাথা এরকাবন জন্মিল তথায় ॥ 
অবশেষ জলের মৎস সমুদ্রে গিলিল। 
ধরিয়া ত’ মতস্য-জীবি তাহারে তুলিল ॥ 
কাটিতে লৌহ তার উদরে দেখিল। 
পাইয়া ত’ জরা তাহ! কিনিয়া লইল ॥ 
ফল! করি দিল তাহা কাণ্ডের উপরে । 
ঘরে আইল থুইল তাহা মৃগ মারিবারে ॥ 
হেনমতে মায়া পাতি আছে গোবিন্বাই। 
হেনকালে উদ্ধব সে দেখিল তথাই ॥ 
ত্রিদশের নাথ গোসাঞ্ী সংসারের সার। 
ভারাবতারণে হরি পৃথিবীর ভার ॥ 
ব্ৰহ্মশাপ মনে চিন্তি মায়া ত’ পাতিয়া। 
ছাড়িব পৃথিবী হেন লয় মোর হিয়া ॥ 
নিজদাস বলি মোরে বল সর্বক্ষণ । 
কপট করিয়াছ মোরে দেব-নাবায়গ। 





১৮৬ শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণবিজয়ু 


— পাটা? 


এতবলি উদ্ধব কৃষ্ণের পার্শ্বে গিয়া। 
কাদিতে কাদিতে বলে চরণে ধরিয়া ॥ 
উদ্ধবের করুণা দেখি শ্রীমধুনুদন ৷ 
হাসিতে হাসিতে বলে মধুর বচন ॥ 


উদ্ধব সমীপে শ্রীকৃষ্ণের নিজ অভিলাষ কথন 
ভারাবতারণে মোর পুথিবী গমন। 
করিনু দেবের কার্যা মারি ছুষ্টজন ॥ 

কত দিন থাকিতে চিত্তিন্তু মুঞি মনে । 
যাইতে বৈকুষ্ঠপুরী বৈন্ণু দেবগণে ॥ 

ব্ৰহ্মা পাঠাইয়া আমি চিন্তিন্থ মনে মনে। 
কি করিনু আসি আমি ভারত-ভুবনে ॥ 
যতেক মারিনু ক্ষত্রী পৃথিবী ভিতরে । 
তা’ হতে অধিক হৈল দ্বারকা-নগরে ॥ 
মোর বংশে উপজিল যত যত বীর। 
এসব থাকিলে ভূমি কেমনে হব স্থির ॥ 
ব্রহ্ম শাপ উপলক্ষে ক্ষয় করিব সকল। 
বুঝিয়া চিন্তহ তুমি আপন কুশল ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল করয়ে ক্রন্দন । 
কেমনে উদ্ধার মোর হব নারায়ণ ॥. 
তবে ত’ সদয় হরি নিভৃতে বসিয়া। 
কহিল পরম-তত্ব উদ্ধবে আনিয়া ॥ 

শুন শুন প্রিয় উদ্ধব ধরহ বচন। 
ত্যজিয়া সকল মোহ তত্বে দেহ মন॥ 
যত দেখ উদ্ধব সকল অকারণ । 

ধন, জন, পুত্র, পৌত্র, যত বন্ধুজন ॥ 
সংসারের নাহি মোহ, চিন্ত নারায়ণ। 
সেই সে সংসারের সার, সেই নিরপ্রন ॥ 
সবার আছয়ে, কারে না করে পরশে । 
হর্ধা কর্তা ভর্তা হয় জগতে প্রকাশে ৷ 
তাহা ত’ চিন্তিলে হয় সেই-নিরপ্রন। 


Hs. 


প্রভু পাই যেন মতে, করহ আরতি! 
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শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উদ্ধবের প্রশ্ন 
এত শুনি পুনরপি যুড়ি ছুই হাত। 
কেমনে পরম-তত্ব জানি জগন্নাথ ॥ 
কোন্‌ কালে, কোন্‌ গুরু, কোন্‌ দেশে রই। 
কেমনে চিন্তিব তোমা শুন গোবিন্দাই ॥ 
তোম! তরে আমার চিত্ত স্থিররূপ নয়ে। 
উদ্ধার করহ হরি মায়া কর ক্ষয়ে ॥ 
তোমার সেবন ছাড়ি মুঞ্রি না জানিন্্ আন। 
কহিয়া পরম-তত্ব, দেহ জ্ঞান দান ॥ 
এতেক বলিল উদ্ধব কান্দিতে কীন্দিতে। 
দয়া করি কহ, জ্ঞান হয় যেন মতে ॥ 

নিমি-যোণেন্দ্র-গ্রসল্গ 

উদ্ধবের বোল শুনি ত্রিদশ-ঈশ্বর ৷ 
পূর্ক্বের বৃত্তান্ত এক কহিল উত্তর ॥ 
পূর্বে মিথিলার রাজা নিমি মহাশয় । 
নিবিবকার হৈয়া রাজা যজ্ঞ সে করয়॥ 
আচম্বিতে তথি নবসিদ্ধ-আদি করি। 


. কৌতুকে ভ্রমিতে আইলা মিথিলা-নগরী ॥ 


সম্ত্রমে উঠিয়া রাজা মুনিগণ-সঙ্গে ৷ 
পুজিল উঠিয়া ভারে বড়ই ত’ রঙ্গে ৷ 
প্রণতি-বিনতি করি যুড়ি দুই কর। 

কি কারণে আগমন হৈল মুনিবর ॥ 
মহাভাগবত সবে জানিল কারণে । 
কেমনে সেবিব বল, দ্েব-নারায়ণে ॥ 
শুনিয়া রাজার বোল হাসিতে লাগিল! 
আনন্দে গুরিয়া মন রোমাঞ্চিত হইল ॥ 
তোমার বচনে রাজা হরিষ পাইনু মনে! 
প্রভুর বচন যত কহিব যতনে ॥ 







ত্ৰিবিধ ভাগবত-লক্ষণ 
বড় ভাগ্যবান্‌ তুমি, শুন নরপতি! 














শ্রীশ্রীকষ্চবিজর টি 


উত্তম, অধম, মবধাম গুণি ত্ৰিবিধ প্রকারে । 
যেই যেনমতে সেবে, সেইরূপ ধরে ॥ 
সব্বহৃতে সম ভাব, আত্মপম দরা। 
পুরাষে চন্দনে সম একত্র করিয়া ॥ 
অপমানে দুঃখ নাই, সম্মানে সুখ নয়। 
‘উত্তম ভাগবত’ সেই, শুন মহাশয় ॥ 
সদাই শ্রীহরি চিন্তে, বৈষ্ব-সনে মেলা। 
ভাল-মতে নাহি ছাড়ে পৃথিবীর খেলা ॥ 
সংসার অসার জানে, সব হরিময়। 
কাম্য ভোগ না করিয়া হরি-সেবা পায় ॥ 
সুখ-দুঃখ মনে যত, সম্মান, ভোজন । 
ভুঞ্জিয়া বিষম সব, ভজে নারায়ণ ॥ 
হেনমতে হরি চিন্তে, হরিতে প্রণতি | 
‘মধ্যম তাগবত’ হয়, শুন মহামতি ॥ 
হরিগত চিত্ত, আন দেব নাহি পূজে। 
সংসার অসার জানে, সেই মোহে নাহি পুজে ॥ 
আপন শরীরে হরি জানিয়া না জানে 
প্রতিমা স্থাপন করি ক্রয়ে সেবনে ॥ 
স্থ.ল-নৃক্ম-বযাপিত, বিভাগ নাহি করে। 
বৈষ্ণবজন পাইলে নয় হরিষ-অন্তরে ॥ 
হরি গায়, হবি চিন্তে, নিস্পৃহ সে নয়। 
‘অধম ভাগবত’ রাজা এই জন হয় ॥ 
নানা-রঙ্গ ক্রীড়া করে উন্মত্তের বেশে। 
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ না করে পরশে ॥ 
জিতবুদ্ধি হইয়া সব ভ্রময়ে নগরে। 
হরিময় জীব দেখি সকল সংসারে ॥ 
উত্তমে-উত্তম বলি, জানিহ, এই জনে। 
এত বলি নবসিদ্ধ করল! গমনে ॥ 

এই কথা নারদ-মুনি দ্বারকা আসিয়।। 
মোর বাপ বন্তুদেবে কহিল হাসিয়া ॥ 
কেবা গুরু হব; উদ্ধব বলহ বচন। 
তার কথা কহি গুন, স্থির কর মন ॥ 


অবধুতের চতুর্বিবংশতি গুরুকরণ-প্রসঙ্গ 


পূর্বের ছিল যছুরাজা, মুনি মহাশয় | 
অবধূতবেশে তবে আইলা তথায় ॥ 

মহাযোগী দেখি রাজা! সম্ত্রমে দেখিয়া। 
বসাইল আসনে তারে ষড়ঙ্গে পুজিয়] ॥ 
মিষ্-অন্ন-পান দিয়া করাইল ভোজন। 
জিজ্ঞাসিল গোসাঞি কেনে আগমন ॥ 

রাজার বচন শুনি অবধূত হাসে । 

আপন ইচ্ছায় আমি ভ্রমি দেশে দেশে ॥ 
যতেক দেখহ সব আমার ভুবন। 

দেখিয়া বেড়াই আমি হরি-প্রিয়জন ॥ 
অবধূত-বোলে রাজ! হরিষ অন্তরে । 

গুরু হইয়া উদ্ধার মোরে এ-ভব-সংসারে ॥ 
শুনিয়া রাজার বোল হাসিতে হাসিতে । 

কেহ কার গুরু নহে, শোন এক চিত্তে ॥ 
্রক্মচারি-রূপে বুলি সকল-নগরে | 

কোন্‌ গুরু সেবিলে খণ্ডে ভব-মহাঘোরে ॥ 
হেনমতে নারায়ণ-চরণ সেখিতে। 

চতুর্ধিবংশতি গুরু কৈল নিজবুদ্ধি হৈতে ॥ 

প্রথমে পৃথিবী মোর একগুরু  হৈল। 
সর্বংসহ! হৈয়া কিছু দুঃখ না গণিল॥ 
দেখিয়া তাহার মন ক্রোধ সে জিনিল। 
মান-অপমান আমি সমভাবে কৈল॥ 
দ্বিতীয়ে পবন মোর আর গুরু হৈল। 

সর্বত্র সঞ্চরে তবু লিপ্ত না হইল ॥ 

তেঞি' সে ভ্রমিয়া বুলি সকল সংসারে । 
সবগ্চণে রূপ ধরি হৈয়া নিবিবকারে ॥ 
তৃতীয়ে করিল গুক দেখিয়া আকাশে। 
সর্বত্র আছয়ে কোথা না পরশে॥ 
হরি-চিন্তি আছি মুঞি সেই গুন করি। 
ভ্রমিয়। সংসার বুল, কাহে প্রশী না কবি 











১৮৮ 


চতুর্থে ত আর গুরু জল দেখি কৈল। 
্বচ্ছন্দ-হৃদয় সব্বজনপ্রিয় হৈল ৷ 
তার গুণ দেখিয়া মোর হৃদয় নির্মল । 
হরি চিন্তি কৈল মুঞি জনম সফল ॥ 
পঞ্চমে ত আর গুরু কৈল হুতাশন। 
ভাল-মন্দ পুড়ি করে আপন-সমান ॥ 
তারগুণ দেখি আমি ভেদ নাহি করি। 
পুরীষ-চন্দন ছুই সম করি ধরি ॥ 
বষ্ঠে ত’ আর গুরু চন্দ্র মহাশয়। 
আপনি না মরে, পুনি কল! করে ক্ষয় ৷ 
তাহ! হইতে হইল মোর গেয়ান নিশ্চয়। 
শরীরের মৃত্যু আছে, আত্মা সে অক্ষয় ॥ 
সপ্তমে ত’ সূর্যা গুরু হইল সংসারে । 
জলে স্থলে দর্পণেতে দেখিয়ে তাহারে ॥ 
তেঞি৷ সে জানিল আমি--এক নিরঞ্জন । 
নানা-ভোগ সংসাবেতে তাহার কারণ ॥ 
অষ্টমে কপোত মোর গুরু যেন মতে। 
কহিব সকল কথা, শুন একচিত্তে ॥ 
দম্পতি-সহিত সুখে বসয়ে কাননে । 
ধরিল কোপতী গর্ভ স্বামি-বিছ্যমানে ॥ 
চারি গোট! ডিম্ব পাড়ি চারি ছাও কৈল। 
দম্পতি-পোষণে সেই শিশু বড় হইল ॥ 
আহার আনিতে টোহে করিল গমন। 
হেন কালে আক্ষটী এক গেলা সেই ত’ কানন ॥ 
উহুকুল! (তগুলের কণা) দরিয়া তথি জাল পাতিল 
মায়া-মোহ দিয়া চারি শিশু বন্দী কৈল॥ 
দম্পতী আইল তবে আহার লইয়]। 
না দেখিয়! পুজে বুলে কানন চাহিয়া ॥ 
দেখিল ত’ জালে বন্দী আক্ষটার স্থানে। 
/মুর্চছিতা কপোতী হৈল হরিয়ে চেতনে ॥ 
_ শোকেতে ব্যাকুল হৈলা না জানে আপন পর। 





কুলে বসি দেখি টুটি-বৃদ্ধি না হইল ॥ 


শ্রীপ্রীকৃষ্ণবিজর 


ধরিয়া আক্ষটী তারে বান্ধিল যতনে। 
গাছে থাকি কপোত সন্তাপে মনে-মলে ॥ 
হা হা প্ৰিয়ে, প্রাণসমা, বান্ধয়ে তোমারে । 
হের চারি পুত্র প্রাণ ব্ঞ্জয়ে আমারে ॥ 
তোমা বিনা শুন্য মোর সকল সংসার । 
ধর্মচারিণী প্রিয়ে না দেখিব আর ॥ 
স্ুত্বর-বচনে পুত্র সম্বোধিলে মোরে। 

হের চারি পুত্র প্রাণ ছাড়য়ে শরীরে ॥ 
প্রাণেশ্বরী প্রিয়া মোর, পাঁজর বিদরে। 
পুত্ৰশোকে প্রাণ কেন আছয়ে শরীরে ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে শোকে টৈলা অচেতন। 
আক্ষটীর পাশে তবে করিলা গমন ॥ 
নিকট হইল মৃত্যু, তাহা নাহি দেখে। 
শোকেতে ব্যাকুল হয়ে কাহে না অপেক্ষে ৷ 
শোকেতে মরয়ে লোক সংসার ভিতরে । 
পুজ পুক্রী বলি পড়ে জালের উপরে ॥ 
ছয় পক্ষী পেয়ে ব্যাৰ হরিষ পাইল মনে! 
কৃতার্থ হইয়া ঘরে করিল গমনে ॥ 
শোকেতে মরয়ে লোক, সকল জানিল। 
তাহার উপদেশে আমি শোক পাসরিল॥ 
নবমেতে আর গুরু (অজগর) দেখিনু কাননে? 
সুখে শুতি মুখ মেলি থাকে সৰ্ব্বক্ষণে! 
দৈবেতে আনিয়া তারে আহার মিলায়! 
মুখ-অভ্যন্তরে গেলে ধরিয়া যে খায়! 
তার গুণ দেখি আমি হরিষ মন কৈ? 
আহারের চেষ্টা আমি সকল ছাড়িগ 
যেই স্থজিলেক, সেই দিবেক আহার! 
তা’ দেখি ছাড়িল অর্থ চেষ্টা আপনার | 
দশমে সছুদ্র মোর বড় গুরু হইল। 









বর্ধাকালে নদ-নদী পূরয়ে তাহা রা 
তাহাতে অঙ্গুলি মাত্র বৃদ্ধি নাহি ধরে! 
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গ্রীষ্মকালে নিতি জল পায় ক্ষয়। 
তথাপি সমুদ্রে জল সমানেতে রয় ॥ 
তার গুণ দেখি মনে হরিষ হইল। 
সুখে দুঃখে হর্ষ-ক্ষোভ কিছু না লইল ॥ 
একাদশে গুরু মোর পতঙ্গ হইল। 
আহার বন্ধনে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল ॥ 
তেঞি ত’ জানিম্ু মুগ্রি সংসার ভিতরে । 
যেই তথি আসক্ত হয়, সেই অবশ্যই মরে ॥ 
দ্বাদশে গুরু মোর মধুকর হইল। 

সার মধু লয়ে পুষ্পে সত্বরে উড়িল ॥ 
দেখিয়া ৩’ জানিনু আমি, সংসার অসার। 
সবে-মাত্র নারায়ণ-প্রভু কর সার ॥ 
ত্রয়োদশে মধুমাছি আর গুরু হইল। 
নানা পুষ্পের মধু আনি সঞ্চয় করিল ॥ 
না খাইয়া "না দিয়া সঞ্চয় করয়ে। 

প্রাণে মারি মধুয়া সকণ মধু লয়ে ॥ 
তাহ! দেখি জানিনু সঞ্চয় বড় কাল। 
সঞ্চয়েতে নষ্ট হয় পৌরুষ-বুদ্ধি-বল ॥ 
চতুর্দশে করিবর আর গুরু হইল। 
মায়া-ইস্তী-লোভে সেই কাননে বন্দী হইল ॥ 
শিকারি-হস্তিনী রহে দুর্গম করিয়ে। 

কামে মত্ত হয়ে হস্তী তথিতে পড়য়ে ॥ 
তেগ্রি সে জানিনু। নারী বড় মায়া হয়। 
নিকটে থাকিলে মুনির মন মোহর ॥ 
তাহা দেখি জ্ঞান মোর হইল উপাজ্জনি। 
এড়িনু ত’ স্ত্রী মুঞিে জানয়ে কারণ ॥ 
পঞ্চদশে হরিণী মোর মার গুরু হইল। 
গীতে মোহিত হইয়া পরান হারাল ॥ 
গ্রাম্য-প্ত্রা গীত গায়ে, মোহে ত সংসার । 


নারায়ণ-কথা ভিন্ন না শুনিনধ আর ॥ এ 


ষোড়শে মৎস্য মোর আর গুরু হইল । 
বড়িশী-আহাব-লোভে পরাণ হারাল ॥ 
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তাহ! দেখি লোভ মুঞি ছাড়িনু সংসারে। 
ফল-মূল-জল মাত্র ভরিল উদরে ॥ 


 সপ্তদশে গুরু হৈল পিজলা নামে নারী। 


তার কথা শুন রাজা, মন স্থির করি ॥ 
দারী হৈয়া নগরে আছে সব্্কাল| 
সেই বৃত্তে ধন জন বাড়িল বিশাল ॥ 
চিরকাল সেই রসে অধিক বাড়ই। 
একদিন সদাগর আইলা তার ঠাশ্রিও ॥ 
না বলিহ আন জনে, না করিহ রঙ্গে। 
বহু ধন দিব আমি, থাকিবে মোর সঙ্গে ॥ 
সেই লোভে পরিহরি আর সব জনে । 
এক ভাবে করিয়াছে হইয়া মোহনে ॥ 
দৈবে ত’ সাধুর তথা নহিল গমন। 
আসিব আসিব বলি চাহে ঘনে, ঘন ॥ 
দ্বার, বাহির, ঘর আসা যাওয়া করে। 
প্রহরেক রাত্রি গেল! দ্বিতীয় প্রহরে ॥ 
তবু না আইল সাধু চিন্তয়ে হতাশ। 
বসিয়া থাকিল সেই হইয়া নিরাশ ॥ 
তৃতীয় প্রহর গেল নহিল গমন ।. 
ধরণী বসিয়া তবে চিন্তে মনে মন ॥ 
কেনে পাপ আশা আমি বাড়াইনু চিত্তে। 
আপনি মরিলে মোর কি করিবে বিত্তে॥ 
এতেক করিনু মুঞি এজন্ম ভিতরে। 
আপন বলিয়া কেহ না বলিল মোরে ॥ 
মিধা ধন জন সব যৌতুক শুঙ্গার। 
মরিলে নরকে মোর নাহিক নিস্তার ॥ 
এড়িয়া সকল আশা-_মিথ্যার কারণে। 
প্রভাতে কণ্বি কালি তীর্ঘেতে গমনে ॥ 
নৈরাশ হইয়া বেশ্যা শুতিলা নানা সুখে । 
সব তাজি হরি চিত্তে খণ্ডাইয়া দুগুথ ॥ 
তাহার কারণে আশা ছাড়িমু সংসাৰ 
নৈরাশ পরম মুখ কাহলাম তোমারে ॥ 





১৯০, 


অষ্টাদশে কুরর পক্ষ আর গুরু হইল। 
যেই মাংস খণ্ডে সেই মরণ এড়াল ॥ 

তার তুণ্ডে মাংস দেখি আর পক্ষগণ। 
মাংস'লোভে মারিতে তারে করিল গমন ॥ 
চতুর হইয়া সেই মাংস এড়িল। 

কেহ নাহি মারে, সেই মরণ এড়াইল ॥ 
নিধন পুরুষে ভয় নাহিক সংসারে । 

সেই গুণ সঙর মুঞি, শুন নৃপবরে ॥ 
উনবিংশে শিশু-সব মোর গুরু হইল ৷ 
শরীরেতে ভয় চিন্তা কিছু না হইল ॥ 
বাল্যভাবে সুখ বিনা কিছু নাহি জানে। 
বালক হৈয়া আমি চিন্তি নারায়ণে ॥ 
বিংশতিতে গুরু মোর কুমারী হইল ৷ 
তাহার প্রসাদে মোর সঙ্গ ঘুচিল ॥ 
দম্পতী ঘর করে লঞ্যা কন্া-খানি | 
বিভা দিব বলি তারে ঘরে পাত্র আনি ॥ 
অতিথি করিতে দ্বিজ গেল ভিক্ষা-তরে | 
জল আনিবারে ত্রান্মণী গেলা ত’ সত্বরে ॥ 
ছিয়া লৈয়া, কন্তা ধান্য কুটে শূন্য ঘরে। 
দুই হাতে শঙ্খ বাজে বড় লজ্জা করে ॥ 
ছুই গাছি রাখি আর ছুগাছি বাহির করিল । 
তথাপি হাতের শঙ্খ বাজিতে লাগিল ॥ 
এক গাছি রাখি অন্ত গাছি বাহির করিল। 
না বাজয় শঙ্খ সে হরিষ-মন হৈল ॥ 

তা” দেখি সংহতি মোর আছিল যে জন। 
তাহা দূর করি মুঞি ক্রিনু গমন ॥ 
দ্বৈধ-মন, সন্দ-মন- দ্বিতীয় সঙ্গতি। 

সব সঙ্গ ছাড়ি কেরে নিরঞ্জনে মতি ॥ 





প্রীশ্রীকৃষ্ণবিজগ্প 


না দেখে তাহা-সবাকে কাণ্ডে চিন্তিয়' ॥ 
এক দৃষ্টো মনে যবে ধরিয়ে ধ্যায়ান। 
অবশ্য ঘটয়ে সেই. নাঞ্ হয় আন॥ 
সেই উপদেশে আমি এক ধ্যান করি। 
কায়মনোবাকো আমি চিন্তি যে শ্রীহরি ॥ 
দ্বাবিংশে সর্প মোর আর গুরু হৈল। 
পর ঘর, সুখে বঞ্চে, ঘর না করিল ॥ 
ঘর-দ্বার বান্ধি দুঃখ পাব কি কারণে। 
যথা-তথা। বুক্ষ-ছায়া বঞ্চি একমনে ॥ 
্রয়োবিংশে কক্কটী (উর্ণনাভ) গুরু হইল। 
অল্প উদরেতে অনেক সুত্র কেমতে হইল॥ 
মরিয়া রহিল পেটে স্ুত্র কিছু নাই। 
এমত মায়াতে স্থষ্টি করেন গোঁসাই ॥ 
দেখিল সকল স্থষ্টি, কার কেহ নয়। 
ভাবিয়া! নিরঞ্জন পদ থাকি নিরালয় ॥ 
চতুবিংশে কুমীরকে আর গুরু মোর যে হইল। 
তাহা হইতে স্বরূপ-তত্বে জ্ঞান উপজিল ॥ 
একগোট! পতঙ্গ যখন মাত্র ধরে। 

তাথে চিত্ত মজাইয়া সেই জীব মরে ॥ 
তাহারে চিন্তিতে সেহি ছাড়য়ে জীবন। 
মৃত্তিকা আচ্ছাদি তারে করে অপেক্ষণ ॥ 
মৃত্যুকালে তারে দেখি সেইরূপ হৈল। 
কুমীরকে হৈয়া পতঙ্গ-সংহতি চলিল ॥ 

তা” দেখিয়া চিন্তি মুঞি ্রীমধুনুদন| 
ভাবিতে ভাবিতে যেন পাই নিরপ্রন! 
এতেক চিন্তিয়া তবে অবধূত নড়ে। 
শুনিয়া পরমতত্ব মোহপাশ এড়ে ॥ 
শুনহ উদ্ধব, গুরু কার কেহ নয়! 
আপন] আপনি গুরু, জানিহ নিশ্চয়! । 








সাংম্যসন্োহ-ক শন 


( পঠমঞ্জরী-রাগ ) 


পুনরপি উদ্ধব বলে যুড়ি ছুই কর। 
বিষম তোমার মায়া, শুন গদাধর ॥ 
যেমতে খণ্ডয়ে মোর মোহপাশ-বন্ধন | 
পুনরপি গর্ভবাসে না করি গমন ॥ 
উদ্ধব বচন শুনি, হাসে নারায়ণ । 
পুনরপি কহে তারে গর্ভের কারন ॥ 
উৎপত্তি-সময় হইলে জননী-উদরে | 
প্রবেশিয়া বার্যারূপে থাকে অভ্যন্তরে ॥ 
পুষ্প-কাননে তবে দৈবের ঘটনে। 
রজঃ-বার্য্য যোগ হয় বুদবুদ-লক্ষণে ॥ 
উদ্ধব এ তত্ব শুন, চিন্ত নারায়ণ | 
জননী-জঠরে দুঃখ না যায় খণ্ডন ॥ 

এক মাসে বীর্ধয-রজঃ একত্র হইয়া । 

ছুই মাসে বিশ্ববৎ সঞ্চয় হইয়া ॥ 
তৃতীয়-চতুর্থ মাসে অবয়ব ধরে। 

পাচ মাসে জীব বাক্ত হয় ত’ শরীরে ॥ 
ষষ্ঠ সপ্তমে অধোমুখে থাকে যোগাসনে । 
মাতৃ-যানিমুখ সদ'ই করে নিরাক্ষণে ॥ 
মল-মূত্র ব্যাপ্ত হয় চন্দন-শরীরে । 

জননী আহারে, তাই করয়ে আহারে ॥ 
পূর্ববনাজিত পাপ-পুণা, যত সব কৈল। 
সকল আসিয়া মনে সঙরণ হৈল ॥ 
ভুঞ্জিল নরক যত সেই যমলোকে। 
তাহা গুণিতে উদ্ধব, অধিক মন কীপে॥ 
যম-যাতনা-ছুঃখ অল্প করি মানি। 

যোগ নিদ্রায় গর্ভবাস জন্ময়ে যখনি ॥ 
তখন অধিক দুঃখ সহন না যায়। 
নিত্য মনে হয়, যেন পুনঃ গর্ভ-বাস নয় ॥ 


হেনই নরক হয় জঠর-জননী | 
দশমাস দশযুগ-অধিক হেন মানি ॥ 
যেন নাহি যাই আর জননী জঠরে। 
চিন্ত নারায়ণ, বলে বস্তু মালাধরে ॥ 


(ভৈরবী-রাগ ) 


গর্ভ-যাতনা-ছুঃখ গুণি মনে মনে। 

গর্ভ তাজি হরি-চিন্তা করিব ধেয়ানে ॥ 
ভূমিষ্ঠে পাসরে সব তাহার মায়ায়। 
ক্রন্দন করিয়া স্তনপান মাগে মায় ॥ 
পাসরিল যত সব চিন্তিল উদরে। 

হরির মারা সব, হরি করতারে ॥ 

কত দিনে বাপ-মায়ে পালন করিতে। 
ধরিল অদ্ভূত দেহ, দেখিতে অদ্ভুতে ॥ 
যৌবন-প্রবেশ হইলে আন নাহি মানে। 
কেমনে বিষয় ভুঞ্জিব, চিন্তে সৰ্ব্বক্ষণে ॥ 
সেই যোনিতে জন্মিয়া উদ্ধব বড় পাইলা দুঃখ । 
তাহাতে ভুঞ্জিতে অধিক বাড়ে সুথ ॥ 
পাসরিলে নারায়ণ, করি অহঙ্কার। 
মল-মূত্রে, মাংস-রক্তে ভূঞ্জয়ে শৃঙ্গার ॥ 
হেনমতে যৌবন গেল, জ্বরা পরবেশে । 
তৰু ত’ নাহিক মনে হরিনাম-লেশে ॥ 
পুল-পৌন্র-কলত্রমধুরবাক্য গুনি। 

হরিষ বাঁড়য়ে, মৃত্যু নিকট না জানি ॥ 
এতেক জানিয়া উদ্ধব ন! করিহ হেলা । 
ভবপাগর তরিতে হরি বিনা নাহি ভেলা 
নারায়ণ-পাদপন্প চিন্ত অনুক্ষণ॥ 
বলে মালাধর বনু তারণ-কারণ॥ 


দূ ৪৬ 


১৬ °°» 






লুল্্রনোগ-ককঙখল 


(কাঁমৌদ-রাঁগ ) 


পুনরপি উদ্ধব বলে করিয়া বিনয়। 
জানিনু উপদেশ আমি, তোমার মায়ায় ॥ 
সাংখা-যোগে চিত্ত মোর স্থির নহে মতি। 
কৰ্ম্মযোগ মোরে বল, করিয়ে প্রণতি ॥ 
শুনিয়া উদ্ধব-বোল হাসি নারায়ণ। 
কৰ্ম্মযোগ তবে তারে কহিল কথন ॥ 
“মিথ্য। বিষয় হইতে স্বরূপে দেহ মন। 
মন-হেন সারথি আছে বিচক্ষণ ॥ 
তাহে অনুগত হৈয়া চিন্ত নারায়ণ | 
তবে ত’ খণ্ডিবে সব সংসার-বন্ধান ॥ 
সুযুন্না-নামেতে মাঝে চিত্রা নামে প্রিয়া। 
অভিমানে অধোমুখে আছেন শুতিয়া ॥ 
ইড়া, পিঙ্গলা ছুই সখী বসাইয়!। 
তার মধ্যে চিন্ত হরি কমল তুলিয়া ॥ 
প্রথমে ত’ অধোমুখে পদ্ম চারি দলে। 
ষট্‌ দলে পদ্ম বসয় লিজমূলে ॥ 
নাভি সরো-মধ্যে পদ্ম আর দশ দলে। 
তবে ত’ পাইবে উদ্ধব হৃদয়-কমলে ॥ 
দ্বাদশ দল সেহ ব্রহ্মার নিলয়। 
মধ্যেতে আসিয়া তপ্ত হেমেতে মিশায় ॥ 
চিত্রা-নারী বশ কর বিষয় তেজিয়া। 
তার মধ্যে চিন্ত হরি কমল তুলিয়া ॥ 
মোহ বশে বসি’ কমল ন! যায় বন্দন। 
তবে ত’ দৃঢ় নিগুঢ আছে হরির সাধন ॥ 
হেল] না করহ তারে, আছে বড় সন্ধি। 
ভজিলে ত’ নারায়ণ মন হয় বন্দী॥ 
শূন্যে চিন্তিলে লয় অনেক যতনে। 
চিন্ত হরি কমল-লোচনে ॥ 


সবার, CUE দেখ আমার বিভূতি ॥ 


পুনরপি উদ্ধবে বলেন নারায়ণে। 

কহিব পরমতত্ব, শুন মহাজনে ॥ 

আপনি আপন গুরু, আপনিই শিষ্য । 
একভাব করিয়া দেখ সকল মন্বব্য ॥ 
আপনে আপন মিত্র, আপনে সে বৈরী । 
আপনার ভাল-মন্দ, আপনি সে করি। 
কন্মপাশে বদ্ধ আত্মা করয়ে ভ্রমণ । 
পরবশ হৈয়া সুখ-দুঃখের ভাজন ॥ 
গৃহ-পুক্র-পরিবারে সংসার-বিলাস। 

কেহ কার নহে, পুনঃ করয়ে বড় আশ ॥ 
নবদ্ধারে ঘর আত্মা বন্ধিয়া মায়ায়। 
মন-সঙ্গে ইন্ড্রিয়গণে সংসার ভুঞ্জয় ॥ 
দুর্বার ইন্জ্িয়গণ বিষয়ের লোভে। 
‘আত্মার বিনাশ’ এ-কথা নাহি ভাবে ॥ 
এতেক ভাবিয়া তুমি দৃঢ় কর মতি । 
ইন্দ্রেয়ের পথ ত্যজি’ আত্মাতে কর মতি 
অন্্ান-আজ্ঞায় জীব ইন্দ্রিয়-সঙ্গ পাইয়া। 
পর আত্মা দেখিয়া সে, বুলয়ে ধাইয়া॥ 
যতেক জীবের চেষ্টা, আত্মা সব দেখে। 
পরমাত্মার কিছু নাঞি সুখ-ছুঃখে ॥ 
আমাকে জানিবে যবে সংসারের সার! 
তবে সে হইবে ভবসাগর-উদ্ধার ॥* 
উদ্ধব পুছিল তবে করিয়া ভকতি। 
কেমতে জানিব তোমা হে দেব | শ্ৰীপতি! 


ভগবদ্বিভূতি-বৰ্ণন 


গোসাই বলস্তি,_শুন, উদ্ধব! সুমতি! : 


অত 
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সবার অন্তরে থাকি, কারে নহি লীন। 
সব্ববত্র সঞ্চারি মায়া, সবা হইতে ভিন্ন ॥ 
সংক্ষেপে বলিনু কিছু বিভুতি-বিস্তার | 
যেয়ে জাতি, অঙ্গ, প্রধান অংশ আমার ॥ 
প্রধান-পুরুষ আমি সংসার-কারণ। 
ভূতগণে অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়েতে মন ॥ 
আদিতো ত’ বিষ্ণু আমি, দেবে পুরন্দর | 
পশুগণে সিংহ আমি, রুদ্রেতে শঙ্কর ॥ 
দেবধি নারদ আমি, প্রহ্লাদ দৈতাগণে। 
মুনিগণে ব্যাস আমি, কন্দর্প প্রতিজনে | 
যাদঃগণে বরুণ আমি, কপিল খধি-মাঝে। 
সিদ্ধ-ঝষিগণে ভৃগু, সুমেরু গিরিরাজে ॥ 
বেদমধো সামবেদ, শব্দেতে ওঙ্কার ৷ 
তেজন্বীতে তেজ আমি, অক্ষরে অ-কার ॥ 
জ্োতিকুলে সূর্য্য আমি, মরুতে পবন। 
পিতৃগণে অর্ধ্যমা আমি, বিদ্যাতে সে জ্ঞান ॥ 
যক্ষ-রক্ষগণে আমি কুবের ধনেশ্বর । 
কল্পবৃক্ষ হই আমি, বৃক্ষ হৈতে বড়॥ 
সরোবরে সাগর আমি, গন্ধর্বে চিত্ররথ। 
স্থাবরে হিমালয় আমি, তরুতে অশ্বথ ॥ 
অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা আমি, গজে এরাবত। 
পক্ষীতে গরুড় আমি; নাগেতে অনন্ত ॥ 
নদী মধ্যে গঙ্গা আমি, মংস্তেতে মকর। 
নরে নরেশ্বর আমি বাণ-মন্ত্রধর ॥ 
তারাগণে চন্দ্র আমি, বান্ুকি সর্পেতে। 
উৎপত্তি, প্রলয় আমি, আদি, মধ্য, অস্তে ॥ 
আম! বিনু কিছু নাই, আমা হৈতে সব। 
অনন্ত বিভূতি মোর, শুন হে উদ্ধব ॥ 
সব্ব্ববর্ণমধো আমি হই বিপ্র জাতি। 
বুদ্ধো বৃহস্পতি আমি ক্ষমা, দয়া, ধৃতি ॥ 
যশ, কাত্তি, বাণী দামি, লক্ষ্মী নারী-মাঝে 
সেই-সে সকল জানে, আমাকে যে যজে॥ 


২৫ 


আমাতে সংসার হয় উৎপত্বি-প্রলয় ৷ 
সমুদ্রের ঢেউ যেন সমুদ্রে মিলয় ॥ 

‘আমি বিনু কিছুই নাই”_ট্বল তত্ববাণী। 
আমাকে জানিলে, সকল সংসার জানি ॥ 
একই আকাশ নানা স্থানে হয় ভিন্ন। 
তেন-মতে সংসারেতে হয় মোর চিহ ॥ 
জলেতে দেখয়ে লোক নানাবিধ ছায়া। 
প্রকৃতি আশ্রিয়া তেন-মত মোর মায়া ॥ 


শ্রীউদ্ধবকে বিশ্বরূপ দর্শন 

এত শুনি উদ্ধবের বিস্ময় ঘুচিল। 
ভক্তি করিয়া পুনঃ গোঁসায়ে পুছিল ॥ 
দয়া করি যত কিছু বৈলে গদাধর। 
এতেকে তারিব সংসার দুস্তর ॥ 
সেবকেরে দয়া যদি থাকে নারায়ণ। 
দেখাহ আপন মূৰ্তি সংসার-কারণ ॥ 
ভকত-বৎসল তবে দেব-নারায়ণ। 
উদ্ধবেরে বিশ্বমূত্তি দেখান তখন ॥ 
কোটী কোটা সূর্য্য প্রকাশে তেজোময়। 
স্বৰ্গলোক মস্তকে, পৃথিবী মধ্যকায় ॥ 
স্বৰ্গলোক ভেদিয়া কিরীটা-মুকুটা। 
সতালোক, তপলোক ভেদিলেক গোটা ॥ 
চন্দ্র, সুর্যা--দুই চক্ষু, শ্রবণ__ আকাশ ৷ 
স্বর্গ-নদী জিহ্বা তার, পবন নিশ্বাস ॥ 
সমুদ্র উদর বড়, নদ-নদী নাভি। 
নুমেরু-সম ভূষা দণ্ড, অগুরু সুরভি ॥. 
লোম-কুপ জলাশয়, লোম তরুজাতি। 
নাভিপন্ে চতুর্ম্মুখে করে নানা স্বতি॥ 
চারিবেদ-সহিতে, বদনে সরস্বতী । ই 
হৃদে বিষ্ণু, কণ্ঠে রুদ্র, মধ্যে প্রজ্কাপতি 2৫ 
কটি-তট, জানু, জবা, গুল্ফ, পদ্ তলে। 
অধোভাগে ব্যাপিল সণ্ত-পাতীলে ॥ 









২৯৪ শ্রীপ্রীকৃষ্ণবিজর 


"অসংখ্যাত পানি-পাদ, শতশত শির। 
ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাপিত দেখে গৌসাই-শরীর ॥ 
অনুর, রাক্ষস, নাগ থাকি অধোদেশে। 
থাকিল সকল লোক কেহ নাহি দেখে ॥ 
কেহ জীয়ে কেহ সরে, কেহ কেহ মরে। 
কর্ম্-শত্র-বন্ধনে তথা গতাগতি করে ॥ 
দেখিয়া অন্তুত-রূপ উদ্ধব সন্ত্রমে| 
ধরণী লোটায়ে কৈল দরণ্ত-পরণামে ॥ 
দেখিন্ু তোমার রূপ সংসার-কারণ। 
তোম! হৈতে ভিন্ন কিছু না দেখি এখন ॥ 
সবার অন্তরে থাক পাতিয়া মহাজ্রাল। 
বান্ধিয়া পুত্তলি যেন কণ্ম স্ত্রে চাল ॥ 
তুমি সর্ববভূত হয়ে অব্যক্ত শরীর ৷ 
তোমার মায়ায় কোন্‌ জন হবে স্থির ॥ 
সম্মুখে যে হেরিলাম এরূপ তোমার । 
ইহা! ত’ দেখিয়া চক্ষের পাপ পলায় আমার ॥ 
প্রসাদ করিয়া হরি মূর্তি সংহারি। 
সৌমনমুন্তি দেখাহ কিরীটা-কুগুল-ধারী ॥ 
তবে বিশ্বমূত্তি এডি দেব-নারায়ণ। 
বান্ুদেব-মুত্তি ধরি সংসার-ভূষণ ॥ 
ঈষতে হাসিয়া তবে উদ্ধবে বলিল। 
হেন বিশ্বযৃত্তি মোর কেহ না দেখিল॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ অভিলাষ কৈল। 
তবু মোর এই রূপ দেখিতে না পাইল ॥ 
দানে, যন্ঞে, তপে আমা না পাইল দেখিতে । 

টি কেবল, পাইলা আমা দৃঢ়-ভক্তি হৈতে ॥ 

তুমি মোর ভকত জানিয়ে সর্বকাল। 
দেখাইল শরীর আপনার ॥ 
১৯ 
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আমাতে ভকতি কর, যোগে দেহ মন। 
গৃহ-পুজ সকল ত্যজি করহ ভাবন॥ 
জলের বিশ্বক হেন, কেহ কতু স্থির নয়ে। 
পথিকে পথিকে যেন পথ পরিচয়ে ॥ 
বিষম-ভাবনা এড়ি, কর নিজ কর্ম্ম। 
ফল আকাঙ্ছিয়া কিছু না করিহ কর্ম্ম॥ 
সর্বভৃতে-হিত কর, ছাড় সর্ববসঙ্গ। 

সঙ্গ হৈতে বন্ধ, সংসার-আতঙ্ক ॥ 

সঙ্গ ছাড়িবারে যদি উদ্ধব না পার। 
সাধুজন সঙ্গ করি মন স্থির কর॥ 

মন হৈতে সংসার নষ্টকর, মন দুন্নিবার। 
মন বশ হৈলে, বশ সকল-সংসার ॥ 
যথা লোভ, তথ! বৈসে, তাহা নাহি গুণে। 
বিষয়ের লোভে মন ভ্রমে স্থানে স্থানে ॥ 
বিষয়ে বিনাশ,_সব কিছু না গুণিল। 
ইন্দ্িবশ হয়ে ব্রহ্ম পাসরিল ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে হয় তবে সংসারের সুখ। 
আনন্দ-সাগর হৈতে হইয়া বিমুখ ॥ 
কথিয়ে পরম-তত্ব শুন এক মনে। 

মনের প্রবোধ কর অনেক যতনে ॥ 
মোর কর্ম্মে রত হৈয়া সর্ববভূতে দয়া। 
আমার ভকত হয়ে জিন মোর মায়া॥ 
সর্ব্ভূত-হেন আমি, দেখান তোমারে 


ভূত হিংসয়ে যেই, হিংসয়ে আমারে! Ee | 


0] 
আমাতে চিত্ত নিবেশিয়া সবাতে আমা দেখ 
আমাতে পাইবে তবে ব্রহ্ম পরতেক॥ 


শ্ব ভদ্ৰবগীত৷ 


(হিল্লোল-রাগ ) 


আশ্রম চতুষ্টয়ের আচার-বিবরণ 
পুনরপি উদ্ধব তবে বিনয় করিল। 
তোমার বচনে মোর অজ্ঞান ঘুচিল ॥ 
যত যত বুঝাহ তুমি তত বাড়ে শ্রথ। 
অমৃত পানেতে কোন্‌ ভন সে বিমুখ ॥ 
হেনই বচন গোঁসাই আমাকে বল তবে। 
কোন্‌ কর্মে কেমনে তোমায় পাবে ॥ 
বিস্তার করিয়া গৌসাই বলহ আমারে | 
তুষ্ট হয়ে হাসি তবে বৈল গদাধরে ॥ 
আমাকে নিবেশিয়া মন, আমাকে ভকতি। 
করিহ সকল কর্ম, কামে সে বিরক্তি ॥ 
যার যেন কম্ম তাহা বিধাতা স্থজিত। 
তাহা হইতে আন পথে না করহ চিত ॥ 
যার যাহে আচার, তাহে চিত্ত মজাইয়]। 
পাইবে আমার পদ সংসার তাজিয়া ॥ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ চারি জাতি। 
মুখ-বাহু-উরু-পদে ক্রমে উৎপত্তি ॥ 
যক্রন, যাজন, বেদ-পাঠ, অধ্যাপন। 
দান, প্রতিগ্রহ যট্কার্য্য ব্রাহ্মণ ॥ 
সাধুজন-যজন, রাজদান না লখ। 
অল্পে তুষ্ট হয়ে দ্বিজ ভিক্ষা ত’ করিব ॥ 
যজ্জন, পঠন দান এই তিন কর্ম্ম। 
প্রজা রাখি, বৃত্তি করি ক্ষত্রীর সে ধর্ম ॥ - 
যুদ্ধে ভঙ্গ নাহি দিব, তরাস ত্যজিব। 
প্রজ্ারে পালিব, আর যজ্ঞ রাখিব ॥ 
যজন, পঠন, দান, তিন কর্মে বৈশ্য 
কৃষি আর বাণিজ্যেতে পুষিব মনুষ্য ॥ 
শৃদ্র-আদি, তিন জাতি ব্ৰাহ্মণ-:সবন। 
তাহা সবা ভুষিয়া রাখিব জীবন ॥ 


সংক্ষেপে কহিনু চারি জাতির আচার | 
ইথে থাকে যেই, ভক্ত সেই ত’ আমার ॥ 
ব্রহ্মচর্ষযা, বানপ্রস্থ, সন্মাস আজম । 

কর্মে ব্রাহ্মণকে বলাব উত্তম ॥ 
উপনয়ন-দিনে দ্বিজ যাব গুরু-স্থানে। 
সংযত হইয়া! বেদ পড়িবে একমনে ॥ 
গুরু-গুরুপত্বী সেবা করিব এক মনে। 
গুরু যে বলিবে তাহা করিব ততক্ষণে ॥ 
তিনসন্ধ্যা সান করি সন্ধা ত’ পালিব! 
গুরু-আজ্ঞা লয়ে ভিক্ষা করিয়া ভুঞ্জিব ॥ 
হেনমতে বেদপাঠ করিব ব্রহ্মচারী ৷ 
গুরুকে দক্ষিণা দিয়! সমাবর্তন করি ॥ 
তথা হইতে আসি গৃহে কুলের কুমারী । 
সুশীল! নির্দোষ! গুণবতী বিভা করি ॥ 
গৃহস্থ আশ্রমে নর করিবে আচার। 
পঞ্চ-যজ্ঞ করি পঞ্চ-খণে হব পার ॥ 
যথাকালে তর্পণ যথাকাল ধরি। 

করিব! মনুয্য-কার্য্য, পিতৃ-কার্য্য আচরি ॥ 
নানা-যজ্ঞ, দেবতা-ত্রাহ্মণে-আরাধনে । 
দেব-ঝষি প্রিয় হব নর সাবধানে ॥ 
অতিথি পাইলে তারে ভক্ষ্য-ভোজন-পানে। 
সন্তোষ করি পার হইব সে খণে॥ 
যার ঘরে অতিথি করয়ে উপবাস ৷ 
লক্ষ লক্ষ কাল তার নরকে নিবাস ৷ 
অতিথি বাহার যায় বিমুখ হয়ে। 
তার ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তার পাপ লয়ে॥ 
ইহা জানি অতিথি পৃজ, শুন নরপতি। 
অতিথির সুথে আমার বড়ই পিরীতি ॥ 
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শালগ্রাম, তুলসী, রাখিব নিজপুরে। 

বড় পুণ্য হয় তার, পাপ যায় দূরে ॥ 
শালগ্রাম-চরণামূৃত লয় যেবা নরে। 
তুলসী-তলাতে প্রদীপ দেয় সন্ধ্যাকালে ॥ 
গো-গৃহ পরিষ্কার, ব্রাহ্মণ-সেবন। 

তার শ্রদ্ধা বড়, আমি কহিল কথন ॥ 
দেব-আচরণ করিব ভালমতে। 

মুখে পার হইব নর ব্রহ্ম-ঝণ হৈতে ॥ 
খতুকালে নিজ পত্রী উপগত হৈয়া। 
প্রজাপতি-ঝণে পার হবে পুল্র জন্মাইয়া ॥ 
আর তিন আশ্রম যার, যেই হয় মনে। 
সর্ববধন্ম পায় সেই গৃহস্থ-আশ্রমে ॥ 

সবার বড় হয় গৃহস্থ-আশ্রম | 

যথা-তথা কৈলে হয়, সবার সেবন ॥ 
শ্রদ্ধাশীল, সত্যবাদী, সর্ধবজনে হিত। 
মুক্তিপদ পায়, করি গৃহস্থ-চরিত ॥ 

তবে বানপ্রস্থ ধৰ্ম্ম করি আচরণে । 

স্ত্রপুজ এড়িয়া বনে করিব গমনে ॥ 
সংহতি বা পত্নী লয়ে তপস্যা করিব । 
ফল-মূল আহারে দিবস গোঙাইব ॥ 
গাছের বাকল পরি, নদী জল-পানে। 
হেনমতে বানপ্রস্থ-আশ্রম-বিধানে ॥ 
ক্ষিতিতে পাড়িয়া শয্যা) কুড়াইয়া খাব। 
দেবত্রি-পিতৃ-কার্ষা করি সে কার্য করিব॥ 
তবে সে সন্যাসী হয়ে লোভ-মোহ ত্/জে। 
দণ্ড-কমণ্ডলু লয়ে ভিক্ষা করি তুঞ্জে ॥ 

এক ঠাঞি না থাকিব ভ্রমিব দেশে দেশে । 
ডি সর, চিত্ত ব্রহ্ম-উপদেশে ॥ 
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আচার রাখিলে আয়ু রহে চিরকাল। 
আচার রাখিলে সুখ-সম্পদ বিশাল ॥ 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এ চারি জিনিব। 
যথা যথা হরিকথা, তথা চিত্ত দিব'॥ 
সম্পদ ক্ষণেক মাত্র, বিপদ বিস্তর । 
ধন-উপার্জন হেতু দুঃখ নিরন্তর ॥ 
ধনবান্জন-চিত্ত কভু স্থির নয়। 

অগ্নি, পানি, চোর, দস্তা, গুণে রাজভয় ॥ 
যথা-তথা থাকে মন ধনকে চিন্তিয়ে। 
ধন-শোক পাইলে লোক আপনে নষ্ট হয়ে॥ 
ধন ত্যক্তি যেই থাকে, সেই মহাবীর | 
নাহি শোক, নাহি চিন্তা, নিৰ্ভয় শরীর ॥ 
বরাটিকা-হেতু চিন্তা যন ঘন বাড়ে। 
কোটা ব্ৰহ্মাণ্ডের নাথ, তার চিন্তা ছাড়ে ॥ 
কেবা কিবা ন! বাঞ্ছয়েঃ কার কিছু নয়। 
যার সেই কণ্ম থাকে, সেই তার হয়॥ 
এত বুঝি লোভ তাজ, ব্ৰহ্মে দেহ মন! 
অবশ্য করিবে গৌসাই উদ্র-ভরণ ॥ 
মোহ জিনিবার উদ্ধব, সহজ উপায়। 
সংসার অসার, কেহ দেখিতে ন! পায় 
পুজ পেয়ে পিতা-মাতা কত স্নেহ কৈল। 


2... 





পিতৃ-মাতৃ মৈলে কেহ সঙ্গে নাহি গেল! , 


যত যত মোহ কর, তত শো 

॥ 
পুত্র-শোকে, ধন-শোকে লোকে দেহ ছাড়ে 
মোহ হৈতে হয় আপন বুদ্ধিবল-ক্ষয়! 


বাড়ে। 


আপনার হতে কেহ কার মিত্র নয়! | 


গৃহ-পুত্র-কলত্র বিষম মোহজাল | 
ইহাতে মজিলে শোক বাড়য়ে বি রা 
মনে মনে গুণি ত্যজ নতি | 
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মহাদেব কৈল ভন্ম, কাম আছে কায়। 
চিত্তের বিকার করি আপনা বাড়ায় ৷ 
মাংস, রক্ত, পুঁজ, মেদ একত্র করিয়া। 
চামে ঢাকাইল গোঁসাই স্ত্রী-মায়া স্থজিয়া ॥ 
অমেধ্য সদৃশ বস্তু তাহা নাহি গুণি। 
ত্রবশে কাম-তত্বে ভুলে মহামুনি ॥ 
কোপ হৈতে হয় যত তপের বিনাশ। 
ক্ষমা করি বস্তু আছে, তাহা কর প্রকাশ ॥ 
কোপ হৈতে কোপ বাড়ে শুন সব্র্জন। 
ব্ৰহ্মবধ, স্ত্রীবধ, গোবধ-ঘটন ॥ 
গুরু-গবিবতে মন্দ বলে অবাবহার | 
কোপ হৈতে সব্ধ-লোক হয় ছার-খার ॥ 
সৰ্ব্বলোকে এক ভাবি ভিন্ন না ভাবিহ। 
পরমাত্মায় নিজ-মাত্বা দুঃখ না দিহ॥ 
আত্মার গীড়ায়ে হয় নরকে গমন | 

ইহা জানি করয়ে ক্রোধ সম্বরণ ॥ 
ক্ষমাকে ধরিয়া চিত্তে ক্রোধ ঘুচাইর়] | 
সুখেতে থাকিবে উদ্ধব, সংসার জিনিয়া ॥ 
সত্ব, রজঃ, তমঃ-_তিন গুণেতে সংসার। 
তিন গুণে মায়াৰদ্ধ প্রকৃতি সবার ॥ 
সবাকে ভ্রমাই আমি যেন কাষ্ঠ-যন্ত্র । 
নির্লেপ, নিগুশ আমি, কহি মূল-মন্ত্র ॥ 
এক আত্ম! সবাকার কেহ ভিন্ন নহে। 
নিজ নিজ কর্ম-বদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেহে ॥ 


অষ্টাঙ্গবোগ-কথন 
উদ্ধবেরে গৌসাই বুঝাইল যোগবাণী। 
শুনহ উদ্ধব বলি যোগের কাহিনী ॥ 
অষ্টা-যোগের যোগী যত সিদ্ধ জনে। 
তাহাতে কহি যে তোরে, শুন এক মনে ॥ 
যম নিয়ম, আসন আর প্রাণায়াম। 
প্রত্যাহার, ধ্যান, হ্যা, সমাধি--অই্ট নাম ॥ 


প্রথমে বলিব যম-নিয়মবব্যবস্থা 
তথি মন দিয়া ছাড় ভব-ভয় বৃথা ॥ 
সন্তোষ, তিতিক্ষা, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, দান। 
সস্তোষে করুণা করহ বুদ্ধিমান ॥ 

সব্ব্ভৃতে সমভাব, ধৈর্য্য, সত্যবাণী। 
আমাতে সমুদৃঢ়-ভক্তি রাখিহ আপনি ॥ 

মদ, অহঙ্কার তাজি কর সহা। 

পরদার, পরনিন্দা, পরধন তেজ্য ॥ 

অনুরা, পৈশুনা, মন্দ, কঠোর বচন | 
বুধাবাকা, পরনিন্দা, পর-কথন ॥ 
প্রতারণা না করিহ, তাজিও অন্যায় | 
ভাল-মন্দ না করিহ, সবার বিনয় ॥ 
সাধুজন-সঙ্গ করি মন করিহ স্থির। 
নানা-তীর্থ ভ্রমিয়া শুদ্ধ করিবে শরীর ॥ 
ষট্‌্কাল, ত্রিকাল, চাল্জায়ণ-বিধি। 
উপবাস, জ্রলাহার, ফলাহার-আদি ॥ 
নানাবিধ তপস্তায় মন কর বশ। 

আমার ভাবনায় তুমি গোঙাও দিবস ॥ 
অত্যাহার না করিহ, না করিহ অনাহার । 
পদ্মাসন, ন্বস্তিক আসন করিহ ব্যবহার ॥ 
সুদৃঢ় করিয়া শুন, মন কর শুদ্ধি। 
আকাশ-গমন হয় অষ্ট-মহাসিন্ধি ॥ 
চির-পরমায়ু হয়ঃ সব্ধপাপ হরে। 
জ্বরা-মৃত্যু হরে, যেই প্রাণায়ম করে ॥ 
শরীরেতে আছে শত সংখা নাড়ী। 

যেন ঘর বাদ্ধিবারে দৃঢ় করি ধরি ॥ 
তথির প্রধান নাড়ী সুযুয়া বসয়। 
ইড়া বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণে আছয়॥ 
সুযুয্না-ভিতরে আছে নাড়ী চিত্রা-নামে। 
অতি অুক্ষরপ সেই লৃতাতন্ত-সমে॥ 
ত্ৰিবেণী হইতে সেই ব্রহ্ম পায় । সি 
হুট হইয়| চক্র তাহাতে রহায়॥ 
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দ্বাদশ-অঙ্গুলি পথ পবন-প্রচার। 
দেহেতে মিশায় তার অভ্যাস অপার ॥ 
গূরক, কুম্ভক আর রেচক প্রকার । 
স্থিরমতে অভ্যাস করিব বারবার ॥ 
পুরকে পুরিব বায়ু নাসিকার পথে। 
কুম্তকে রুদ্ধিব বায়ু ধরিয়া তাহাতে ॥ 
অল্পে অল্পে তেনমতে বায়ু নিশ্বাসিব | 
হেনমতে প্রাণায়াম নিতা অভ্যাসিব ॥ 
অভাসের যোগে বশ করিয়া পবন। 
ষট্চক্র ভেদিবারে করিবে যতন ॥ 
বুয়া দ্বারে আছে যুড়িয়া ত্রিবেণী। 
পবন-আহারে নিদ্রা যায় কুগুলিনী ॥ 
দ্বার বন্ধিয়া দেহ কুগুল-আকার | 
মুখ বাহির করি পবন আহার ॥ 
দুই নাক, দুই চক্ষু, শ্রবণযুগল । 
বদন, উপস্থ, গুহ্য-নবদ্ধার ঘর ॥ 
কুধিব উপস্থ, গুহ আসন-প্রবন্ধে | 
দুই হাতে যোগে উদ্ধ সাতদ্বার বান্ধে ॥ 
সব দ্বার বিরোধিয়া অভ্যাসের যোগে। 
আকুঞ্চনে পৃরে বায়ু ত্রিবেণীর ভাগে ॥ 
সর্গবাণ-মন্ত্রে বায়ু ওক্কারে জিনিব। 
তবে সে সাপিনী-মুখ বিমুখ করিব ॥ 
ক্রমে ক্রমে সাপিনী ব্ৰহ্মদেশ নিব। 
তথ! হৈতে অমৃতে সব শরীর সিঞ্চিব ॥ 
হেনমতে অভ্যাস পবন করি বশে। 
ষট্চক্র ভেদ কর ব্রহ্ম-পরকাশে ॥ 
. প্রথমে মূলাধার-নামে চক্র চারিদল। 
অধিষ্ঠান নাম, বর্ণ মাণিক পাটল ॥ 


ক ভেদিলে সব দুৰ্গতি বিনাশে। 


উদ্ধে বৈসে ৷ 


জানি সকল সং 





তাহার উপর দলে দ্বাদশ চক্র বৈসে। 
অনাহত নাম, বর্ণ করিয়া প্রকাশে ॥ 
তাহার প্রসাদে ব্ৰহ্মজ্ঞান সমাধিব। 
তার উদ্ধে ক$-দেশে চক্র প্রকাশিব ॥ 
ষোল-দল মধ্যে বিদ্যাত শুক্রপতি। 
তাহারে ভেদিলে হয় ত্রহ্মেতে মুধচতি ॥ 
তার উদ্ধে জর মধো চক্র ছুই দল। 
আঙ্গ! নাম, বর্ণ তার মৌক্তিক-নিকর ॥ 7 
তাহাকে ভেদিলে হয় ব্ৰহ্মময় নর। 
ব্রঙ্মদেশে পায় তবে সহশ্রেক দল ॥ 
অধোমুখে শুনে উদ্ মুখ করি। 
তাহার প্রসাদে সুধাময় ব্রহ্ম ধরি ॥ 
তবে ত’ আনন্দময় সাগরে মজিব। 
জ্বরা-মৃত্া, রোগ-শোক কিছু না থাকিব ॥ 
হেনমতে প্রাণায়ামে শরীর শুধিয়!। &.. 
চিরকাল থাকে যোগী মরণ জিনিয়া ॥ | 
দিব্যজ্ঞান দিবা-ৃষ্টি ধরে দিব্যগতি। 
প্রাণায়ামে বায়ু বশে ধরে দিবামুণ্ডি। 
প্রাণায়ামে মন বশ উন্ধব করিয়া । 
প্রত্যাহারে মন, দেহ, ইন্দ্রিয় জিনিয়া ॥ 
অতএব খণ্ডাইৰ বিষয়ের গতি । 

নিশ্চয় করিব মন ইন্দ্রিয় মুকতি ॥ A 
শুনিতে ন! শুনে কাণে, দেখিয়া না দেখে 
নাসিকায় না লয় গন্ধ, জিহ্বায়ে নাই 
পরশ না লয় চর্ম, তপত্যার যোগে! 
প্রত্যাহার বিষয়ের মনের বিয়োগে 
মাসিকার বন্ধে তবে দৃষ্টি নিবেশিয়! 
নানীপ্রকারেতে মন স্ুন্থির করি এ 
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ওস্কারের তেজে পদ্ম-প্রকাশ হইব। 
তার মধ্যে কণিকায় আপনি ধিয়াব ॥ 
চারিদিকে অগ্নি মধো রত্ু-সিংহাসন। 
তথিতে চিন্তিব রূপ কমললোচন ॥ 
বিশ্বরূপ পরত্রন্ম ধেয়াইতে নারি। 
চতুর্ভু জ-রূপে আমা চিন্তহ শ্রীহরি ॥ 
নিগুণ নির্লেপ আমি, আনন্দ-হ্বরূপ ৷ 
কৃপা-দৃষ্টো ভক্ত-জনে ধরি আমি রূপ ॥ 


চতুভুজ-রূপ বর্ণন 


হূর্্য-কোটী-প্রকাশ, বিমল শ্যামকান্তি। 
বদন-কমলচক্দ্র মণ্ডল বিধর়স্তি ॥ 
নানারত্বে ভূষিত কিরীটা শোভে শিরে। 
মকর-কুগুল দুই কর্ণে শোভা করে ॥ 
চন্দ্রের কিরণ যেন বদন-প্রকাশে। 
শ্ষীরোদের ফণা যেন মন্দ মন্দ হাসে ॥ 
চারিভুজ-মৃণাল, কমল-করতল | 

অঙ্গদ, বলয়-মাদি অতি মনোহর ॥ 
মুকতার হার, গীত-বসন-ভূষিত। 

মেঘে বক-পাতি যেন উজ্জ্বল তড়িত ॥ 
শঙ্খ) চক্র, গদা, পদ্ম চারিভূজে শোভে। 
ব্রহ্মার উৎপত্তি-স্থান মনোহর নাতে ॥ 
কটি-নুত্র-মেখলা ললিত ক্টিদেশে। 
পীতবাস-পরিধান, মনোহর বেশে ॥ 
চরণ-কমলোভ্তব নখ-মণিগণ | 

ব্ৰহ্মাদি দেবগণের মস্তক-ভূষণ ॥ 
কনক-চম্পক-কান্তি বামে লক্ষ্মীদেবী 
দুর্ব্বাদল-শ্যামকান্তি দক্ষিণে পৃথিবী ॥ 
ধ্যানাকুষ্ট মুনিগণ সনকাদি পৃষ্ঠে | 
সম্মুখে গরুড় স্তুতি করে করপুটে ॥ 
চতুৰ্ভুজ সব যত পারিষদগণ। 

অতি শোভা করে গোসাঞ্জীপদ-নিরীক্ষণ ॥ 





হেনরূপ আমা যদি ধ্যান করি লয়। 
সৰ্ব্বাঙ্গ দেখিবে মোর অনন্ত-হৃদয় ॥ 

অন্যেরে না যাবে, মোর রহিব দৃষ্টিপাতে। 
ভাবনা করি যে মন নিশ্চয় তাহাতে ॥ 
সউরিয়! সকল অঙ্গ দেখে একে একে । 

যা দেখে, তা দেখে, মন অন্য নাহি দেখে ॥ 
পদতল হইতে মন সব-অঙ্গ খুঁজি । 
গৌসাঞ্রির হাস্যচন্দরে মন গিয়া মজি ॥ 
ক্ষীরোদ মথিয়া যেন অমৃত তুলিল। 

হাস্যানন্দ হৈতে মহাজ্ঞান উপজিল ॥ 
আনন্দসাগরে যোগী করে যোগ-খেলা!। 

ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে ব্রহ্মসনে মেলা ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে হব রোমাঞ্চ শরীর । 
ক্ষণেকে বাহিয়ে পড়ে নয়নের নীর ॥ 
ঢাল ঢোল মহাশব্দ বাজয়ে তার কাণে। 
ব্রন্মেতে মজায়ে মন কিছু নাহি শুনে ॥ 
ব্ব্গ-বেশ্য আসি আলিঙ্গন দেয় তারে। 
তথাপি টলাইতে নারে, তার দেহ অবিকারে ॥ 
নানা-বা্য কৌতুক করাই সম্মুথে। 

এক দৃষ্ট্ে ব্রহ্মতত্বে কিছু নাহি দেখে ॥ 
নানা-রস ভক্ষ্য তবে গিয়া মুখে পুরে। 

ন! বুঝি ভেদ কতু, তিক্ত কি মধুরে ॥ 
পারিজাত সৌগন্ধি ঘষ তার মুখে। 

ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি একভাবে থাকে ॥ 
হেনমতে ইন্দিয়-সকল করি বশ। 
পরমসমাধি থাকে পেয়ে ব্রহ্মরস ॥ 

উন্মত্ত, বধির কিবা বৃক্ষবৎ হইয়া । ন্‌ 
নান! স্থানে থাকে যোগী ব্রহ্মে মন দিয়া॥ 
উদ্ধব কহিন্থ তোরে এই যোগ-কথা। 
এই পথে মন দেহ, ছাড় ভব-কথ।। 
এসব পরমতত্ব ধরিছ দৃঢ়মতে | রি 
কহিও নুজনববে, ভক্ত অনুগতে ॥ 
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না কহিও পাষণ্ডীরে, যে দেব হিংসা করে। 
অভক্ত, দুৰ্জ্জন যেই আমা-পরিহরে ॥ 
বলিও সতত যে আসিবে ভকতে। 
কহিও, শুনাও তারে আমার চরিতে ॥ 
তবে মোর পদ পাবে, না কর বিস্ময়। 
উদ্ধব চলহ তুমি আপন-নিলয় ॥ 

উদ্ধবের বৈরাগ্য উদয় 
এত-বলি দিয়! বিদায় উদ্ধবেরে। 


B৯৯৯::-::€€৫e 
শীদ্ৰাত্বকা-সাহাকত্য্য 


( বেলাবলী- রাগ ) 


নানাস্ুখে বাড়য়ে লোক যে বৈসয়ে তথা। 
স্বর্গ হইতে পারিজাত পুষ্প আরোপিলা যথা ॥ 
দেবগণের যত যত রত্ব আছিল। 

ঘ্বারকা আসিয়া সব একত্র হইল ॥ 

না হইল মরণ কার চিন্তা ভয় শোক। 
কাহা হৈতে পরাভব না হইল লোক ॥ 
দ্বারকার মহিমা! বলিব কোন্‌ জন। 
অবন্ভার যথা করিল| নারায়ণ ॥ 
গোসাঞীর পুল, পৌজ্ব যতেক কুমারে। 
কোনজন গণন!| করিতে না পারে ॥ 
কুমার পড়াইতে আইল যত দ্বিজগণ । 

₹ তিনকোটী, আশীলক্ষ তাহার গণন ॥ 

নিতা নিত্য তথা সুখে বাড়য়ে কুমার 
আছে দয়া-গুণবন্ত, বিক্ৰমে বিশাল ॥ 
অক্ষয় অব্যয় হইল দ্বারকার লোক। 


₹ ব্ৰহ্মশাপ ঘুচাবারে প্রভু যদি পারে। 


চলিল গোসাঞা তবে নিজ অভান্তরে ॥ 
এতেক গোসাঞীর বাক্য শুনিয়া উদ্ধব। 
তাজিল পরিবার সব, এড়িল বৈভব ॥ 
থাকিব, যাবৎ গোসাই পুরী-দ্বারকাতে 
হেন চিন্তি উদ্ধব রহিলা তথাতে। 
একমনে শুন লোক শ্রীমুখের বাণী। 
গুণরাজ খান ভণে বন্দি’ চক্রপাণি ॥ 


ভক্ত-জনে অনুকুল হয় নারায়ণ। 

ধরিল মনুষ্য-তনু ব্রহ্ম সনাতন ॥ 

সৰ্ব্বত্ৰ ব্যাপিয়া লোক নিগুণ নিরাকার । 
লোক শিখাইতে প্রভু হইল অবতার ॥ 
হেনমতে তবে প্রভু দ্বারকায় থাকে। 
অক্ষয়, অব্যয় যদুকুল তথা দেখে। 





নিশি টি ১৬ 


ভ্ৰল্লাশাপচ্ছলে যদুবংশ নাশ 


পৃথিবীর ভার হরিবারে কৈল জন্ম 
মারিয়া সকল দৈত্য যতেক কৈল কর্ম্ম ॥ 
যত কিছু হরিলেন পৃথিবীর ভার। a 
এই যদুবংশ হৈতে ভার হইল অপার ॥ 
দেবগণ আসিয়া ত’ কৈল নিবেদন। 
তা সবায় সকল কহিল! নারায়ণ ॥ 
আমার প্রভাবে কেহ না পারে মারিতে। 
অনিবার বাড়ে যদুবংশ নিতি-নিতে ॥ 
এত বলি ব্ৰহ্মশাপ উপলক্ষ কৈল। 
যদুবংশ হরিবারে গোসাঞী ভাবিল॥ 
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শরীর সুস্থির নহে, অব্য বিনাশ । 
ব্ৰহ্মশাপ না ঘুচাইল, করিলা প্রকাশ ॥ 
হেনবেলা মহা-উৎপাত দেখে সর্বলোকে । 
হৃদয়ে বাড়িল চিন্তা বড় দুঃখ শোকে॥ 
আকাশে গ্রাসিল রাহু-চন্দ্র-দিবাকরে। 
ভূমিকস্প হৈল, ধ্বজ ভাঙ্গে ঘরে ঘরে ॥ 
উদ্ধাপাত সতত আকাশে পড়িল । 
নির্ঘাত শব্দেতে কাণে তালা ত’ লাগিল ॥ 
ধূমকেতু উদয় হৈল, গ্রহে গ্রহে রণ। 
সৰ্ব্বক্ষণ ঘুমাইল দ্বারকার জন ॥ 
কাষ্ঠ-শিলা-নিস্মিত প্রতিমা বিদরে। 
কোন কোন প্রতিমা অট্রহান্ত করে ॥ 
বিনি বায়ে ভাঙ্গি পড়ে দেবতা-মন্দিরে | 
কপোত, পেচক পড়ে, প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
কুকুর কীদয়, শিবা উদ্ধ, মুখে ধায়। 
চতুষ্পথে দেবগণ কান্দে উভরাঁয় ॥ 
সঘনে লোচনে হয় জলপাতে। 
বিকৃত-ভূষণা নারী বুলে পথে পথে ॥ 
এতেক উৎপাত তথা যবে হইল । 
দ্বারকা-নগরী জলে টলমল কৈল ॥ 
তা দেখিয়া উদ্ধব স্মঙরে নারায়ণে 
গৃহ, পুত্র এডিয়া নডিলা তপোবনে ॥ 
যত আর ছিল সব গোসাঞীর ভকত। 
গোসাঞ্রী চিন্তিয়া সবে গেলা সেই পথ ॥ 
যছুবংশের প্রভাস গমন 
একদিন গোসাঞা কপটে বলিল। 
বড়ই অনিষ্ট হেতু উৎপাত হৈল ॥ 
যাই চল সবে মোর! প্রভাস-তীর্থ তীরে। 
আন দান করিয়া করিব প্রতিকারে ॥ 
বুদ্ধ বাপ মায়ে আর উগ্রসেন রাজা 
দ্বারকায় থাকুক, রাখহ সব প্রজা ॥ 
৬ 


অনিরুদ্ধ-পুল বজ্র__প্রপৌজর আমার । 
তিন বৃদ্ধ সঙ্গে হেথা থাকুক কুমার ॥ 
স্ত্রীমাতু এড়িয়া সকল যছুগণে। 
সত্বরে করহ সবে প্রভাস-গমনে ॥ 
এত আজ্ঞা সবাকারে কৈলা নারায়ণ | 
গেল তবে বন্থুদেব-দৈবকী-ভবন ॥ 
দোহারে প্রবোধ কৈল কহি তত্ববাণী। 
নারদ কহিল মোরে, এই কথা শুনি ॥ 
সে-সব বচন দোহে মনেতে করিয়া। 
ছাডহ সংসার সুখ ব্রন্মে মন দিয়া ॥ 
আমি নহি পুল, তুমি নহ মোর পিতা । 
যার যেই কর্মফল, হবে তার তথা ॥ 
কার কেহ নহে, সব সংসার অস্থির | 
ব্রহ্মমান্র আছে, এক অক্ষয় শরীর ॥ 
দেখাইতে শুনাইতে তারে নারে কোন জনা । 
আপনি প্রকাশ হয় করিতে ভাবনা ॥ 
যাবৎ কুমতি হয়ে, ব্রন্মে নাহি ভঙ্ষে। 
তাহা পাইলে আন ঠাঞি মন নাহি মজে ॥ 
আমরা প্রভাস যাব,.কর সনিধানে। 
সময়ে থাকিহ সবে ব্রহ্মসাধনে ॥ 
বাপ-মায়ে প্রণাম করিয়া দামোদর | 
দারুকে বলিল রথ আনহ সত্বর ॥ 
উগ্রসেন রাজাকে ত’ রাজা সমপিল । 
রথে চড়ি প্রভাসেতে গোসাঞা চলিল ॥ 
শ্রীরাম-কৃষ্ণের নিভৃতে আলাপ 
ভাই বলভদ্র-স্থানে গিয়া করি অনুমানে 
ভার খণ্ডাইতে জন্ম কৈল দু'জনে ॥ 
পৃথিবীর ভার হরিলাম, দুষ্ট জনে মারিল। 
যদুবংশে ততোধিক পৃথিবী ভার হৈল 
আম! দোহার প্রভাবে অবধ্য যদুগণ । 
দিনে দিনে বাড়িল ভাব, হইল দিগুণ ॥ 
৮৭ 


২*২ শ্রীশ্রীকষ্চবিজর 


জন্ম পেয়ে পুথিবীর নাহি কৈল কাজ । 
উপায় করহ, মরুক যছবংশ-পমাজ ॥ 

ছুই ভাই নিভৃতে করিল অনুমান ৷ 

বুথে চড়ি প্রভাসেতে করিল পয়ান ॥ 
তার পিছে নড়িল সকল যদুগণ ৷ 
দ্বারকায় রহিলা কেবল নারীগণ ॥ 
সত্বরে পাইল গিয়া প্রভাস-তীর্থ-বরে । 
যার যেই বিধান, সেই স্থান দান করে॥ 


প্রভাসে বছুবংশের ধ্বংস-লীলা 
মধুপান করিয়া তবে সবে তথা রহি। 
যেনমতে গোঁসাই মায়া তেনমতে মোহি ॥ 
অকন্তোহন্ত সক্ল-বিষয় ভেদ উপজিল। 
মধুপানে মত্ত হয়ে বচ-বাচা কৈল ॥ 
কেহ কারে নাহি সহে, সবে বলে মন্দ। 
ঠেলাঠেলি মারামারি যুদ্ধ অন্ুবন্ধ ৷ 
কুমারে কুমারে যুদ্ধ হৈল অতিশয়। 
মারিতে মারিতে সবার অস্ত্র হৈল ক্ষয় ॥ 
ব্ৰহ্মশাপে মুষল ঘষিল যেই ঠাঞি। 
উ্ধিতৃণে এরক!| হইল তথাই ॥ 
সেই পরশে যদুবংশ ক্ষয় হইল। 
প্রায়, কুমার-আদি কত সে রহিল ॥ 
প্রায়, কুমার, গদ, অনিরুদ্ধ-বীর | 
কৃতবন্মা-আদি সবে হইলা অস্থির ॥ 
তবে তারা জন-কত কুবুদ্ধি ভাবিয়া । 
গোসাঞী মারিতে তবে চলিল ধাইয়া ॥ 
গোসাঞীর মায়াতে কোন্‌ জন হয় স্থির। 
মারিল তবে প্রভুর শরীর ॥ 






- কহিও সকল বন্থুদেব-দৈবকীরে ॥ 





জ্ীবলভদ্রের নির্য্যাণ-দীল। 


দেখিল সমুদ্র-কুলে এক বৃক্ষ আড়ে। 
যোগে বসি বলদেব নিজ তনু ছাড়ে ॥ 
তার দেহ হৈতে এক নাগ বাহিরিল। 
মহাকায় শুর্ুবর্ণ তাহাকে দেখিল ॥ 
সহস্র মস্তকে নাগ অনন্তের কায়। 
নানা-সিদ্ধগণ গুণস্তরতি করন্তি তথায় ॥ 

বান্থুকি প্রভৃতি সর্পগণেতে বেডিল। রর 
দিব্য যত বস্ত্র সব শরীর ভূষিল ॥ 
সর্যা-কোটী-প্রকাশ করিয়া মহীতলে। 
দেখিতে দেখিতে গেল৷ সমুদ্রের জলে ॥ 
সে সব দেখিয়া গোসাঞী দ্ারুক-সারথি | 
ভ্রমিয়া ত এক তরু-তলে কৈল স্থিতি ॥ 
হেনকালে চারি অশ্ব লৈয়া সেই রথে। 
বৈকুষ্ঠপুরীতে যায় লয়ে সেই পথে ॥ a 





দারুকের প্রতি গ্রীকৃষ্ণের আদেশ 
তবে ত’ দারুকে গোসাঞা বলিল উত্তর | 
সত্বরে চলহ তুমি দ্বারকা-নগর ॥ 
হের যত দেখ যছুকুলের বিনাশ। 
বলভদ্র-যোগ গিয়া করিহ প্রকাশ ॥ 
আমি ত’ ছাড়িয়া প্রাণ যাব নিজগুরে । 







০১০০৭ 


আর আর যত জন দ্বারকাতে আছেন। 
বন্ধুজন সকলে প্রবোধিয়! করাইও EAL i 
বন্থদেব-দৈবকীরে বিশেষ বলিহ। 
সংসারের এই দশা, কিছু না ভাবিহ নি 









বুঝে লোক সব আমার 
চন দোহে মনেতে 


ভ্রীত্রীকৃষ্ণবিজয় ৰ ৮০৩ 





এসব উত্তর তা সবারে বুঝাইহ| 
সত্বরে অর্জুন স্থানে আপনি যাইহ ॥ 
পৃথিবী ছাড়িব আমি, সগুম-বাসরে। 
প্রলয় হইবে পরে দ্বারকা-নগরে ॥ 
পারিজাত-পুম্প তবে যাইবে স্বর্গপুরে। 
কলিকাল প্রবেশ করিব মহীতলে ॥ 
হেথাকে সত্বরে তুমি আনিহ অর্জুনে। 
যার যেই বিধিমতে করাইও তখনে ॥ 
মথুরায় রাজা করাইও বজ্র মহাবীরে। 
স্ত্রীগণ লৈয়া যাইহ হস্তিনা-নগরে ॥ 
এত করি তুমি তবে আমাকে ভাবিয়া। 
ছাড়িহ শরীর তবে ত্রবে মন দিয়া ॥ 


গ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ-লীল। 


এত বলি দ্বারকায় দারুফ প'ঠাল। 
শরীর ছাড়িতে তরু শাখায় বসিল ॥ 
এক শাখায় মাথা দিয়া আর শাখায় বৈসে॥ 
এক পা বাহির, আর পাঙ উরদেশে ॥ 
হেনকালে আইল তথা ব্যাধ জরা নামে। 
মুষলের লৌহ আছয়ে তার স্থানে ॥ 
ভ্রমতে ভ্ৰমিতে তথা দেখে আচম্বিতে। 
হরিণের কর্ণ যেন চরণ লোহিতে ॥ 
হরিণীর কর্ণ বুঝি বাণ এড়িল। 
ব্ৰহ্মশাপে লৌহ গিয়া চরণ বিন্ধিল ॥ 
হরিণীর লোভে ব্যাধ সত্বরে ধাইল। 
মুগ নহে, চতুভূর্জি শরীর দেখিল ॥ 
চতুভুজ মুন্তি দেখি নীল কলেৰরে। 
শত সূৰ্য্য সম তেজ, গীতবস্ত্র ধরে ॥ 
কিরীটা, কেয়ুর শোভে, কৌস্তভ-ভূষণ। 
স্রীবৎসাদি বক্ষে শোভে, কমললোচন ॥ 
শহ্খ-চক্র-গদা-পল্পু শোভে চারিহাতে। 
বনমালা ভূষিত দেখিল! জগন্নাথে ॥ 





দেখিয়া সম্ত্রমে ব্যাধ প্রণাম করিল। 
যোড়হাতে নিজ অপরাধ মানি নিল ॥ 
অনেক অধৰ্ম্মে আমি হরিণীর আশে | 
তোমাকে না জানি আমি কৈনু বড় দোষে ॥ 
সংসারের নাথ তুমি, সকল বিদিত। 
জানিয়ে করহ, যেই হয় ত’ উচিত ॥ 
এত আর বচন শুনিয়া কপাময়। 

সুস্থ হয়ে থাক, তুমি না করিহ ভয় ॥ 


ব্যাথের পুর্র্বজন্ম-বৃত্তান্ত-কথন 


শোন শোন, ব্যাধ তুমি আমার বচন। 
পুরব জন্মের কথা হইল স্মরণ ॥ 
রাম-অবতারে তুমি বালির কুমার । 
রাক্ষস মারিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার ॥ 
বালি-মুগ্রীব ছিল ছুই সহোদর। 
ছুই ভাই যুদ্ধ বাজিল বিস্তর ॥ 
সুগ্ৰীব জিনিয়া বালি নিস নারীধন। 
রাজা ছ'ড়ি স্ুগ্রীব আসিলেক বন ॥ 
পঞ্চ-বানর লৈয়া খধ্যমুকে রইল ৷ 
সীত! হারাইয়া আমি তথাই গেল ॥ 
সমছুঃথে দুইজনে মিতালি করিল। 
দুইজনে তাহাতে প্রতিজ্ঞা করিল ॥ 
বালি মারিয়া আমি তাকে রাজ্ঞা দিব। 
রাবণ জিনিয়া সীতা উদ্ধারিব ॥ 
এইমত ছুই এর কথা হইল। 
বালি মারি রাজা আমি তাহাকে দিল ॥ 
বিনে অপরাধে আমি বালিকে মারিল। 
তাহার ফল আসি’ এখনে হইল ॥ 
বিনে অপরাধে নষ্ট করে যেহি জন। 
তার ফল পায় সেহি, হইবেক কারণ ॥ 
বালির তনয় তুমি, অঙ্গদ ছিল নাম। 
সীতা উদ্ধারিতে তুমি কৈল বহু 'কীম॥ 
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সন্তোষ হইয়া আমি বলিল তোমাতে । 
বরমাগ, অঙ্গদ তুমি, মনের বাঞ্থিতে ॥ 
বর মাগিলে৷ মোর মায়ার কারণে । 
পিতৃ-বৈর শোধিবার বলিল বচনে ॥ 

তুষ্ট হইয়া বর দ্িল-_-বধিবে আর জন্মে 
কৃষ্ণতরপ আমি হইব, তুমি ব্যাধ কর্মে ॥ 
ব্যাধরূপ হইয়া, তুমি সাজিল! এখন। 
তে-কারণে তব হাতে আমার মরণ ॥ 
মোর হেন-মুত্তি তুমি দেখিলে নয়নে। 
নাহিক তোমার দোষ পাবে ভাল-স্থানে ॥ 


শ্রীশ্রীকষ্ণবিজর 





হেনকালে পুষ্প বৃষ্টি ব্যাধের উপরে । 
রথ আনি তারে লয়ে গেলা স্বর্গপুরে ॥ 
গোসাঞী ত’ নিজ দেহ ছাড়িয়া তখনে। 
প্রবেশ করাইল লয়ে জ্যোতিৰ্ম্ময় স্থানে ॥ 
বুঝহ সংসারেয় লোক গতির অস্থির। 
নারীর মোহ ছাড়ে যেই, সেই মহাধীর ॥ 
শুনহ সংসার লোক, বুঝ মন দিয়া। 

হরি বিনে কিছু নহে এ ভবে রহিয়া ॥ 
এত বলি সব-লোক যোগে দেহ মন। 
গুণরাজ খান বলে বন্দি নারায়ণ ॥ 


B32: "CECE 
ঢীৌক্তক্তেত্র দ্রাত্বকূী-গীসন 


(বেলাবলী-রাগ ) 


দারুক দেখিল তথ! যদুকুল-ক্ষয় । 
বিষাদিত হয়ে তবে মনেতে ভাবয় ॥ 
ধাহার কটাক্ষে সংসার উদ্ধার হয়। 
ব্ৰহ্মশাপে কৈল তিহো যদুকুল-ক্ষয় ॥ 
যাঁর নামে হরে ব্রহ্মহতা-আদি পাপ। 
তার কুল বিনাশ করিল ব্ৰহ্মশাপ ৷ 
এতেক বুঝিয়া তবে গোসাঞীর লীলা । 
সংসার অসার, যেন জলবিন্ব খেলা ॥ 
যত যত সংসারে, এতেক মোহজাল। 
সকল অজ্ঞান-হেতু, বিষাদ বিশাল ॥ 
এতচিন্তি গোসাঞ্ীর আদেশ মনে করি। 
দারুক সত্বরে গেলা দ্বারকা-নগরী ॥ 


বুঝাইল বন্থুদেব-্দবকী-রোহিথী | 
কহিল গোসাঞ্রীর যত উপদেশ-বাণী॥ 
“বজ্র পড়ে হেন, শুনি দারুক-বচন। 
চিত্রপুত্তলী সম হইল সৰ্ব্বজন ॥ 

সবার জীবন কৃষ্ণ, ছাড়িয়া চলিল। 
ভূমেতে পড়িয়া সব চেতন হরিল ॥ 
আখি বুঁক্তি কেহ কেহ হাহাকার ছাড়ে। 
দারুকের স্থানে গিয়া আছাড়িয়। পড়ে ॥ 
কেহ গা আছাড়ে, কেহ কেহ মাথা খুড়ে। 
কেহ বা আছাড় খেয়ে ভূমিতলে পড়ে ॥ 
হরিল চেতন সবে গড়াগড়ি যায়। 
শ্বাসমাত্র-প্রাণ শরীরে আছয় ॥ 

সত্বরে দারুক চিত্তে গোবিন্দ-চরণ | 
হস্তিনাতে গিয়া তবে আনিল অর্জুন ॥ 
গোসাঞীর আদেশ শুনি রদ 
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একে একে সবাকারে তুলি বসাইল। 
শান্তরষ্ট মত সবারে বুঝাইল ॥ 


অর্জ,ন-কর্তৃক যথাবিধি সৎকার 
সবাকে লৈয়া তবে প্রভাস-তীর্থ স্থানে। 
সবাকারে কৈল দাহ শাস্ত্রের বিধানে ॥ 
বলদেব সঙ্গে রেবতী-ন্ুন্দরী | 
অগ্নি প্রবেশিয়া গেলা বৈকুণ্ঠ নগরী ॥ 
রুক্সিণী-আদি করি অষ্ট রমণী। 
গোসাঞ্রীর তত্ব শুনি প্রবেশিলা অগ্নি ॥ 
হেনমতে সবাকার যে যাহার নারী। 
সবে অগ্নি প্রবেশিলা স্বামী অনুসারি ॥ 
বসুদেব-টৈবকী-রোহিণী তিন জন। 
অগ্নি প্রবেশিয়া তারা ছাড়িল জীবন ॥ 
সবাকারে সৎকার করিয়া অজ্জনে। 
নিত্য-ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ, দান করাঠল তথখনে ॥ 
এত-সব সবাকার কর্ম্ম সমাপিয়া। 
বজ্ববীরে করিল রাজা মথুরায় গিয়া ॥ 
গোসাঞ্ীর আদেশ তবে দারুক শুনিয়া । 
তপন্তায় নড়িলা উত্তর-মুখ হৈয়া ॥ 
গোসাঞ্রীর আছিল যত আর নারীগণ | 
দ্বারকা' হৈতে তাহ! লৈয়া নড়িল অজ্জুন ॥ 
গোসাঞ্ীর আদেশে তবে পরিবার নডিল। 
সমুদ্রের জল উঠি দ্বারক| গুরিল ॥ 
গোসাঞ্রীর মন্দির মাত্র জলে ন! ডুবিল। 
সকল ব্যাপিয়া সব সমুদ্র রহিল ॥ 
কৃত্তিকা-নক্ষত্রে কান্তিক-পৌর্ণমাসী | 
তিথিতে গোসাঞীর ঘর সমুদ্রে প্রকাশি ॥ 
তা দেখিয়া নর পায় গোসাঞীর স্থান। 
লক্মী-সঙ্গে গোসাঞীর সদা অধিষ্ঠান ॥ 
আগে আগে ন ডলা গোসাঞার নারীগণ। 
হাতে ধনুক লয়ে নড়িলা অর্জন ॥ 


ile. 





দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে অর্জনের পরাভব 


হেনকালে সেই পথে গোয়ালা দৈত্যগণ। 
তাহা দেখি মিলিলা তবে করি অনুমান ॥ 
কাহার যুবতীগণ, যায় কোন্‌ দেশে। 
একক পুরুষ হৈয়া কেমন সাহসে ॥ 
এত অনুমানি সব গোয়ালা দৈতাগণে 1 
উভু নড়ি করি সব বেড়িল অর্জনে ॥ 
নারীগুণ মধ্যে গিয়া দৈত্যগণ লড়ে। 
কার হাতে, কার গায়, কার ত’ কাপড়ে ॥ 
পাচ সাত নারী ধরিল এক এক জনে। 
নারীগণ ধরিল অভ্জ,ন-বিগ্যমানে ॥ 
দেখিয়া অর্জন বীর কোপ বড় কৈল। 
দস্থাগণ মারিবারে মন দৃঢ় কৈল॥ 
গাণ্ডীব ধনুক নিল করিবারে রণ। 
ধনুকেতে চড়া দিতে করিল যতন ॥ 
হেলায় বিন্ধিত যাতে কোটি কোটি বাণ। 
তাহা মিথা| গেল, দেখি হাসে ট্দতাগণ ॥ 
নানা শক্তি করি তবে দিল তথি গুণ। 
গুণ ধনুকেতে দিয়া দিল বড় টান ॥ 
আকর্ণ পুরিতে নারে, পাইল অপমান । 
শক্তি করি বাণ যুড়ি এড়িল অজ্ঞুন ॥ 
বজসম অস্ত্র সব অজ্জুন এড়িল। 
দস্থাগণের পায়ে ঠেকি ভূমেতে পড়িল ॥ 
যত যত বাণ এড়ে অর্জুন সহায় 
অজ্জুনের বাণে দৈতা করায় অস্থির 
যত বাণ কোপে ছাড়ে, গা 
তা দেখিয়া অজ্জুনের অহঙ্ক 
মহাদেব তুষিল! যে বাং 
লবগাস্তক বজ মারি কৈল ! 
ভীষ্ম, দ্রোণ। কর্ণ, শল্য-আদি 
যে বাণে জিনিয়া থুইল জগতে বো 


টি 










২*৬ শ্রীপ্রীকষ্ণবিজয় 





দেবান্ুরঃ যক্ষান্থুর, গন্ধব্ব সকল। 

যত বাণ এডিল, সেই হৈল বিফল ॥ 
অব্যয় তুণ, যাহা আছিল অৰ্জুনে ৷ 
শুন্য হৈল সব তুণ, দন্সাগণের রণে॥ 
দিবা অস্ত্র পড়িল যতেক স্থানে স্থানে । 


তাহার প্রতাপে বশ করে এ-তিন ভুবনে ॥ 


তা দেখি অজ্ঞুন তবে হইলা বিস্রয় ৷ 
সে সব শক্তি আমার নিল মহাশয় ॥ 
চিন্তিতে গুণিতে তাহা পাইল কোন্‌ জনে । 
ধনুকের বাড়ি মারি সব দৈত্যশণে ॥ 
দৈত্যগণে পরশে যত গোসাঞ্ীর নারী । 
পাষাণ-শরীর হয়ে তন্তু ত্যাগ করি ॥ 


অর্জুনের বিম্ময় 

দ্থাগণ হৈতে ভঙ্গ পাইল অঙ্জুনে। 

বিস্ময় হইয়া বীর মনে মনে গুণে ॥ 

সব রাজ-চক্র জিনি দ্রৌপদী আনিল। 

ইন্দ্র জিনি খাণ্ডবে হুতাশন তুষিল ॥ 
যার যুদ্ধে মহাদেব সন্তোষ পাইল। 
5 ₹ দেবগণে নিরন্তর চরগণে মাইল ॥ 
ু একাকী জিনিল সব গন্ধবর্ব সমাজে। 
বিমুক্ত করিল দুর্য্যোধন কুরুরা্জে ॥ 
ভীগ্ম-আদি কুরু-সেনা সকল জ্রিনিয়।। 
বিরাটের গরু আনি দিল একা হৈয়া ॥ 
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তথি ই রাজারে ॥ 
মি হেন পরাভবে। 





কৃষ্ণ বিনে সব মোর হইল বিফল। 
অব্রান্গণে দিলে, যেন নাহি পায় ফল॥ 
তেঞি সে আমার আজি তেজ হীন হৈল। 
তাহা বিনে হীন-লোকে করয় বিফল ॥ 
সে সকল বল-বুদ্ধি হরিল গদাধর। 

এখন কি করিব, উপায় নাহি আর॥ 
এতেক গুণিয়া মনে নডিল অজ্জুন। 
ব্যাসের আশ্রমে বীর গেলেন তখন ॥ গা 
আগে গিয়া অর্জুন তাহাকে দেখিয়া। 
দণ্ডবৎ-প্রণাম কৈল বিনয় করিয়া ॥ 
আশীর্বাদ দিয়া ব্যাস অজ্ভনে তুলিল। 
বিমনা, কুরূপ, হীন, তেজ না দেখিল ॥ 
বিস্ময় পাইয়া তবে জিজ্ঞাসা করিল। 
কুশল পুছিয়া তারে আসনে বসাইল ॥ 





শ্রীব্যাস-অর্ভুন-সংলাপ + 
“কন আজি তোমার যে দেখি বিপরীত ?। ্‌ 
বিস্ময়, বিমনা, চিন্তা-শাকেতে বিন্বৃত ! ॥ 
আজি রি কৈলে কোন বিজ হন 
দুজ্জন-সেবন কিন্বা স্জ্বন-নিন্দন ?॥ 
শরণাগতের কিবা না করিলে রক্ষা?! 
অতিথিরে আজি কিবা নাহি দিলে ভিক্ষা ?॥ 
নিভৃতে করিলে কিবা পরদার-সবা ?। 
প্রতিশ্রুতি হয়ে দ্বিজে নাহি দিল! কিবা?! 
গুরু-:সবা না করিলে করি অপকর্ম ?। 
পরনিন্দা কৈলে কিবা প্রশংসি নিজ-ধর্ম 
প্রতিজ্ঞা করিয়া কিবা মারিতে নারি 
পরধনলোভে কিবা রি -সাক্ষা দি লে! 
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— CCMA 


এ-সব উত্তর যবে ব্যাসদেব কৈল। 
কাঁদিতে কাঁদিতে তবে অর্জুন কহিল ॥ 
“যত কিছু বৈলে মুনি, সব সমঝিল। 
ত্রেলাকোর নাথ হরি পৃথিবী ছাড়িল ॥ 
তার অন্ুগ্রহে সব ত্রৈলাকোর লোক। 
নারিল আমাকে রণে করিতে বিমুখ ॥ 
দেব, দৈতা, গন্ধবর্ব, মনুষ্য যত বীর। 
ধার অনুগ্রহে মোরে কেহ নহে স্থির ॥ 
পাত্র-মিত্র-বান্ধব অমর করি রাখি । 
যেই যুদ্ধে আমারে, আপনি কৃষ্ণ দেখি ॥ 
সেই জন আমারে এড়ি শেলা নিজ-স্থান । 
হরি! হরি! দৈব কেন ধরয়ে পরাণ ॥ 
লীলায়ে ত’ গান্তীব তাহার আজ্ঞায় টানি । 
ধাহার সন্ধানে বাণে ত্রিভুবন জিনি ॥ 
তাহা-ত’ টানিতে হৈল আমার বড় বাথা। 
হীন-লাক স গ্রামে আমাকে জিনে হেথা ॥ 
আমার বল-পরাক্রম তোমাকে গোচর | 
এক-রথে জিনিলাম সকল সংসার ॥ 
হেনলোক আমি) তাহার অনুগ্রহ বিনে। 
সেই রথ, ধনুক, তবু জিনে হীন-জনে ॥ 
আমারে জিনিয়া ক্ষুদ্র দম্থা নরগণে। 
হরিয়ে লইল মুনি, কৃষ্ণ-নারীগণে ॥ 
ইহার কারন মুনি, না পারি বুঝিতে । 
গোসাঞ্জীর স্ত্রী হরে দন্যগণেতে ॥ 
সংসারে আমারে বিদ্বু কে করিল। 
কেবা মোর ঘুচিল বুদ্ধি-বিক্রম-বল ॥” 


শ্রীব্যামদেবের উপদেশ 
অর্জনের বচন শুনি, বাস মুনিবর। 
না কর বিষাদ বীর, মন কর স্থির ॥ 
সর্ব্বভূতময় হরি, সর্ব্ববন্ময় । 
সবাকার আত্মা হরি, উৎপত্তি-প্রলয় ॥ 





তিহো তেজ, তিহো বল, পরাক্রম রণ। 
সবাকার প্রাণ তিহে| দেব-নারায়ণ ॥ 
নিগুণ নিলেপ হরি, অবায় অনস্ত। 
সুদর্শন-রপ তি হো, আদি-অন্ত ॥ 
সংসার-কারণ তিহো, তাহাতে সংসার | 
তাহা হইতে জন্ম হয়, তাহাতে সংহার ॥ 
কালচক্র-রূপে গোসাঞ্ী সংসার ভ্রমায়। 
কাহে জীয়ায়, কাহে মারে, কাহাকে বাড়ায় ॥ 
কেহ কেহ জীয়ে, কেহ কেহ মরে। 
কাল-রূপে হরি সবাকার ভাল-মন্দ করে ॥ 
তাহার মায়ায় বদ্ধ সকল সংসার। 

তাহা তাজি কৰ্ম্ম করে ছুরাচার নর ॥ 
পৃথিবীর ভার হরি ব্রহ্মার বচনে। 
কৃষ্ণ-অবতার কৈল দেব-নারায়ণে ॥ 


তুমি তার এক- অংশ, তিহো নানা-রূপ | 


তোমার সাচিব্য করি মারিল দুষ্ট ভূপ ॥ 
পৃথিবীর ভার হরি কৈল দেব-কাজ। 
আপনার স্থানে তিহে| গেলা দেবরাজ ॥ 
ত্রৈলাকের শক্তি তিহো তেজ্র, বুদ্ধি, বল। 
সকল লইয়া হরি গেলা নিজ-স্থল ॥ 
কাহে না জ্রিনিলে তুমি কাহে না মারিলে | 
যেমতে নাচাইলেঃ তেমত নাচিলে ॥ : 
না কর বিষাদ, শোক-লাজ্ক পরিহর। 
তাহাতে মিশায়ে চিন্ত আপনা উদ্ধার ॥ 





ভীকৃষ-কান্তাগণের হর 


2০% শ্রীশ্ৰীকৃষ্ণবিজয় 


ব্রহ্মার বচনে তবে সব নারীগণ। 
পৃথিবীতে তবে সবে করিল গমন ॥ 
হেনকালে আসি তথা অষ্টংক্র-ঝষি | 

সান করিবারে স্বর্গ-গঙ্গ। জলেতে প্রবেশি ॥ 
ভাহা দেখি নারীগণ করিল! ভকতি। 
নানা-প্রকারে তারে করাইল গ্রীতি ॥ 

তুষ্ট হয়ে মুনিবর বর দিল তারে । 
পৃথিবীতে জন্মি স্বামী পাইবে গদাধরে ॥ 
বর পেয়ে তুষ্ট হয়ে যায় নারীগণ। 

সেই স্থান হৈতে তবে উঠিলা তপোধন ॥ 
তথা দেখিল তারে বিপরীত বেশ। 

অষ্ট স্থানে বাকা-কটি, জানু, জজ্বাদেশ ॥ 
পৃষ্ঠে, কান্ধে, চরণে, মস্তকে, পাদ-মূলে। 
সৰ্ব্বাঙ্গ বাঁকা দেখি বাড়িল কুতুহলে 
স্ত্রীজাতি সহজে চপল! নারীগণ | 

হাস্য করি উপহাস করিল তখন ॥ 

তাহা দেখি মুনিবর কৈল বড় কোপ। 
নারীগণে তবে দিল নিদারুণ শাপ॥ 
পুথিবীতে জন্মিয়া হবে গোসাঞ্ীর নারী । 
এই পাপে লৈবে সব দৈতাগণে হরি? ॥ 
এত শাপ-বাণী তবে মুনির শুনিয়া। 
নারীগণ বলে তবে প্রণতি করিয়া ॥ 
স্বভাবে চপল] আমরা, হই স্ত্রীজাতি। 
ভাল-মন্দ বিচার না করিলে মোর প্রতি ॥ 





তাহা সবারে প্রসাদ করিয়া মুনিবরে | 
নিজ-কৃতা নির্ববাহ করয়ে গঙ্গাতীরে ॥ 

মুনি প্রদক্ষিণ করি সব নারীগণে | 

পুথিবীতে জন্মিলা রাজার ভবনে ॥ 

তারা সব হৈল এথা গোসাঞীর নারী । 

দন্দ পরশে সব শিলারূপ ধরি ॥ 

এ-সব বৃত্তান্ত না জানহ অঞ্জন | 

না ভাবিহ বাথা মনে, সুস্থ হইয়া শুন॥ | 


কলিষুগের ভাবি-দুরবস্থা-বর্ণন 


কলিকাল প্রতাশুন্ত প্রবেশ করয়। ! 
বল, বুদ্ধি, তেজ, আয়ু, সবাকার ক্ষয় ॥ 
অল্প শস্ত হব, লোক অন্প-বুদ্ধি-বল | 
এক পোয়া ধৰ্ম্ম হব, অধৰ্ম্ম প্রবল ॥ 
সতা, শৌচ, তপঃ, দান _চারি পোয়া ধর্ম্ম। \ 


সকল ছাড়িয়া লোক করিব কুকর্ম ॥ 
ব্রাহ্ম: ছাড়িবে বেদ, শৃদ্র-ধর্ম্মাচার। 
অমর্যাদা হব লোকে করি অবাবহার ॥ 
পৃথিবী হরিব শস্য, মেঘ হরিব নীর। | 
ঘতে গন্ধ না থাকিব, গাতী হরিবে ক্ষীর ॥ 


অক্ত্-তেজ ন] থাকিব, মন্ত্র না থাকিব। 

সর্ববলোক ক্রোবী হব, তামসিক ভাব ॥ 

বাপ-মা নিন্দিবে পুল, নিন্দিবে জোষ্ট ভাই৷ 
ব্রাহ্মণ না পুজিবে ব্ৰহ্ম, করিবে বড়াই ॥ 
ভার্ধা না মানিবে স্বামী, করিবে দুরাচার 
পর-পুরুষ লইয়া করিবে যর-দ্বার ॥ 
পৃথিবী সঙ্কোচ হব, অধর্ম্-আচার। 
নীচ-জন-ঘরে হব এ ॥ EN 











J 


শরীত্রীকৃফবিভ্রয বর 


পঞ্চবংশতি বৎসর লোক-পরমায়ু। 
দ্বাদশ বৎসরে লোক যৌবন গোয়া ॥ 
সপ্ত-অষ্ট বৎসরে গর্ভ ধরিবেক নারী। 
এক গর্ভে অপত্য হইবে তিন-চারি ॥ 
শ্বশুর-শাশুড়ীকে কেহ না মানিব। 
যৌবনের ভারে নারী চলিতে নারিব ॥ 
কুরূপা হইব নারী-জাতি কুলক্ষণ। 
কে-শমাত্র হইবে নারীর আভরণ ॥ 
গুরু-গবিবত কোন-নারী না মানিব। 
শাশুড়ী লঙ্ঘিয়ে বধু গৃহিণী হইব ॥ 
এক ঘট কপর্দকে লোক বলাইব ধনী। 
এক বট দান দিলে সভাতে বাখানি ॥ 
ক্রয়-বিক্রয় লোক করিব নানা-ছলে | 
কপট ব্যবসা লোক করিবে নির্ম্মলে॥ 
গ্লেচ্ছ-জাতি রাজা হব, প্রজা না পালিব | 
যার যত ধন থাকে, সকলি হরিব ॥ 
ধন দেখিয়া রাজা প্রজার দণ্ড নিব। 
প্রজাকে হিংসিয়া রাজা ধনলোভী হব ॥ 
দন্থারূপ হয়ে কেহ দিনে ডাকা-চুরি। 
রাজধর্ম্ম না পালিব অধৰ্ম্ম আচরি ॥ 
সবজাতি কলিযুগে হৈবে একাকার । 
ধশ্মারর্ম-জ্ঞান না থাকিবে কাহার ॥ 
পাত্র, মিত্র, অমাতা বলবন্ত হব যেই। 
রাজাকে মারিয়া দণ্ড ধরিবেক সেই ॥ 
এমন কুৎসিত হব, সবে ছুরাচারী | 
সবজাতি একাকার হব ঘর-দ্বার ছাড়ি ॥ 


প্ীহরিনামাশ্রয় ও গল্গাস্সানই 
কলিযুগের পরমধর্ম্ম 


সতা-যুগে সহস্র সহস্র বৎসর তপন্তায়। 
কলিকালে একদিনে তত পুণ্য হয় ॥ 


২৭ 
এ... 


০০০১০ 
অল্লধন্ম করিব, তারে প্রশংসয়। 


অল্পশ্রমেঃ অল্প তপে, সব সিদ্ধি হয় ॥ 
সত্যে ধান, ভ্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চয় | 
সর্ববধন্ম কলিকালে হরিনামে পায় ॥ 
কলিকালে অনেক দোষ শাস্ত্রেতে লিখিল। 
এক দিনের ধন্মে লোক, কলি নিস্তারিল ॥ 
হরিনাম, গঙ্গাস্সান কলিতে বড় ধর্ম্ম। 
কলিকালে তারিবে, ঝাট পাই পরত্রহ্ম ॥ 
বল-বুদ্ধি-হীন লোক, নহিব মনঃশুদ্ধি। 
আচার ছাড়িব লোক, হইবে কুবুদ্ধি ॥ 
কলিকালে অল্প সত্য, অল্প আয়োজন । 
তপ-যন্ঞে মন নহিব, কলির কারণ ॥ 
ধর্মের সঙ্কোচ হব, লোকের অপকার। 
কপাকরি হব প্রভু কক্ষি-অবতার ॥ 
প্রচারিব বেদধর্ম্ম-পথ, সদাচার। 
লোক-সব মানিবেক কক্কি-অবতার ॥ 

চন্দ্র, সূর্যা ছুই বংশ নৃপতি ছু'জনে। 
কলাপ-্নগরে যোগ করিব সাধনে ॥ 

সেই ছুই জনে তবে করাইব রাজা। 
ধর্ম স্থাপিয়া সবারে পালিবেক প্রজা ॥ 
হেনমতে গরোসাঞ্ী সবাকে রক্ষা করি। 
দান-যচ্র-মাদি নানা-ধশ্ম 'অবতরি ॥ 

সত্য সত্য বলি আমি, শুনহ অর্জুনে। 
থণ্ডাহ সকল পাপ, ভক্ত নারায়ণে ॥ 






কক্ষি-অবতারে করে i 
দিব্য অঙ্গে দিব্য অন্তর ৷ 
শ্েচ্ছ-নিধন প্রভু করি 


২১০ শ্রীশ্রীকষ্ণবিজয় 


উ্টব্যাসাদেশে অর্জুনের হত্তিনাপুরী গমন 


গোসাঞ্ার আজ্ঞা হৈল যত যত কথা। 
যুধিষ্টির-নপতিরে কহ 1গয়া তথা ॥ 
পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া ছাড়হ সমস্তে। 
যোগে মন দিয়া সবে যাহ উত্তরেতে ॥ 
এতেক বিধানে ব্যাস কহিল অৰ্জ্জুনে । 
প্রণাম করিয়া গেলা বিষাদিত মনে ॥ 
হস্তিনানগরে গেলা যুধিষ্ঠির স্থানে | 

প্রণাম করিয়া কহে করুণ-নয়নে ॥ 
দ্বারকা-বসতি কথা কহিল রাজারে। 
পৃথিবী ছাড়িয়া কৃষ্ণ গেল নিজপুরে ॥ 
শুনিয়া এসব কথা সবে বিষাদিত। 
শরীরের মোহ ছাড়ি নিবারিল চিত ॥ 
হেনকালে উদ্ধব (বিছুর) সকল তীর্থ করি। 
ধৃতরাষ্ট্র সম্তাষিতে গেলা হস্তিনানগরী ॥ 
পুত্রবধূর শোক রাজা উদ্ধাবে (বিছুরে) কহিয়া । 
উদ্ধবের (বিছ্ুরের) আগে রাজাকাদে লোটাইয়া॥ 


সতরাষ্ট্র প্রভৃতির স্বর্গারোহণ 
ধুতরাষ্ট্র রাজা দেখি উদ্ধবের (বিদুরের) দয়া হৈল। 
জ্ঞান-তত্ব কথা কহি বিবেক জন্মাইল ॥ 
বুঝাইয়া রাজা যুধিষিরের গোচরে । 
ধৃতরাষ্ট্র লয়ে গেলা অরণ্য-ভিতরে ॥ 
তার পাছে চলিলা গান্ধারী, কুন্তী-দেবী। 
প্রভুর বচন তারা এক মনে সেবি ॥ 





বিষাদে বিহ্বল রাক্রা বন্ধুজন লঞ্জ। 
অন্-পানি না খাইয়া থাকিল বসিয়া ॥ 
চেনকালে ব্যাস (নারদ)-মুনি আইল তথাই। 
'কহিলেন তত্ব যত বলিল! গোসাক্রী ॥ 
বিষম সংসার হৈল পাপ-বাবহার । 

সবে ন্বর্গপুবী চল ছাড়িয়া সংসার ॥ 
এতেক বলিয়া! বাস (নারদ) গেল নিজস্থানে। 
পরীক্ষিতে অভিষেক করিল তথনে ॥ 
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই দ্রৌপর্দী-সংহতি। 
উত্তরাভিমুখে সবে করিলেন গতি ॥ 
হেনমতে যুগের শেষ-ধন্ম রাখিবারে । 
অবতার কৈল হরি পৃথিবী-ভিতরে ॥ 


এ 


গ্রন্থকারের শ্রীকৃষ্ণপাদপত্ধা-চিন্তনোপদেশ 
যাহার আজ্ঞায় ইন্দ্র স্থ্টি পালন করি। | 
যার আজ্ঞায় চন্দ্র-সূর্য্য প্রকাশ সঞ্চারী ॥ 
দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, সম্বংসর-কাল। 
সংসার পালিতে আজ্ঞা-সকল তাহার! 
সব ঘটে থাকি সেহ সকল করায়। 
কেহ তারে নাহি দেখে তাহার মায়ায় ॥ 
সুক্ষ-রূপ ব্ৰহ্মপদ ভাবিতে ন! পারি। 
সকল হৃদয়ে গোসাঞা রণ তনু ধরি ॥ 
গোসাঞ্ীর তন্তু চিন্তি, পাই ব্রহ্ম স্লানে! 
একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব এক-মনে ॥ 
সবাতে আছয়ে হর, এমন ভাবিহ। | 
আপনা হইত ভিন্ন কাহে! না দহ 
নিজ-আত্মা, পর-াত্মা -যই তারে জানে. 
তার চিত্তে কতু নাহি ছাড়ে নারায়ণ ! 
টিন যেন টি নাহি যা 
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শীত্রীকঞ্বিজয় ২১১ 


যত বুদ্ধি, যত শক্তি, যত মোর চিত। 
ভাবমত রচিন কিহু কৃষ্ণের চরিত ॥ 

যত কন্ম কৈল প্রভু নর-রূপ ধরি। 
চতুন্মুথে ব্রহ্মা-আদি বলিতে না পারি॥ 
ভক্ত অন্থকম্পায় প্রভু ধরি নর-কায়। 
সে তনু চিন্তিয়া ভক্ত ব্ৰহ্মপদ পায় ॥ 
অল্প বুদ্ধি, অল্প মতি, অল্প মোর জ্ঞান | 
প্রভুর চরিত্র কিবা করিব বাখান॥ 
অনেক আছয় শাস্ত্র বেদ-পুরাণ। 

বিস্তর কহিল তায় প্রভুর বাখান ॥ 
সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে না পারে। 
পাচালী-প্রবন্ধে বৈল প্রভৃ-অবতারে ॥ 


শ্রচত্তফল ও গ্রন্থকারের শপথ 


বিষম বিষয়-রসে সবার বন্ধন | 

ইহার আলাপে হয় সকল ভঞ্জন ॥ 

এ কথা শুনিতে যাহার হয় মতি। 
ইহা, হৈতে তার হয় বৈকুণ্ঠে বসতি « 
অহনিশি লোক-সব আছে মিছা-কাজে | 
অবশ্য শুনিবে ইহা দিবসের মাঝে ॥ 
শুনিতে শুনিতে হব মন যে নিৰ্ম্মল । 
ঘরে বসি পাবে নর সর্ধ্বতীর্থ-ফল ॥ 
পুরাণ পড়িতে নাহি শুদ্রের অধিকার | 
পাচালী পড়িয়া তরে এ ভব-সংসার ॥ 
তার আগে পড়হ, যাহার শুদ্ধমতি। 
শুনিতে শুনিতে তার কৃষ্ণে হবে মতি ॥ 
পাষণ্ড, নিন্দুক জনে কভু না শুনাইহ। 
ষোড়হাতে বলি আমি, বচন পালিহ ॥ 


প্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শরণম্‌ ॥ 


শ্রীগ্রীতগবতে বানুদেবায় নমঃ ॥ 


ইন্ডতি জীত্রীকৃষ্ণৰিজম় জমাগ্ড ৷ 





্ত্র-পুরুষ, শিশুগণে শুন এক মনে। 
শ্রীকষ্চবিভ্রয় কথা অতি সাবধানে ॥ 


বন্ধা-স্্রী শুনিলে হয় পুত্রবর্তী। 
দারিদ্র খণ্ডিবে, যদি শুনে একমতি ॥ 


রোগ-শোক নাশ হয় সর্ব্ব-দুঃখ হরে। 
বন্ধন-মুক্ত হয় যদি থাকে কারাগারে ॥ 


গ্রন্থ'রচনার কাল 


তেরশ পঁচানববই শকে গ্রন্থ আরম্তন। 
চতুর্দশ ছুই শকে হৈল সমাপন ॥ 


দৈচ্যমুখে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় দ্বান 


গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান | 
গৌড়েশ্বর দিল! নাম--গুণরাজ্র খান’ ॥ 
সত্যরাক্ত খাঁন হয় হাদয়-নন্দন। 
তারে আশীর্বাদ কর যত সাধুক্তন ॥ 
দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞি। 
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে, ক্ষমাভিক্ষ! চাই ॥ 
কায়স্থকুলেতে জন্ম, কুলীনগ্রামে বাস। 
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস ॥ 
সার আজন্ঞামতে গ্রহ করিনু রচন। 
বদন ভরিয়ে ‘হরি’ বল সর্বজন ॥ 
ধর্দ-মোক্ষ__ছুই হবে ইহাকে গুনিলে। 
ইহা বৈ ধন আর নাহি কলিকালে 1" 
তপ, জপ, যজ্ঞ, দা § 
তাহা হৈতে অধিক সুখ, ঘং 
স্ত্রী, পুরুষ, শিশু_-স. 
শ্রকৃষ্ণবিজয় গুণ 
গ্ৰ রগুরুগোবিদ্দায় নমঃ ॥ j 
পরব ায নমঃ. 
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শ্বীগ্রীচৈতন্যমহাপ্রভূর আ্রাযুখে আ্বীগুণরাজ খাঁন-কৃত 
‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়-গ্রন্থমহিম-বর্ণন এবং 
তদ্বংশে আত্মবিক্রয় 


গুণরাজ খাঁন কৈল ্শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। 
ভাহা একবাক্য তীর আছে প্রেমময় ॥ 


‘নন্দনন্দন কৃষ্₹--মোর প্রাগনাথ” ৷ 
এই বাক্যে বিকাইনু স্তর বংশের হাভ॥ 


ভোমার কি কথা, ভোমার গ্রামের কুন্ধুর ৷ 
ঠেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহ দুর ॥ 


_চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৯৯-_১০১ 
কুলীনগ্রামবাসী বন্-বংশের মাহাত্মা-বর্ণন_ 


কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ । 
যদুনাথ, পুরুবোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ॥ 


বাণীনাথ বস্তু আদি যভ গ্রামী জন। 
সবেই চৈতগ্য-ভূভ্য” চৈতগ্য-প্রাণধন ॥ 





কুলীনগ্রামবাসীর ভাগ্যের প্রশংসা 


LAR বে 1 - 


প্রভু কহে, কুলীন্গ্রামের যে হয় কুক্ধুর। 
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহ দুর ॥ 


কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়। 
সু শুকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়। 


_চৈঃ চঃ আদি ১০৮০--৮৩ 








